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সস 


সম্পাদক-_পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ। 
লহযোগী সম্পাদক-_শ্রীআনন্দ গোপাল ঘোষ । 


কলিকাতা 


&১।২ নং স্ুকীয়। সীট, মণিকা প্রেসে 
শীহেমচন্দ্র দে দ্বার! মুদ্রিত 


€ 
৭ নং রামতন্ু বন্ুর লেন, “মঞ্কুর”-কার্ষ্যালর হইতে 


মহযোগী সম্পাদক কতক প্রকাশিত । 


(জগ 


মূল্য ২২ ছুই টাকা । 


সুচী । 


গদ্যাংশ। 
অবতার ও ইতিহাস শ্রীযুত দঙ্গিণ| রঞ্জন মিত্র, ঃজুমদার ১২১ 

মষ্টাদশ শতাব্দীর ৃ রঃ 
» ব্রজনুন্দর সান্যাল এম, ভাব) এ, এস, ২১৪, ২৯৪ 

বাবসায় ও বাণিজ্য 

গাকনলব শা(সানি) » মেঘলাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ ১১৫ 
ই“বাক্ত ও সিরাজ « কুঞ্জবিহারী লালা ৩১৩ 
উভীর জাফর বরমক্কী » সৈয়দ নূরুল হোসেন ৩২২ 
কৰিব স্বপ্ন » কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ ১৪৬, ১৭৭ 
কূমাবসম্ভবে পার্বতী শ্রীমতী রত্বমাল! দেবী (ণ্নীতি কবিত।” বচয়িজ্রী) ১০৭ 
কলা শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী লাল ১২৮ 
খোল্ফায়ে বাশেদীন » সেখ আহাম্মদ সোবাহা'ন্‌ ৩৮৯ 
শঙ্গাবাম (উপন্টাস ) » নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৯৯,২৫৭,৩০৪,৩২৯,৩৮১, 
ৃ ৪০২,৪৪৬ 
গিবমাব যুদ্ধ *« কুঞ্বিহারী লালা ২০১, ২৫২ 
গোৌঁববে না রৌরনে » ধর্মানন্দ মহাভারতী ২৪৮, ৩৭৭, ৪১৩ 
ক্র-মাহাত্ময শ্রীমতী জ্যোত্শ্নাময়ী ঘোষ ৪৩৯ 
9 থাজাও শ্রীযুত নামহীন শর্মী কি ৪২, 
[রিদ্তে শ্রধ্ত শশধর রায়, এম্‌, এ) বি, এল্‌ ৩৬৩, ৩৯৮ 
দীঘ নদ্রা ও যোগ » এ ৭8 
ছটা মাখ্যায়িক। , দীরেন্ত্র নাথ চৌধুরী, এম, এ ২৫৪ 
পগ্ম "বক্জজন ঞৰ ৪১, ৪২৫ 
নাদিবশা , মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ ্‌ 
পথিক » সৈয়দ নুরুল হোসেন ১৪০ 
প্রঙ্গাশক্তি « ধীরেন্ত্র লাল সেন ৩৫০ 
প্রপ্থব হইতে সীস নিষ্কাশন, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ১৮ 
প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি, মৌলবী আবদ্ধল করিম ৮৮ 


প্রাচীন ভারতে কৃষি শ্রীযুত আনন্দ গোপাল ঘোষ ৩৫২ 


€॥ ২ ) 


বঙ্গ সংসারে হিন্দু রমণীর স্থান, শ্রীমতী রতধনাল! দেবী (বদাকক্কাবত| রচয়ি রী) ৬১ 


বঙ্গে ব্রাহ্মণ বনতি শ্রীযুত ধর্মানন্দ মহাভারতী ১৬৮, ২০৬ 
বিবর্তবাদ মহাঁষহোপাধ্যার় পণ্ডিত শ্রীধূত যাদবেশ্বর তর্করত্ব ২৪১ 
বিধির খেলা (গল্প) শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ৯৮ 
বিবিধ ক %* ৪২৪, ৪৫৬ 
ভালবাদা শীমতী ররমা'ল| দেবী ( ণনীতিকবিত।” রচরিত্রী ) ৩৯৪ 
ভূ-সবর্গ শ্রধুত ব্রজন্ুন্দর সান্যাল, এম্‌, আর, এ, এস্‌ ৮১ 
ভ্রম সংশোধন জজ নী রং ৪৬ 
মন্কাতীর্থ সেখ আছানম্মৰ সোবাহান ৩৩, ১৫৩, ২২৯ 
মুকাবাই ট ) শ্রীযুত আনন্দ গোপাল ঘোষ ৩৪৪ 
যোগ্যতনের জয় » শশধর রায় এম্‌, এ; বি, এল্‌ ২৭৭ 
রম! (উপন্তাস) » যোগেন্জ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৩ 
রাজকন্যা ও শৃগালের কথা (গল্প) শ্রীমতী জ্যোতঙ্বমী ঘোষ ২৯৯ 
নলাট লিপি রী | ৩২৫ 
লোঁক চরিত্র রে ঁ ৩৬৮ 
শিল্প শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী লালা ১৬১১ ৪০৮ 
সমস্যা শ্রীমতী শচীবাল! বিশ্বাস ৪৩১ 
সাহিতা সমাচার | 
মছঃ সম্পাদক ৭৮১১১৯১১৬০১৩১০১৪২২১৪৫৫ 
ও নমালোচন। ] 
সাহিতা সংহিতার 
ৃ সাহিতা সভার জনৈক সভ্য ১৯৪ 
সমাপোচন। 
নুকণ! শ্রীমতী উৎপলিনী পিংহ 88৫ 
সুর্ধ্যদেবী ও পরিমলদেবা, শ্রীযুত মেঘনাথ ভট্টাচার্ধ্য, বি, এ ২৮৩ 
সৌন্দর্য শ্রীমতী রত্রমাল! দেবী (“নীতি কবিত!” রচয়িত্রী ) ২৯ 
স্বতিবাদ শ্রীযৃত আনন্দ গোপাল ঘোষ ১ 
শ্বদেশী বৈদ্যক ও বনৌষধা এ ৫০, ২৩৭, ২৭৩ 
স্বদেশা বর্ণকারের কারখানা শ্রী:- ৃ ৪৫০ 


হরিদ্রা ( উদ্ধত) ণঙ 





(৩ ) 


ূ পদ্যাংশ। 
অনুতপ্ত শ্রীযুত জীবেন্ত্র কুমার দত্ত ২২৭ 
অনুরোধ » কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ ৩3৮ 
উপভোগ এ জীবেনর কুমার দত্ত ণ৩ 
উৎসর্গ এ বীরেন্ত্র নাথ বিশ্বাস ৩৪৯ 
কর্তব্য » আনন্দ গোপাল ঘোষ ২৭৬ 
গান » অমরেন্দ নাথ চক্রব্র্তী ৩৮৮ 
ছলনা এ জীবেন্্র কুমার দত্ত ৩২ 
ভুমি যে দেদতা মোর শ্রীযূত বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ৪5৮ 
নীহারবাল! ( নীঠারবালার পিতা মাতা ) ৪৫৭ 
পরলোক শ্রীধৃত জীবেন্ত্রকুমার দত্ত ৩০৯ 
প্রাণ সমর্পণ শ্রীমতী জ্যোত্মাময়ী ঘোষ ২৮৯ 
বসন্ত ব্ণন এ জগদীশ্বরী দেবা ২ 
বঙ্গমাতা » জ্যোতস্নামহুট ঘোষ ২৩৬ 
ভিক্ষা » অনুপমা দেবী ১৪৬ 
মশক এ জগদীশ্বরী দেবী ১৯২ 
মা *  রত্রমাল! দেবী ২৭১ 
মূলত » জ্যোতম্নাময়ী ঘোষ ১০৭ 


রত্রমালা (নীতি কবিতা ) শ্রীধুত কষ্চপ্রমাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ ২৭, ৪৮, ৯৬, 
১৩৮, ২১১১ ২৬৭১ ৩০২১ ৩২৭, ৩১৬, ৩৯৬, 8৪১ 


শরৎ শ্রীমতী জ্যোত্নাময়ী ঘোষ ৩৩৮ 
সথিরূপ  শ্রীযূত জীবেনর কুমার দত্ত ৪৪৯ 
সার কথা শ্রীমতী জ্যোত্মাময়ী ঘোষ ২৭৩ 
সাধ ঁ | ৩৯ 
সাবিত্রী শ্রীযূত ছবিজেন্ত্র নাথ পাল, বি, এ ২৪০ 
স্বদেশ মাতা শ্রীমতী রত্বামালা দেবী ৩১২ 
শ্বগ্কুমারীর প্রতি শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ৬৬১ 


স্ববির, , কুমুদরগুন মল্লিক, বি, এ ৬১ 








২য় বর্ষের লেখক ও লেখিকাগণ । 
গ্ীমতী অনুপম৷ দেবী | 
শ্রীযুত অমরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী । 
» আনন্দগোপাল ঘোষ। 
মৌলবী আবদুল করিম সাহেব, বি, এ। 
» সেখ আহাম্মদ সোবাহান সাহেব। 
শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ । 
শ্রীধৃত কালীনর বেদান্তবাগীশ। 
» কুঞ্জবিহারী লাল! । 
» কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ। 
» কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতি:শেখর। 
শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী । 
শ্রীযূত জীবেন্ত্রকুমার দত্ত। 
শীম্তী জ্যোত্ঙ্গাময়ী ঘোষ। 
শ্রীসূৃত দক্ষিণারগ্রন মজুমদার | 
» দ্বিভেন্্নাথ পাল। 
» ধর্মীনন্দ মহাভারতী। 
» ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ। 
» ধীরেন্্রলাল সেন । 
» নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ । 
মৌলবী সৈয়দ নূরুল হোসেন সাহেব । 
শ্রীধুত মেঘনাথ ভট্টাচাধ্য, বি, এ। 
» যাদবেশ্বর তর্করত্ব (মহামহোপাধ্যায় )। 
« যোগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় ' 
প্রীমতী রত্রমাল! দেবী। 
শ্রীযৃত বীরেন্্রনাথ বিশ্বাস। 
» ব্রজন্থন্দর সান্যাল, এম, আর, এ, এস। 
এ শশধর রায়, এম, এ) প্রভৃতি | 








অঙ্কুর 


বীজাদস্কুরনিষ্পত্তিরন্কুরাদ্ব ক্ষসম্তবঃ। 
ফলপ্রদোভবেছ, ক্ষইথমীশাক্রমোমতঃ ॥ 





পার গার পপ ৭, এ ও ৪: 5 পা তা ৯০ ০ পা শপ শত শপ শপে তত ৯৩০ ০ চিএ জিলা পপ ও এক ৮৩০ কত তত পতি ০০ 


২য় বর্ষ। ] মাঘ, ১৩১৩ । | ১ম সংখ্যা। 











স্ততিবাদ। 


রস্থারস্তের পূর্বে মঙ্গলাচরণ ও দেবতাদিগের স্তাতিবাদ করিবার বিধি এদেশে 
চির'প্রচলিত ? সুতরাং তদনুবর্তী হইয়া সর্বপ্রথমেই 
“নারায়ণং নমন্তত্য নরঞ্চেব নরোত্বমং 
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততোজয় মুদিরয়ে ॥” 
এই বিধানে, নরগণের আশ্রয় নারায়ণ এবং জ্ঞানপ্রদায়িণী দেবী পরশ্বতীর 
হ্বপবিত্র নাম স্মরণ করত আমর! পুনর্বার নি কর্তব্য-পথে “অগ্রসর হইলাম, 
দেবতাগণ আমাদের মঙ্গল করন। 
অলঙ্যা নিয়মের বশবর্তী হইয়া “অস্কুরে*র ১ম বংসবটা নিরাপদে বা স্বল্লাপদে 
অতিবাহিত হুইয়া গেল। আমরা এই এক বৎসর মধ্যে নানারপ আধধি, 
ব্যাধি, আপদ, বিপদ প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত সত্বেও, কর্তব্য পরিপালনে পরাধ্ধুখ 
ন! হইয়া, হ্থদেশের ও শ্বজন বন্ধু বান্ধবের ছিতসংসাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করি- 
য়াছি। ভগবত ক্কপায় "আুর, এই অন সময়ের 'মধ্যে যে সর্ব সাধারণের 
নিকট সমাদৃত হইয়াছে এবং আমরাও যে গ্রাহক অন্ুগ্রাহক প্রভৃতির কথকঞ্চিৎ 
চিন্ত-রঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় । 
মাসিক পত্র পরিচালনা যে কিরপ ছুন্নহ কাধ্য, তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই পরিজ্ঞাত, 
আছেন। মাধারণের সহাগ্ভূতি এবং পাকণই, ইহার “ছি ।মংরদণযর়, 


ঙ. অনুয়। 
মূল। "অকুরের' শুভাকাজ্জী, পৃষ্ঠপোষক এবং সন্ভদয় লেখক লেখিকা মহাশয়গণ, 
বাহার! নিশ্বার্থভাবে এতানৎ অস্থুরের মূলে কৃপাসলিল সেচনে জীবিত রাখিয়া, 
ইহাকে মহীরহরূপে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, শ্ব শ্ব মহত্ব প্রদর্শন 
করিতেছেন, সেই সকল মহোদয়ের নিকট আমর! চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ 
আছি। ভক্তি ও গ্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আমরা তাহাদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম 
ও নমস্কার কত আবার নূতন ব্রতে ব্রতী হুইতেছি। পূর্ব বৎসরের ন্যায় এ 
বৎসরও তাহার! আমাদিগকে নান! ভাবে উৎসাহিত করিয়া, মাতৃভূ্ির হিত 
সাধন করিবেন-_-এ ভরস]| আমাদিগের বিলক্ষণ আছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম 
“অস্ুর” খানি আমর! আনন্দ চিত্তে গ্রাহক প্রভৃতির হস্তে অর্পণ করিয়া, আজি 
জপার আনন্গ লাভ করিলাম । ভগবান জামাদ্দের এ আনন, স্থায়ী করুন। 
বিনীত 
শ্আনন্দগোপাল ঘোষ । 


উসঞ্থডিট দুটি গত 


বসন্ত বর্ণন।*% 

খতুপতি বসস্ত লতি কান্ত সম নুন্দরী 
প্রকৃতি হিম বিষম খতু মুক্তা 

হিলি হার ফুল নয়নাধুজ 
প্রণয় হিম সলিলপরিষিক্তা । 

নতঃ উপরি লক্ষ্য করি, পদ্ম নিজ বন্ধুরে 
স্ম'টিত সর: উপরি সরনেন্র। 

কমল মধু গন্ধ লতি' উদ্‌গমিল চঞ্চল 
ভ্রমর কুল পতিত হুল' তক্র। 

বর্জনি কর রৌপ্য রুচি বাক্ষিকি কুমুদ্ধতী 
প্রমদ সর জল উপরি শাস্তা । 

বিগ কুল নৃত্য করি সঙ্গি সহ ঘর্ণিত 
ভ্রমর পিক চুমিল নিজ কাস্তা। 

করিল কত বন্কৃতিহি পূর্ণ হয় ছবি, 

_. ভ্রমিল অলি লতিণ ফুল গন্ধ 


». ক. জনে বের 'বাদি.বদি কি৫িগপি' হগে পিখিজ1 


নাদিরশ!। 


বিপুল টিনের বহি, গন্ধ বহ মঙ্গল 
ধবনিল সব হইল মধু অন্ধ । 

ম্বহ-পবন-বিকম্পিত চ্যুত নব পল্পবে 
শ্ররিল প্রেমে মুকুল কুল কম। ্‌ 

করিল মধু মত্ত হয়ে শব পিক সংহতি 
গলিত গতি নয়ন করি তাঅ। 

বিল মলয়াপ্রিতৰ গন্ধবহ বিমল 
স্তিমিত হ'ল, নতঃ-উপরি ইন্দু। 

যুহুলতর ফুল্প ফুল বেরিত স্থুপল্লবে 
ক্ষরিল কত অমিয় মধু বিন্দু। 

যুবতী কুল ফন্ত লই হাস্য করি রঙ্গিনী 
ক্ষিপিল নিজ দৃত্িত বর গাত্রে। 

পতি বদন চন্দ্র পুনঃ ৰীক্ষি চির সঙ্গিনী 
শ্বিত বদন হুইল দিন নেরে। 


শ্রীজগদীশ্বরী দেবী । 





নাদির শা। 
প্রস্তাবনা | 

গত ছুই শত বৎনরের মধো ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলি বিপৎপাত হটয়াছে, 
১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্বে নাির শা কর্তৃক দিল্লী আক্রমণ তাহাদের মধ্যে গ্রীধানতম,, 
এবং ১৭৬১ খুধাবে নাদির শার সেনাপতি আমেদ শা ছুরাণী কর্তৃক পানি- 
পথের যুদ্ধে মহারা্ীযদের পরাজয় দ্বিতীয় স্থানীয়। উভয়ের কেহই ভারতবর্ষে 
রাজ্য স্থাপন করেন নাই, কিন্তু উভয় কর্তৃকই তারতবর্ষের চূড়ান্ত অনি 
হইয়া গিয়াছে । বদি উষ্থীরা এখানে রাজ্য স্থাপন করিতেন বা করিতে 
পারিতেন, তাহা হুইলে তারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠ! সকল সম্পূর্ণ বিভিররূপ 
হইয়! বাইত। 


পূর্বব বৃত্বাস্ত। 
প্রাচীন পারমীকদিগের রাজা ধ্বংম হইয়া গেলে, প্রায় সার্চ আট শত 
বংলর, পারদ মম্পূর্ণ পরাধীন ছিল। ১৪৪৯ ধৃষ্ঠাবে ইন্মেল নামক একজন 


:8 : জযুর' | 


সৈয়ঘবংশীয় পার়লীক মুসলমান কর্তৃক পারস্য মা স্বাধীন হয়। ইনি 
সেখ সৈফু নামক একজন পকিত্র চরিত্র ' সাধুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছিলেন; এজন্য 
ইন্মেলের বংশধরগণ সফাবী বংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। হমাযুনের আশ্রয়দাতা! 
সা তমাম্প এই বংশেরই রাজা । ১৫৮৬ থ্রীষ্টা্দে সা আব্বাদ নামে এক 
ব্যক্তি বিশেষ প্রতিভার সহিত রাজ্য করিয়াছিলেন । ভিমি সফাবীদিগের মধো 
উজ্জল রত্ব। ১৬২৮ গ্রীাবে তাঁহার. মৃত্যুর পর হুইতে সফাবীদিগের গৌরব 
কুন হইতে আরম্ভ হয়। ১৭২২ ্রীষ্ঠাকে মর্দিস্‌ খার পুত্র মহমুদ শ! কাঙ্ধাহারী 
সফাবীদিগের রাজধানী. ইম্পাহান আক্রমণ করেন-। এই নগরের লোক 
হখা| তখন ছয় লক্ষ থাকিলেও তিনি পঞ্চাশ হাজার মাত্র সৈন্যের সাহাধ্যে 
নুলতান সববীর পুত্র র[জা হা হোসেন ষব্রীকে বন্দী করেন। তিনিও 
তৎপুক্র তমাম্প ব্যতীত ৭* জন রাজবংশীয় পুরুষকে বিনষ্ট করিয়! মহমুদ শা 
তিন বৎসর কাল ইরাণে রাজত্ব করেন । .ইম্পাহানের রাজবংশের এই 
ছুর্দশ! এবং মহমুদ্ন: শাঁর. বিজয় দেখিয়া নিময়োজের। রাজ! মহমুদ সিম্তানীর 
মনে বড় কষ্ট হইল, তিনিও খোরাসানে আঁসিয়া..মেশহেদ অধিকার করিলেন। 
পারসা এই্রূগে ছুইটি বিদেশীয় মহমুদের হস্তে বিভক্ত হইয়! রহিল। 

১৭২৫ গ্রীষ্টানে মহমুদ কান্দাহারীর মৃত্যু হয়। ই্ার পিতৃব্য পুত্র আস্রফ 
খা ইহার উত্তরাধিকারী হন। তুর্কীস্থানের বাদশাহ কিছু সৈন্য পাঠাইয়া 
স| হোসেনকে আফগানদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইতে ইচ্ছা করেন। তাহাতে 
আন্রফ খাঁ সাহোসেনকে মারিয়া ফেলে। সা হোসেনের পুত্র তমাম্প, 
'সিশ্বানীর গোলযোগের পূর্বেই ইম্পাহান হতে পলায়ন করিয়া মাজিদার! 
'নামক স্থানে ছিলেন। তাহার এই ছুরবস্থার সময়ে নাদির কল্মীবেগ নামক 
এক ব্যক্তি তাহাকে এই আবেদন করিয়া! পাঠাইলেন যে, আপনি পিতৃশক্রকে 
বধ করুন। এই নাদিরের বহুকাল পুর্ব্ব হইতেই লুটপাঠ করাই কাজ গিল, 
ফিস্তু সষ্ঈদারী ও বাদসাহী করিবার' ইচ্ছা! বরাবরই তিনি হৃদয়ে পোঁষণ করিয়া 
আসিতেছিলেন। এক্ষণে নাদির ও তমাম্প উভয়ে মিলিত হইয়া মহমুদ 
সিস্তানীর সমস্ত রাজ্যই জিতিয়া, লইলেন । উহাদের এই বিজয়বার্তা শ্রধণ 
করিয়া আস্রফ খাঁ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ইম্পাহান হইতে 'খোরাসানৈর 
দিকে বুদ্ধ করিবার জনা অগ্রসর হইলেন । "অনেকবার বুদ্ধ হইল কিন্ত প্রত্যেক 
-ুদ্ধে নাদিরের সাহায্যে তমাস্পের জয়লাভ হইয়াছিল। ১৭২৭ খৃ্টাবে 'আস্রফ 
খুঁনসন্পূরকপে পর্ঞ্িত .ইইয়।..আফগানিস্থামে পলায়ন করিলেন । ৭ বৎসঞ্জ 


নাদিক শা। ” 
২১ দিন পরে পারস্য গুসরাঃ সফাবী বংশেক্ষ হস্তগত হইল: এবং ভ্মাঞ্গ, লা! 
তমাম্প দ্বিতীয়” এই উপাধি ধারধ করিয়া রাজ! হইলেম।, 

১৭৩৬ খুষ্টান্দে নারির শা সা তমাম্পকে বন্দী করিয়া আপনি ইর়াণের 
কাদসাহ হইলেন। তুকফিস্থান ও আফগানিস্থানকে জাপমার সমরফুশলতা। 
দ্রেখাইয়। নাদির বখন পারম্যে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন উহাকে 
খ। বুজ্ররুগ বলা হইভ। নাদির শা সফাৰী বাঁগসাহের মুদ্রা! পরিবর্তন করিয়া 
নিজ নামে মুদ্রা চালাইলেন, তাহার উপর পারস্য ভাষায় এই বখা লেখ 
হইয়াছিল যে “রান্থয সম্ক্ষে বাহা পরিবর্তন হইয়াছে সে সমস্তই গুভ.।* নান্দি- 
রের ব্যবস্থা সঠ্বি ( উকীঙগ) এর নাম তমাস্প খা জালায়ের ছিল। এই 
উকীল নিজ গো্তব্রের উপর এইরূপ লিখিয়াছিলেন, “যতদিন খা বুজকগ 
বাঁচিয়া' আছেন জঙজগদিন পর্ধযস্ত তমাস্প জগতের উকীল।” | 

ভারতাক্রমণ। 

১৭৩৯. খু্টাকে, নাদিরের, উচ্চাভিলাষী হদয়ে, ভারতবর্ষ জয় করিবার ইচ্ছা 
গ্রধল' হইয়া উঠে! তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার ছল অন্বেষণ করিতে, 
লাগিলেন এবং দিল্লীর বাদসাহকে লিখিয়| পাঠাইলেন, “আমার রাজের 
করেকজন লোফ আপনার রাজ্যের ভিতর প্রযেশ করিয়াছে, আপনি উহা 
দিগকে ফিরাইর়া' পাঠান ।” এই সময় দিশীতে'মহামতি জাকবর শার এবং 
কৃটবুদ্ধি, অওরদদ্দেবের পিংহাসনোপরি ধিনি উপবিষ্ট ছিলেন তাহার প্রকৃতি 
সত্থঙ্ধে পাঠকদিশকে কিয়া রাখা। আবঠ্তক। বাদসাহের নাম মহব্সদ শা। 
ইনি বৎসরের প্রাক ছয় মাস কাঁগ কয়েকজন: বন্ধু বাব সঙ্গে নানা স্থানে 
জশন অর্থাৎ আমোধ আহ্লাদ করিয় বেড়াইতেন। ইহার বিস্তর সময় 
যমুনার উপর নৌকাঘানে অতভীত্হইত। চন্দেরীর মলমল (যাহা আমাদের ঢাঁফাই 
মলমলের: ভা প্রপিদ্ধ ) যহন্মধ শার অত্যন্থ প্রিয় ছিল।- তিনি ইছারই 
তন্জেব প্রস্তুত করিয়া গায়ে দিতেন সংক্ষেপতঃ এই' কথা বলিলেই চলিকৈ' 
যে, ইনি বাঙ্গালা মহম্মদ শা নামে বিখ্যাত ছিলেন । যখন দাদির শার প্জ 
মহম্মদ শার নিকাট পৌছিল তখন তিনি নৌকার উপর যমুনা বিহার করিতে 
ছেন। তিনি পন্ধ ধানি পড়িয়াই বলিলেন এই বে-মানে চিঠি ( অর্থহীন পঞজ] 
নির্শল ন্থুরার মধেয় থাকুক | এই বলিয়া, বৌতলে রাধিয্বা দিলেন। কেহ 
কেহ এরনপও বলেন] যে মহন্মদ শা বলিয়াছিলেন যে আমি নাদির লাফে 
কি. গ্রকারে উত্তর,দিষ তাহাকে বাদসাহ বলিয়া সম্বোধন করিতে পার্দি।লা, 


৬. অনুর। 


কারণ সে. কোন রাদসাছের বংশধর নছে। আবার যদি বাদসাহ বলিয়া না 
লিখি তাহা হইলে সে ছুঃখিত হইবে । অন্তএব এ পত্র যমুনার জলের মধ 
নিক্ষেপ করাই ঠিক। ্ 
নাদির লা! পত্রের উত্তর না পাইয়! বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আটক 
পার.হুইয়! পেশোয়ার লুষ্ঠন করিলেন । পেশোয়ার হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর 
হইবার কালীন মহস্মদ শা! তয় পাইয়া নিজাম উলমুলকৃকে অনেক অনুরোধ 
করিয়! দাক্ষিণাত্য হইতে আনাইলেন। নাির দিলীর গ্ুবার মধ্যে প্রবেশ 
করিলে মহপ্মদ শ! স্বীয় বন্ধু ও অমাত্যবর্গসহ দিল্লী হইতে বাহির হুইয়! কর্ণালের 
জঙ্গলে যুদ্ধের স্থান নির্দিট করিলেন। ১১০* হিজরী ১৪ই জিকৃত| তারিখে 
( ইংরাদী ১৭৩৯) ছই দলে যুদ্ধ হয়। নবাব বুরহাম উলমুলক শাহাদত খ' 
কিছু অশ্বারোহী সৈন্য লইয় যুদ্ধ করত আহত হইয়া বন্দী হইলেন এবং 
মন্ত্রী নবাব আমীরুল ওমর| খ! দৌর| এবং স্তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবাব মুজফ ফর 
খা, যুদ্ধে হত হইলেন। ন্ুতরাং ভারতবর্ষায় সৈনোর পরাজয় হইল। প্রসঙ্গ 
ক্রমে বল! উচিত যে, জয়পুরের মহারাজা সবাই জয়সিংহ, মহম্মদশার সাহায্যার্থ 
কয়েক সহত্র সৈন্য প্রেরণ. করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই। 
দ্বিতীয় দিন নাদির শ! বন্দী বুরহান উল মুল্কের দ্বারা মহম্মদ শাঁর নিকট 
সন্ধির প্রস্তাব করিয়! পাঠাইলেন। অনেক বাদান্বাদের পর স্থির হইল যে, 
হিন্ুস্থানের বাদশাহ আপিয়! ইরাণের বাদসাহের সহিত সাক্ষাত করিবেন এবং 
জেতা যাহা! কির উপঢৌকন চাহেন তাহাতে আপত্তি করিবেন না । নবাব 
নিজাম উলমুলক আনফজা, নাদির শাহের নিকট গিয়া এই কথা বার্তা পাকা 
করিয়া! আলিলে পরদিন মহমদ শ! নাদির শাহের সহিত দেখ! করিবার জন্য 
তাহার শিবিরে গমন করিলেন। নাদির শাহ শিবির হইতে বাহির হইয়! 
মহদ্মদ শাহকে প্রত্যুদগমন করত উহ্ঠীকে তাঘুর ভিতরে লইয়া! যাইয়! ছুই জনে 
এক মন্নদের ( আসন) উপর উপবিষ্ট হইলেন। পরম্পর শিষ্টাচারের পর 
নাদদির শা বলিলেন, “যখন আপনি আমার নিকট চলিয়া আদিয়াছেন তখন, 
হে হিন্দুন্থানের বাদশাহ ! আপনার মঙ্গল হউক। কিন্তু আমি যে সকল দ্রব্যা্ধ 
ও নগদ মুদ্রাদি চাহিব তাহাতে.আপ্রনার কোন প্রকার আপত্তি করা সঙ্গত নহে।* 
. কাহারো! কাহারো “মতে দরিয়ায়েনূর নামক হীরাও (10011000:) এই 
মময়েই নাদির শার হস্তগত হয়। তাহারা, বলেন যে পাছে নাদির শা 
কিরীটস্িত কোহিনূর দেখিতে পান .এবং দেখিয়া তাহার প্রতি লোড.করেন 


নার্দির শা। . ণ 


পেই ভয়েই মহণ্মদ শ হুগ্্ বস্ত্র পাগড়ীর মধ্যে তাঁহা ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিলেন | 
মহণ্মদের অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক এই কোহিনুর গোপন 
বৃত্তান্ত নাদির শাহকে বিদ্ধিত করেন। কর্ণালের যুদ্ধের পরে উভগ্ন সম্রাটের 
পরম্পর সাক্ষাৎ হইবার প্রস্তাব হইলে, মোগল বংশাবতংন কোমল-কায় মহল্মাদ 
শাহ চন্দেরির মলমলের তনজেব পরিধান করিয়! হীরক-অঠর-সুন্দর উফ্ণীষে 
মন্তক পোভিত- করিয়া যখন দৃঢ় শরীর লৌহকিরীটধারী, মগ্ঈপ্রধান নাদির 
শাহের সহিত মিলিত হইলেন, তখন নাদির প্রায় আধঘণ্টা কাল মহন্মদ শাহকে 
আলিগন করিয়াছিলেন। পারস্যে ,পাগ্ড়ী-বদল অত্যন্ত বন্ধুতার লক্ষণ ইহা! 
জানাইয়! যতক্ষণ না মহল্সদকে তদ্বিষয়ে নাদির প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছিলেন, 
ততক্ষণ তাঁহাকে আপনার কঠোর আলিঙ্গন হইতে যুক্ত করেন'নাই। নাদিরের 
আলিঙ্গনে, মস্তকে লৌহকিরীটের বোঝা! ধারণে এবং সুর্যের উত্তাপ ও ঘর্শে 
মহম্মদের যত কষ্ট হইয়াছিল এই বহুমূল্য হীর! যাওয়াতে তত কষ্ট হয় নাই। 
পরিহাসপটু কোন কোন এঁতিহামিক বলেন যে মহম্মদের গায়ে ফোস্ব! পড়িয়া- 
ছিল। কোহিনুরের মূল্য এক কোটী টাকা অপেক্ষা অধিক এবং ওজনও৩২ক্যারেট। 
এই হীরকখণ্ডকে পশ্চাতে এক সম্নয়ে ত্যক্ত রাজ্য আফগান তৃপতি স! সুজা 
দেড় লক্ষ টাকাতে রণজিৎ দিংহকে বিক্রয় করেন। কোহিনুরের ইতিবৃত্ব 
একটী স্বতন্থ প্রবন্ধের বিষয়। ঘেই জন্য ইহা এই স্থলে পরিত্যাগ কর! 
গেল। কথিত আছে, নাদির শাহ মহম্মদকে কিছু ভোজন করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু শত স্বাদযুক্ত হৃপসমূহে অভ্যস্তজিহ্ব মহম্মদ, অত্যাসাগ্রূপ 
ভোজ্য প্রাপ্ত হইবেন না ইহা বুঝিতে পারিয়! স্বীকৃত হন নাই। অগত্যা নাদির 
পকেট হইতে চাঁপাটী বাহির করিয়া স্ব়ংই চিবাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 
"আমি এইরূপই খাইয়া থাকি ।” 

অতঃপর মহম্মদ শা, নাির শাহের শিবির হইতে প্রত্যাগত হ্ইয়া আপনার 
শিবিরে আদিলেন। পরদিন ঠিঠি পত্রেই কাটিয়া গেল। পরে নিজামকে 
তাহার নিকট পাঁঠাইয়া এই স্থির হইল যে,নাদির এক কোটি টাক! পাইয়া 
হিন্দুস্থান হইতে চলিয়া! যাইবেন। এই সদ্ধি পাকা হওয়াতে মহম্মদ শা সন্তুষ্ট হইয়। 
নিজামকে আমীর উল্মুলক উপাধি দিলেন। বুরহান উন্মূলক, নিজাম 
উল্মূলকের এইরূপ অভ্যাদয়ে অত্যন্ত ছু:ংখিত হইলেন। তিনি নাদির শার 
নিকট বন্দী ছিলেন, সর্বদাই তাহাকে নাদির শর নিকটে থাকিতে হইত ; 
স্থতরাং সুযোগ পাইয়! এক দিন নাদিরকে বলিলেন, “সাজেহানাবাদের (-অর্থাৎ 


৮ 1. আরে) 
দিলীয় ) অথথ আদি অবগত নহেন। আপনি ' এক কোটি টাকাতে কেন 
লত্বন্ভ হইলেন ? দিল্লীতে ঘাইলে নগদে ও আসবাবে প্রচুর সম্পত্তি আপনার 
হপ্তগত হইথে।” 
দিলী প্রবেশ। 

নাদির পীর হনে €লাত গ্রবল হইয়া উঠিল। তিনি আতিথ্যের ব্যপদেশে 
অহা সা ল্গে দিলীতে উপস্থিত হইলেন (৮ জিলহিজ্জা, ১১৫১ হিজরী, ৮ই 
ঘার্ড, ১৪৬৪ থুষ্টান্ে )১ এবং তাহার সমস্ত পাঁরসীক চমুকে যমুনার অপর পায়ে 
জাখিয়! গেলেন। হুরহান ভলঘুলফ তাহার পর দিন মারা গেলেন। পূর্ব 
ক্ইতেই তাহার শরীর পীড়িত ছিল, তাছার উপর কর্ণালের যুদ্ধে মেক আধাতও 
প্রান্ত ক্ইয়াঞ্থিলেন» আবার পৃর্বদিন হুধ্যাস্ত পর্য্যন্ত দিল্লীর প্রাসাদে নাদিয়ের 
নিকট উপগ্িত থাকিতে হইয়াছিল। পরিশ্রম বশতঃ, বিশেষতঃ বয়ঃক্রমও ৯৬ 
বংপর হু ছ্াতে বুরহানের.শরীর অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল। 

কিন্ত বুঝ্নহানের এই মৃত্যু সম্বদ্ধে মহন্মঙ্গ কাঁশিম লিখিত ইবরত নাম! নাম 
পু্তকে লিখিত আছে, নাদির শা) বুরহান উল্মূলক, নিজাম উল্মুলক (আসফজা1) 
গু এন উদ্দৌলাকে টাকা! ধিবার জন্য গীড়াপীড়ি করায় উহারা বণেন যে, 
“আপনার প্রার্থনার অনুরূপ মূল্য দশ কোটি টাকা । এত অধিক টাকা 
শীশ্ষ এক্ষত্র কর! যাইতে পাঁরে না । ভবে শত্ধ যতদূর সংগ্রহ হইতে পারে, 
গে ব্ধিষ়ে ক্রটি ফরিৰ নল!” নাদির শা ইহাতে বিরক্ত হুইয়া বুরহানের মুখে 
দি্ীবন ভ্ঞাগ এবং নিজাম ও এতামদের গালে চপেটাঘাত করিলেন । দরবার 
হইতে হাহিক্গে আপি! উক্ত তিন আমীর ,এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, যখন 
আনাদেগ আবরু রহিল না এবং আর থাকিবেও না, অধিকস্ত যখন এত অধিক 
টাক! সংগ্রহ করাও অসম্ভব, তখন প্রাণসংহারক বিষ খাইয়া আমাদের মর 
উ্ভিত। বুয়হান ইহাতে সম্মত হুইয়! বিষ :খাঁইয়| মরেন। কিন্তু আসফজার 
ধুদ্ধিতে বাচিয়! খাকাই প্রয়োজনীক্ বোঁখ হইল। বুরহানের মৃত্যুবার্তা প্রকাশিত 
হইলে তাহার শ্রাতা লেয়াদত্ত খার কবরেক নিকট তাঁহাকে কবর দেওয়া! হইল। 
থৈ সাঞ্চেতিক কথাতে হুরছানের তুর তারিখ কবিগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে 
ভাঙা! এই-..*ভারিখ .শাহাদত দিমফহাক্সীম ঘমুরদ্--* ১১৫২। বরহাদের 
জান সাহাদত ভিল। 

পগধের নেক ধদী লম্বাণ্ত লোক নাঁদিরকে এই কথা ঘলেস যে, খর্দি 
খাঁধগীহের ঈছিত এই সঙ্গে জাঁপন্া যুদ্ধ ঘটে তাহ! হইলে কামার বানগাল 
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সকল যাহাতে লুণ্ঠিত না হইতে পায়, এমন উপায় আপনাকে করিতে হইবে। 
আমর! প্রস্তাব করিতেছি যে, আপনি আমাদিগের প্রত্যেকের বাঁটীতে ২৪ 
জন করির। পাঁরসীক সৈন্য রক্ষা করুন। এবং নগর লুণ্ঠন কালে আপনার 
পাঁরসীক সৈন্য দর্শনে লু%ন কারীর! যাহাতে আমাদিগের বাটা পরিত্যাগ করে, 
আপনি এইরূপ আদেশ, দ্িন। নাদির তাহাতে সম্মত হইয়া, সন্্াস্ত 
ব্ক্তিগণের বাটা রক্ষার্থ প্রায় ৭০০ শত সংখ্যা! সৈনা রাখিলেন। 
কিন্ত নগরের মধ্যে এইরূপ বিদেশীয় সৈন্যের গর্বযুক্ত সমাবেশ, নগরবাসি- 
দিগের চিত্তকে বিদ্েষবিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। ছুষ্ট লোকেরা নানা প্রকার 
গুজব স্থষ্টি করিতে লাগিল । শুক্রবার রাত্রিকালে দিল্লীতে এরূপ গুজব উঠিল 
যে, মহম্মদ শা নার্দির শাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া গুপ্তভাবে তাহাকে হত্যা 
করত শরীর হইতে মন্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন । এই গুজবে উত্তেজিত 
হইয়া, সহরের লোক পারসীকদিগের শাসন-ভ্রকুটির হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার উদ্দেশ্তে স্থির করিল বে, পারসীকদিগকে মারিয়া ফেলা যাউক। তাহার! 
যেরূপ ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত ছিল তাহাতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা বিশেষ 
কঠিন কাধ্যও হয় নাই। পূর্বাদিনকার সেই সন্ত্াস্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব 
প্রাসাদ রক্ষার্থ, স্থাপিত পাঁরসীক সৈম্তগণকে বাচাইবার চেষ্টা কর! দূরে থাকুক্‌, 
তাহার বিপরীত আচরণই করিয়াছিলেন । অনেকেই তাহাদিগকে গুগাগণের 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । নাদির শা প্রথমতঃ এই উন্মাদকর সংবাদে 
উন্মত্ত ন! হইয়া, যাহাতে তাহার নিজ সৈম্তের প্রতি দৌরাত্ম নিবারিত হয় 
তদ্বিষয়ে স্থিরচিন্তে চে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার প্রতিবিধান চে 
ব্যর্থ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি দৌরাত্ম্য হান না হইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধিণীণ 
হইতেছিল। নার্দির নিজে যে মৃত হন নাই, জীবিত আছেন, ইহা জানিলে 
যদি পাঁরসীকবধ ব্যাপার প্রশমিত হইয়! যায়, এই আশায়, প্রত্যুষে অশ্বারোহণে 
অনুচরসহ রাজবর্মরে উপনীত হইলেন। তিনি প্রথমে যাহা দেখিলেন তাহা 
তাহার স্বদেশীরদিগের মৃতদেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নগরবাপিরা তাহার 
উপর ছাদ হইতে গ্রস্তরখণ্ড, তীর এবং গুলি চালাইতে লাগিল। তখন পধ্যস্ত 
নাদির শার ধৈ্ধযচ্যুতি হয় নাই এবং দিল্লীর উপর জিঘাংসাবৃ্তিও উত্তেজিত হয় 
নাই। কিন্তু এমন সময়ে একজন, নার্দিরকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি 
পরিত্যাগ করে, দেই গুণি তীহার সমীপস্থ একজন সেনাঁপতিকে লাগিয়! 


তাহাকে ভূপাতিত করিল। তখন নাদির আর আপনাকে ধৈধ্যের 


রই অঙ্কুর। 


শীসনে রাখিতে না পারিয়া, দিনী-দমনের জন্ঠ সর্বসংহার কার্যে গ্রবৃত 
হইলেন । 


কতলেআম । 


( সর্বসংহার ) 

তখন নাদির জিঘাংসা! বশবর্তী হইয়া রোশন উদ্দৌলার মম্জিদে গেলেন। 
এই অস্জিদ্ধ অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুন্দর, এবং নীচে হইতে উপর পধ্যপ্ত 
সোনালি কাজ কর!। এইজন্ত ইহাকে স্ুম্হেরী মনৃ্পিদও কহিত। নবাব 
রৌসন উদ্দৌলা মহম্মদ শার সময়েই ১১৩৮ হিজরীতে কাজীবারা মহল্লাতে 
ইহা স্থাপিত করেন। যমুনার অপর পার হইতে সমধিক সংখ্যক পারপীক 
চমু আনাইয়! &ঁ মন্দের উপর হইতে নাদির শ| কত্‌লে আমের হুকুম 
দেন। সৈম্ভগণকে এই বলিয়া দিলেন ষে, যাহারই শরীরে হিনুস্থানের পোষাক 
দেখিবে সে হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক তাহাকে হৃত্য! করিবে এবং 
সহর লুণ্ঠন করিয়া বরবাদ করিবে । প্রায় চারি  ঘণ্টাকাল অর্থাৎ বেল! ১২টা 
হইতে ২টা পর্যন্ত নাদির শার লোকেরা এই কাধ্যে নিযুক্ত ছিল এবং কুড়ি 
হাজারেরও অধিক মনুষ্য কাটা পড়িয়াছিল। নিষ্ঠুরতা, প্রতিহিংসা এবং 
জিঘাংস! যেন মৃষ্তি ধারণ করিয়! দিল্লী নগরে বিচরণ করিতে লাগিল। কোন 
স্থানে গৃহদাহ, কোন স্থানে রক্তত্রোত এবং সর্বস্থানে আর্তনাদ দৃষ্ট এবং শ্রুত 
হইতে লাগিল। অগণ্য নগদ্দ মাল ও জহরাত, ইরাণের সিপাহীগণের হস্তগত 
হইল। এই জন-হনন ব্যাপারে, নাদির শাঁর আন্তরিক ইচ্ছা! ছিল না। সহরের 
উৎপাতকারি লৌকগণ হইতেই এই বিপদের স্বষ্টি হইয়াছিল। শেখ সাদি 
ঘলিফ়াছেন--“যদি কোন জাতির মধ্যে একজন অবিবেচনার কাজ করে, তাহ! 
হটলে সেই জাতির বড়রও মান থাকে না, ছোটরও মান থাকে না।* 
ফিষসের দেড় প্রহর বাকী থাকিতে, মহম্মদ শাহের সান্ুনয় প্রার্থনায়, নাদির 
শ! ফত্‌লে আম বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। কথিত আছে, একজন মন্ত্রী 
আসিয়! ছুই হস্ত রুমালের দ্বারা বদ্ধ করিয়া! এই কথা বলিলেন-_. 

“কসে নমান্দ কি দিগর বতেগেনাজ কুশী 
মগর্‌ তো জিন্দা! কুনী খল্কর! ও বাঁজকুশী।” 

ইহার অর্থ এই, এই পৃথিবীতে আর জীবিত মনুষ্য নাই যাহাকে তুমি তরবারির 
ধার দ্বার! শার মার। তবে, মনুষ্যদিগকে পুনরায় জীবিত হইতে দাও, অর্থাৎ 
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কিছুকাল অপেক্ষা কর ঠ্ঘ আর কতকগুলি মনুষ্য জন্মগ্রহণ করুক, পরে 
তাহাদিগকে মাবার মারিও । * 

আরও প্রসিদ্ধি আছে যে, নাির শা মুখে কত্‌লে আমের হুকুম দেন নাই। 
কোষ হইতে তরবারির চতুর্থাংশ মাত্র বাহির করিয়াছিলেন। ইহাই কত লে- 
আমের সঙ্কেত। আবার যখন কতলে আম বন্ধ করেন, তখন তরবারির 
নিষ্কাসিত অংশ কোধ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া দ্রেন। ইহাই বদ্ধ করার 
সন্কেত। নাদির এবপ কড়| বাদশা ছিলেন যে, কতলে আম বন্ধের আক্তা 
যেই মাত্র দহরের মধ্যে প্রচার হইপ্না গেল, অমনি সৈহ্গণ সংহ্থার ক্রিয়া হইতে 
বিরত হইল। এমন কি, যে সৌগিক কাহারও প্রাণবধার্থ অসি উত্তোলিত 
করিয়াছিল সে ততক্ষণাৎ তাহার উত্তোলিত অমি সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 
সর্ধোচ্ছেদ ও গোলমাল বদ্ধ হইয়া! গেলে, মহম্মৰ শাহের পূর্ব মন্ত্রী কুমরুদ্দিন 
খা দৌরার জাঘাত! সৈয়দ জ1 নিসার খ! এবং সা মমাঁজরখীকে গলায় শাল 
জড়াইয়া নারির শার সম্মুখে আনা হইলে, তাহাদের? শিরশ্ছেদ করা হইল। 
ইহাদের অপরাধ এই যে, ইহার1 নাদিরকে শক্রতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং 
ধনসম্প্তি ও অন্তঃপুর রক্ষা কপিবার, জন্ত সর্বসংহারের সময়ে নািরের 
বহুদংখ্যক সৈন্য বুধ করিয়াছিল। ' অতঃপর নার্দির এই আদেশ দিলেন যে, 
যে সকল ধনবান্‌ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন, তাহারা যেন আপন আপন 
সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ আনিয়া উপস্থিত করেন । নাঁধিরের লোকেরা, সন্্ান্ত 
ভত্রলোকদিগকে পীড়ন, বন্ধন, ধাক| ও ধমকের দ্বার! ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিল। 
নাদিরের পিপাহীরা লুঠমারের দ্বারা দিল্লীকে বিপধ্যস্ত করিয়া তুলিল। 
তারিখণকুল মোগল বেহায়া - ১১৫১*অথবা “দিল্লী থরাব শুদ -১১৫১ হিজরী ।* 


অনাঁধারণ উৎগীড়ন। 


বাস্তবিক এ সময়ে যেন কতলে আমের পরিবর্তে কতলেখাস আরম্ত 
হইল। অর্থাৎ এককালীন সংহার বন্ধ হইয়া গেল বটে, কিন্ত ধিকি ধিকি 
জলন ও জ্বালাতন চলিতে লাগিন। অত্যাচার, ধনবান্‌ ব্যক্তি সকল হইতে 


্* এটি বোধ হয় কোন কবির কল্পিত কথ!। কারণ কনিতাঁটি কোন প্রেমিকের লিখিত 
কধিত।। নাদির শাহের সময়ের পুর্ন হইতেই উহা প্রচলিত ছিল। উহার প্রকৃত অর্থ 
এই-_-“তোম।র হাবভাবযুক্ত রূপের তীক্ষ ধারে আর কেহ জীবিত নাই। দারাই বদি তোমার 
নিশ্ান্ত ইচ্ছ। হয় তবে একধ।র জীবিত কর তারপর মারিও ।” 


১২ অঙ্কুর । 


নামিয়া, নিয় রাঁকর্চারী ও সাধারণ প্রজার উপর বিস্তৃত হইয়া পঙিল। 
নগরের তোরণ সকলে সৈশ্ত সমাবেশিত করিয়া রাখা! হইল, যাহাতে প্রজাগণ 
পলাইতে না পারে। সকল প্রকারের পীড়ন এবং তাড়না দ্বারা গ্রজাদিগের 
নিকট হুইতে ধন দোহন করা হইতে লাগিল । অনেকেই নিঃম্বতা, শোঁক 
এবং উপবাস সহা করিতে ন! পারিয়া মরিতে লাগিল। অপর অনেকে যন্ত্রণা 
ও অপমানের তীব্রতা বশত; আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল। 
একজন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন যে, নিদ্রা! ও শাস্তি নগর 
পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রত্যেক গৃহে ও প্রত্যেক প্রাসাদে কেবল যন্ত্রণার ক্রন্দন 
শ্রুতিগোচর হইতেছে । প্রথমে সমঙ্ি ভাবে সংহার হইয়াছে, এখন ব্যগ্টিভাবে 
ংহার হইতেছে। 

দিল লুঠনের পরে বুরহান উলমুলকের সম্পত্তি লইবাঁর জন্য নাঁদির শা 
নবাব সেরজঙ্গকে ফৈজাবাদে বুরহানের জামাতা আঁবল মনন্থর খার নিকট 
পাঠাইলেন। নাঁদিরের প্রেরিত লোক আদিতেছে শুনিয়াই, মনস্থুর খা 
ফৈজাবাদ ছাড়িয়া পলাইবাঁর উদ্যোগ করেন। কিন্তু উহার স্ত্রী, অর্থাৎ বুরহানের 
কন্যা বেগম বুজরুস্‌, শ্বামীকে এই কথা বলিলেন যে "এক কোটি কিংবা 
ছুই কোটি টাকার জন্য তুমি কেন পলায়ন করিবে? এ টাকা আমি আমার 
নিজের জা্নগীর হইতেই দিব, কিন্তু নাদিরের নিকট হইতে উল মুল.ক পদবী 
লওয়া চাই। ইহা না লইয়| টাঁকা দিও না|” তাঁহাই হইল। মনসুর ছুই 
কোটি টাকা দেওয়াতে উজীরের পদ ও খিল্লত প্রাপ্ত হইলেন । 

দিল্লী হইতে সংগৃহীত নগর্দ টাকা, সোনা ও জহরতের অলঙ্কার, রূপার 
বাসন, আসবাব সমস্তই নাদির সঙ্গে লইয়া যান। ইহার মধ্যে শাজাহান কর্তৃক 
এক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ময়ূবাদনও (তক্তে তাধুস ) ছিল। চন্দনের 
উপর জড়াও কাজ করা. পিংহাসনটিও ছিল। উহার মুল্য জানা নাই। 
ঘরিয়ায় নূর -কোহিনুরএর কথাও পুর্ব্বে বলা হইয়াছে । ইহার মূল্য এক 
কোটি টাক! অপেক্ষাও অধিক। সংক্ষেপতঃ নাদির শা নগদে ও জিনিষে 
প্রায় ৮০ কোটি টাকার সম্পত্তি হিন্দুস্থান হইতে লইয়া! যান। 


প্রত্যাবর্তন । 


_ নাদির যখন বুঝিলেন যে বিপুল সম্পত্তি তাহার হস্তগত হইয়াছে, যতদুর 
আদায় কর! যায় তাহা কর! হইপ্লাছে, তখন উৎপীড়ন কার্ধ্য কিঞ্চিৎ শিথিল 
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করিয়। দিলেন । শাঁজাহাঁনাবাদে ( দিল্লীতে ) অবগ্থিতি কালে, তিনি নিজ 
রাজধানীতে এই আদেশ প্রচার করিয়! পাঠান £-_ 

যেন অতঃপর দিক্কার উপর হইতে প্রাচীন পারস্য রাজদিগের প্রচলিত 
লিপি উঠাইয়! তৎপরিবর্তে “জগতের বাদশাহ নাদিরশাহ ঈশ্বরানগৃহীত ও 
সকল রাজার উপর রাজা” এইরূপ লিপি মুদ্রাঙ্কিত হয়।, কোন কোন 
সিকার উপর লেখা হইয়াছিল “মহম্মদের ভৃত্য মোহর ও মুকুটের শোভাদাতা, 
ন্যায় ও বিচারের 'বিস্তারকর্তা. ইরাণ ভূমির নাদ্দির।” শীলমোহরের উপর 
লেখা হইয়াছিল “জগতে ধন ও ধর্থের উপর নিয়ামক কেহই ছিল না; 
জগণদীশ্বর এইজন্য নাদ্িরকে উক্ত পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন ৮ 

দিল্লী নগরের রক্তারক্তির কিছুদিন পরে মহম্মদ শার ইচ্ছানুসারে নাঁদির শা 
সুলতান ইয়েজদা বক্সের ( অণরন্গজেবেঘ কনিষ্ঠ পুত্র মোরাদ বক্সের পুত্র ) 
কন্যার সঙ্গে আপনার পুত্র নসিরউল্লা মীরজার বিযাহ দিলেন। নাদির 
জীবিত থাঁকিতেই এই বিবাহে তৈমুর মীর্জা নামক পুক্র হয়। দিল্লীর যথেষ্ট 
ছুর্গতি বিধান করিয়া, নাদির এক্ষণে মহঘ্মদ শাকে পুনরায় সিংহাঁসনোপরি 
বসাইয়া, আমীর ও ওমরাহদিগকে এই কথা বলিলেন যে ““যদি তোমরা ইহার 
আজ্ঞা অবহেলা কর, তাহা! হইলে আমার মুষ্টিতে তোমািগকে নিপ্পেষিত 
হইতে হইবে ।” ১৮ই মহরম ১১৫২ হিজরীতে নাদির শ! সাজেহানাবাদ 
ত্যাগ করিয়া ইরাণে চলিয়া গেলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে তীহার দিল্লীতে 
অবস্থান ১ মাস ১০ দিন মাত্র হইয়াছিল। যাইবার কালে তিনি অপরিমেয় 
ধনসম্পত্তি ব্যতীত, বহুদংখাক হৃস্তী, অশ্ব এবং উদ্রী এবং বহুশত শিল্পী এবং 
কারিগর আপনার মমভিব্যাহারে লইয়া যান। যাহারা আঁপন আপন প্রিয়জন- 
বর্গকে নাদিরের সৈন্যগণের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে;নিহত হইতে দেখিয়াছে, তাহারাই 
এক্ষণে সেই নাদিরের সঙ্গে তাহারই রাজ্যে জন্মের মত জন্মতৃমি দর্শনের 
আশায় লাঞলি দিয়! গহন প্রবাসে প্রেরিত হইল। 


উপসংহার । 


বয়ান ওয়াকা পুস্তকে আছে যে, হিন্ৃস্থান হইতে ফিরিয়া গিয়৷ নাির 
শেষ বয়নে অত্যন্ত নিংশঙ্ক, ক্রোধী ও অত্যাচারী হইয়াছিলেন। সামান্য 
দৌষে মানুষের চক্ষু উৎপাটন করিতেন । অনেকের প্রাণদণ্ড বিধানও 
করিয়াছিেন। ক্রমে তাহার উৎপীড়নের এতদূর বাড়াবাড়ি হইয়া উঠে 


৯৪ অন্ভুর | 


যে, ১১৬ হি€রীতে জমাদিয়ল আব্বল মাসের ১৭ তারিখে মেশছেদ নগর. 
হইতে তিন দ্রিনের পথ দুরে, কৌচু নামক স্থানে ভ্রাতুদ্পুত্র আলিকুলীরখার 
উপদেশানুসারে নাদিরের ভূত্যেরা বন্দুক, চপেটাঘাত, তরবারি ও ছুরির দ্বারা 
উহার প্রাণসংহার করে এবং উহার মস্তক হইতে বাদশাহীর অহঙ্কার এবং 
সর্দারীর প্রমণ্ডতা রক্তধার়ার সহিঠ বিদুরিত করে। নাদিরের ছিন্ন মস্তক 
আলিকুলী খাঁর নিকটে প্রেরিত হইলে, তিনি মৃত্যুর নয় দিন পরে মৃতদেহ 
কৌচু হইতে মেশছেদে আনয়ন করান এবং মৃত্যুর পনর দ্দিন পরে নাদির 
নিজের জন্য যে কবর প্রস্তত করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার মৃতদেহ নিহিত 
করান। কথিত আছে যে, এই কবর নির্মিত হইবার পর নাদিরের 
জীবদ্দশাতেই একজন লিপিচতুর ইহার উপর এইরূপ লিখিয়া যান যে 
*এই বিশ্ব মধ্যে তোমার দ্বিতীয় নাই, মন্থষ্যেরো .তোমার অত্যাচারে 
পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমার এই স্থান খালি আছে।” লোকে ইহা পড়িয়া 
অত্যন্ত হান্ত করে, কিন্তু পাছে ইহা! নাদিরের কর্ণগোঁচর হয়, ন| জানি, তাহাতে 
কত লোকেরই প্রাণ যাইবে এই ভাবিয়া সকলে উহা' মুদছয়! দিয়াছিল। 

নাধিরের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কয়েকটা 
গল্প নিয়ে প্রদত্ত হইল। | 

জনশ্রুতি | 

১। কোন সময়ে নাদিরের নিকট এক কর্মকার বাইশখানি ক্ষুর প্রস্থত 
করিয়। নাদিরকে দেখাইতে যায়। সে সনয়ে নার্দিরের নিকট অনেকগুলি 
ভদ্রলোক বনিয়চিলেন। নাদির এক একখানি ক্ষুর লইয়া এক একটা 
লোকের গলা কাটিয়। ধার্‌ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভাগাক্রমে সে সময়ে 
মুন্সী মেহদী হুসেন ফেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইনি নাঁদিরের একজন মন্ত্র 
ও জীবন চরিত্র লেখক ছিলেন। পুস্তক খানির নাম “ছুররে নাদিরা। এই 
মন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণ বলিয়া গ্রসিদ্ধ। তাহা না হইলে করালকবল নাদিরের 
সমক্ষে কোনক্রমে প্রজা রক্ষা ও ন্যায়রক্ষা করিয়া চলা সোজা! কথা নহে। 
.তীহার উপাধি “ুন্গী' হওয়া, অতি সঙ্গত কথাই বটে। সম্প্রতি ক্ষুর পরীক্ষায় 
যখন ছুই তিন জনের গল! কাট! হইয়া! গেল, তখন মুন্সী মেহদী করঘোড়ে 
এই কথ! বলিলেন, গ্রভো ! সকল গুলির ধার একই প্রকার । তখন নাদির 
নিরন্ত হইলেন। এই গল্পটি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অবিশ্বীন্ত হইলেও এ প্রবন্ধে 
ইহ! সন্নিবিষ্ট করিবার কারণ আর কিছুই নহে, কেব্ল ইহাই বুঝান যে, নাদিরের 
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ঠ 
অত্যাচার নিশ্চয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই এইরূপ গল্পের ভ্ষ্ট 
হইয়াছে । এ্রতিহাসিকের! নাঁদিরের মৃত্যু তারিথ এইরূপ অর্থে পিখিয়াছেন-... 
“নরকে যাও, তোমার পিত। ও পিতামহের সহিত, » ১১৬০1” 

২। মহম্মদ শার সভাতে একজন হিন্দু কবি ছিলেন। একদিন নাদির 
তাহাকে পরিহাস ভাবে জিজ্ঞাসা করেন--"টো জনে হিন্দু ব! মুসতমান ৮ 
এ কবি পাদপূরণ দ্বারা উত্তর করিলেন-_ 

প্বচ্চে নাদির শবদ্‌ শীহে আলি তবার” ইহার অনুবাদ এইনধপ £-- 

প্রশ্ন । “মুসলমানে ভঙ্জে যদি হিন্দুর রমণী* 

উত্তর। নাদির তনয় হয় শুন নৃপমণি। নাঁদির শবের অর্থ ছুর্লভ বা ক্ষণজন্মা 
আবার নাদির শাকেও বুঝাইল। দ্বিতীয় অর্থে নাদির শাকে “দো আসলা” 
বলিয়া গালি দেওয়া হইল। নাদির তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কবিকে কিছু না 
বলিয়। অপি5 পুরস্কার দির! মহম্মদ শাকে বলিলেন যে, আমি কাহারও এরূপ 
ধৃষ্টতা ক্ষমা! করি নাই, কিন্তু এই কবির ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করিতে বাধা হইলাম । 

৩। নাদির দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কালে মহম্মদ শাহের নিকট 
তিনটি গুণবান, লোক প্রার্থনা করিলে মহম্মদ শা একটি বাই (নর্তকী পচ্লুন 
নামক একজন ভাঁড় এবং উলবী নামক প্রসিদ্ধ হাকিমকে নাদ্িরের সমভিব্যা- 
হারে যাইবার জন্য মনোনীত করেন। সংহারপটু নাদিরের সহিত ফাইতে ভীত 
হইলেও মহম্মদ শাহের নির্ববন্ধে অবশেষে যাইতে সম্মত হইয়া নাদিরের নিকট 
হইতে যাহাতে চপিয়া আসিতে পারেন ক্রমাগত তাহার উপায় উদ্ভাবনে সকলেই 
সচেষ্ট রহিলেন। পারন্ত যাইবার পথেই কোন স্থানে নাদির দরবার করিয়া 
এ নর্তৃকীর নৃত্য দর্শন করিলেন এবং পরিতৃষ্ট হইয়া তাহার 'প্রাথিত পুরস্কার 
তাহাকে দিতে প্রন্তত হইলেন । বাইজী দিল্লী ফিরিয়া যাইবার অনুমতি মাত্র 
প্রার্থনা করিল। “এই নর্ভকী এখনও দিল্লীর মায়া তূলিতে পারে নাই” 
এই বলিয়া নাঁদির তাহাকে বিদায় দিলেন । 

তখন পচলুন! ভীড় পারস্তাধিপতিকে এই নিবেদন করিল যে, যখন বাই 
চলিয়া! গেল তখন পচলুন। থাকিয়া! কি করিবে (কারণ বাধুরোগের ওঁষধ পঞ্চ- 
লবণ ) নাদির হাঁস্ত করিয়া পট লুনাকেও যাইতে দিলেন। কেবল হাকিম 
উলবী মাত্র নাদিরের সঙ্গে রহিলেন। কিন্তু তিনিও এই অধ্যবস্থ চিত্ত বাদশাহের 
নিকট হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন । 
একদিন নাদিরকে বলিলেন যে, আমাকে রাখা আপনার কোন ক্রমে উচিত 
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নছে, কারণ আমার এত প্রকার ওধধ জানা আছে যে তাহার কোনটির ব্যবহারে 
আমি আপনার প্রাণবধ করিলেও কেহই জানিতে পারিবে না। এরূপ ব্যক্তিকে 
বিশ্বান করা আপনার উচিত নহে । নাদ্দির বলিলেন, আমার নিকটও অনেক 
হাকিম আছেন, তাহাবের বিদ্যাবত্ত। অতিক্রম করিয়া আপনি কি এমন প্রক্রিয়া 
করিতে পারেন যাহাতে আমার গ্রাণবধ হইতে পারে ? তাহাতে উলবী কহেন 
যে, আপনার হাকিমের কোন কাজেরই নহে। মতকথিত এই উপায়ের দ্বারা 
আপনি পরীক্ষা লউন। আমি একটি ওঁষধ প্রস্তত করাইতে চাহি, তাহ! 
আমি খাইত্বেছি, আপনিও খান এবং প্রাণ্দণ্ডার্হ কোন আসামীও খাঁউক। 
চলিশ দিনের পরে দেখিবেন যে এ আসামীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আমর! বেশ 
ভাল আছি। আমি নিজে ওঁষধ স্পর্শ করিতেও চাহি না, আপনার হাকিমেরাই 
উহ! প্রস্তুত করুন, আমি তাহাদিগকে উপকরণ মাত্র বলিয়া দিব। অবশ্য 
আমাদের তিন জনের ওষধ সেবনে মাত্রায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতা! থাকিবে। নারির 
তাহাই করাইলেন এবং চল্লিশ দিন পরে উলবীর কথিত মত ফল দুষ্ট হইল। 
আর একবার নাঁদির শার কোষ্ঠবদ্ধের পীড়া হয়। উলবী খাঁর নিকট 
ওষধ চাহাতে তিনি একটি গ্রলেপ হস্তে লাগাইয়া! দিলেন। তাহাতেই নাদিরের 
বানের বেগ হইল। নাদির পাইখানায় গেলেন এবং পাইখানায় যতবার জল 
শৌচ করেন ততবারই বাহের বেগ হয়। তখন পাইখান! হইতে চীৎকার 
করিয়া বলিলেন, “ও হাকিমজী আমার দাগ্ছ থামে না যে”। প্প্রলেপ ধুইয়া 
ফেলুন” । নারির উলবীর এই উপদেশানুমারে যেমন কার্ধ্য করিলেন, অমনি 
বাহের বেগ আসা বন্ধ হইয়া গেল। নাদির উলবীর উপর নিতান্ত সন্ত হইয়। 
তাহার চিরেম্পিত পুর্ণ করিলেন অর্থাৎ হিন্দুস্থান প্রতিগমনে আজ্ঞা দিলেন। 

৪। দিল্লীতে অবস্থান কালে একদিন পানপাত্রবাহক চা প্রস্তুত করিয়! 
একত্র উপবিষ্ট নাদির শা ও মহম্মদ শা উভয়েরই নিকট আনিল, কিন্তু কাহাকে 
অগ্রে দিবে কিহুই স্থির করিতে পারিল না, কারণ নাদ্িরকে অগ্রে দিলে পাছে 
নাদির এ রকম মনে করেন যে, দেখ এই ভৃত্য কি অসার) আমি ছুই দিনের 
জন্য দিল্লী জয় করিয়াছি বপিয়। এ আপনার চিরকালের প্রভুকে অনাদর 
করিল। আবার যদি মহম্মদ শাকে প্রথমে চা দেওয়া হয় তাহ হইলে হয়ত 
নাদির অপমান বোধ করিয়া গলাই কাটিয়া ফেলিবেন। ভৃত্য কিছুই স্থির 
করিতে ন! পারিয়। পিয়াল! গুলি উ্জীরের নিকট রাখিল। উজীর পুরাতন 
প্রভুরও অপমান না হয় আর নাধিরেরও অপমান না হয়, এইরূপ একটা 
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কৌশল করিলেন। মহম্মদ শাহের হস্তে পিয়াল! দিয়! নাদিরকে এই কথা 
কহিলেন যে “আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির নিকটে চ! পাত্র সমর্পণ করিবার 
উপযুক্ত, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইতে পারে না। হিন্ুস্থানের : বাদশাহ্‌ই 
আপনাকে চ! পান করাইবার উপযুক্ত পাত্র ।” 

৫। যখন ইয়েছদা খার কন্যার সহিত নাদিরের পুত্রের বিবাহ হয়, তখন 
সম্প্রদানকালে মন্ত্রবক্তা, ইয়েজদার পিতা মুরাদ বক্স, তৎপিতা অওরঙগজেব, 
তংপিতা শজেহান, তৎপিত! জাহাঙ্গীর, তৎপিতা আকবর, তৎপিতা৷ ভ্মায়ু”, 
তৎপিতা বাবর ইত্যাদি বহুদূর পর্যন্ত নূপগণের উল্লেখ করিল, কিন্তু নাদিরের 
পুত্রের বেলায় নাঁদিরের নাম পধ্যন্ত করিয়াই থামিতে হইল । কারণ নাদিরের 
পিতৃপুরুষকে ত কেহই জানে না তখন নাদির বলিলেন, বল না, 'ইবংনেতেগ্‌* 
অর্থাৎ তৎপিতা তরবারি । 

৬। নাদিরের প্ররুতি বুঝাইবার জন্য আরও ছুই তিনটি গল্প বল! যাইতেছে, 
তবে সেগুলি ভারতে সংঘটিত নহে। মুন্সী মেহদী একখানি পুস্তক রচনা 
করিয়! নাদ্দির এবং তীহাঁর সভ্যগণকে শুনান। পুস্তকখানি নিতান্ত কঠিন 
ভাঁষায় রচিত ছিল। নার্দির নিশ্চয়ই তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারেন 
নাই। বরং সভ্যর্দের মধ্যে অনেকে বুঝিয়াছিল। কিন্তু নার শা মেহ্‌দীকে 
কহিলেন, “আমি ত তোমার পুস্তক বুঝিলাম, যাহাতে ইহারা সকলে বুঝিতে 
পারেন এরূপভাবে লিখিও 1” এই গর্পটিতে নাদিরের বুদ্ধিমত্তীর অভিমান 
লক্ষিত হইতেছে । 

৭। এক সময়ে রাজধানী পান ও তন্নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত 
মক্ষিকার উপদ্রব হয়। নাদির হাকিম উলবীকে কহেন, মক্ষিক1 নিবারণের 
কোন ওষধ করুন। উলবী মহা বিপদে পড়িলেন। দেশব্যাপী মক্ষিকা 
কি প্রকারে নিবারণ করিবেন! অবশেষে তিনি এই হুকুম দেওয়াইলেন 
যে, প্রত্যেক সিপাহীকে প্রতিদিন এক তোল! করিয়া মক্ষিকার মৃতদেহ 
দেখাইতে হইবে । এইরূপ করিতে করিতে শরীত্রই মক্ষিকাকুল নির্মল হইয়া 
গেল। 

৮1 কোন সময়ে পাঁচ হাজার কাট। কাণ উনার তার এক সিপাহীর 
উপর পড়িয়াছিল। হঠাৎ একটি কাণ চীলে লইয়া গেল। নাদদির-ভীত 
দিপাহী আপনার একটি কাণ কাটিয়া সংখ্যা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। 


৯। কথিত আছে যে, কোন সময়ে কতকগুলি সার্থবাহ, এক বিল্পন 
৯৬. 
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প্রান্তর মধ্যে দন্ত কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় । তাহার! বিপন্ন হইয়। নিকটব্তাঁ নগরে 
বিচারফের নিকট আপনাদের বিপদ্বার্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া লুণ্টিতধন উদ্ধার 
বিষয়ে চেষ্টা করিতে আবেদন করিল। বিচারক দন ধরিবার জন্য যে কোন 
উপায় করিতে লাগিলেন তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। কোন অগ্ুসন্ধান পাওয়া 
গেল না। সার্থবাহগণ নার্দির শাহের নিকট সমস্ত জানাইল। নাদির শা! 
সার্থবাহধিগকে. জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার্দের যেখানে ধনরত্র অপহৃত 
হইয়াছিল তাহার নিকটে কি কোনও প্রাণীর বাস ছিল ন1? তাহার! বলিল-_ 
“না নাদির শা বলিলেন, ভাল করিয়া মনে করিয়া! দেখ, সজীব কি নিজ্জীব 
কিছুই কি তাহার নিকট ছিল না? তাহারা অনেকট। ল্মরণ করিয়। 
বলিল, “একটি বৃক্ষ মাত্র ছিল” তখন নাদির শা বলিলেন 'সে বৃক্ষ আমাকে 
দেখাইয়া দিতে পার? তাহারা বলিল, “পারি।” খন নারির শা পুলীশ 
কর্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন যে, গ্রাত্যহ ২৫ পঁচিশ ঘা করিয়া কোড়া 
যেন প্র বৃক্ষের উপরে পড়ে। পুলীশ কর্মচারিগণ ঠিক নেই রকম করিতে 
লাগিল। এক সপ্তাহ মধ্যেই দেখা গেল এ বৃক্ষ তলে সমস্ত লুন্টিত সম্পত্তি 
স্থাপিত রহিয়াছে । নাদিরের “রোয়াব' ( দবদবা ) এমনই ছিল। 

১০। কোন ব্যক্তি নাদিরকে দরখাস্ত লিখিয়া জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন 
যে "তুষি যদি ঈশ্বর হও তাহ! হইলে ঈশ্বরের মহিম! দেখাও) আর যদি পৈগম্বর 
হও তবে গৈগন্ধরের গুণ সকল দেখাও" । নাদ্ির কহিয়াছিলেন, “আমি 
পৈগণ্বরও নহি, ঈশ্বরও নহি। আমি ঈশ্বরের ক্রোধ ।” 


শ্লীমেঘনাথ ভট্টাচার্ষ্য এম, এ | 





প্রস্তর হইতে সীস নিষ্কাশন । 





শিল্পবিষয়িণী আলোচন| অস্কুর .পত্রিকার অন্যতম উদ্দেষ্ঠ, তাই এই প্প্রস্তর হইতে সীস 
নিষ্কাশন” নামধেয় প্রবন্ধ লিখিত ও প্রকাশিত হইল। 

সৌণ রূপা রাঙ. ও সীদ| প্রভৃতি তৈজস দ্রব্যের একটী সাধারণ নাম 
“এলোহ”। এই লোহ আবার প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় “অশ্মপুত্র”। অশ্োর 


প্রস্তর হইতে সীস নিষ্কাশন ১৯ 


পুত্র অর্থাৎ প্রন্তরের পুধ। সোগা রূপা রাউ, ও সীদক গ্রন্ৃতি পদার্থ, 
বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রাস্ত প্রস্তর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়! প্রাচীনের 
&ঁ সকলকে “্অশবপুত্র” বলিতেন এবং একই অশ্বে এ চার প্রকার পদার্থের 
অবস্থান দেখিয়া তণ্তাবতের মধ্যে এইরূপ একট! পারম্পরীণ সম্বন্ধ নির্দেশ 
করিতেন। যথা -_ 

*নুবর্ণন্ত মলং রৌপ্যং রৌপ্যস্যাপি মলং ত্রপুঃ । 

জ্েরং ত্রপুমলং সীসং সীসগ্ভাপি মলং মলম | 
কোন কোন পাথরে কেবল লৌহই পাওয়া যায়, অন্য ধাতু পাওয়া যায় না। 
পাহাড়ীরা৷ এই শ্রেণীর পাথরকে * *লৌহের পাথর” বলিয়া পরিচয় দেয়। 
আবার এমন এক শ্রেণীর পাথর আছে, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সীলা ও 
অন্ন পরিমাণে রূপা ও সোণা পাওয়া গিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পাথর 
“ীসার পাথর” এই আখ্যায় প্রসিদ্ধ। আমাদের এই প্রবগ্ধ সেই সীসার 
পাথর সব্বন্ধী় বিধানসমূহ বর্ণন করিবে, অন্য কোন প্রস্তরের কথা বপিবে ন। 


সীসার পাথর | 


ূর্ব্বে ভারতবামীরা যে উপায়ে সীমার পাথর চিনিত, যে পিপানে সে 
সকল সংগ্রহ করিত এবং যে প্রক্রিয়ায় সে সকল হইতে সীসা নিষ্কাশন . 
করিত, সে উপায়, সে বিধান ও সে প্রক্রিয়া জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজের 
বর্ণনায় জানা যায়। অগ্রে সেই পুরাতন উপায়, বিধান ও প্রক্রিয়৷ বর্ণন 
করা যাউক, পশ্চাৎ তছৃংকর্ষে যাহা হইয়াছে হাহা বর্ণন কর! যাইবে । 

১৮৩১ খৃষ্টান ভারতীয় সেনা'বিভাগের অধ্যক্ষ ভিকৃমন্‌ সাহেব নিয়লিখিত 
বিবরণটা প্রকাশ করেন। সেই বিবরণীতে তিনি বলিয়াছেন, আজ.মির 
প্রদেশের নিকটস্থ পর্বতশ্রেীর ১০৭ হইতে ৩৫* ফিট, উর্ধতার মধ্যে 
গ্রচুর পরিমাণে সীদকের খনি আছে, সেই সকল খনিতে সীসকের প্রস্তরমসূহ 
প্রাপ্ত হওয়! যায় । বলা বাহুল্য যে, বন্ুশতাব্দী ব্যাঁপিয়া এই সকল খনিতে 
সীদক নিফাঁশনের কাধ্য চপিয়া আদিতেছে। বোধ হয়, অল্লায়াসে গনি খনন 
করিবাঁর প্রথ। এদেশের লোকদিগের জানা ছিল না। থাকিলেও ইহার! 
মে প্রকারে কাধ করিতে যত্তবান্‌ হইত না । যেন তেন প্রকারেণ খনি হইতে 
পীসকের প্রপ্তর উত্তোলন করিয়া সীদ নিফাশনের কাধ্য চালাইত। পূর্ব 
কথিত পর্বতন্থ খনিতে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চ পধ্যপ্ত পুক্ু সীসক বিশিষ্ট প্রস্তরের 


২৩ অস্কুর। 


তর সচরাচর পাওয়া যাইত। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “অত্যুজ্জল কণিক1 দেখিয়া 
গর স্থানের লোকেরা খনির অস্তিত্ব ও প্রস্তরের সীসবিশিষ্টত৷ অনায়াসে 
উপলব্ধি করিতে পারিত। তৎকালে যে সকল সীসায় পাথর পাওয়! যাইত, 
সেসকলের কতক অতিশয়িত উজ্জ্বল, কতক কাল, কতক বহুছিদ্রবিশিষ্ট 
এবং কতক বা প্রগাঢ় রক্তবর্ণ। সাহেব বলেন, খনির স্থানীয় মৃত্তিকার 
গুণানুসারে এই সকল সীসার পাথরের বর্ণের তারতম্য হয়। অন্যে বলেন, 
বর্ণের ইতর বিশেষের কারণ সংযোগিক প্ররক্রিয়া। অর্থাৎ স্বাতাবিক 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বর্ণের ইত্তরবিশেষ সংঘটন হয়। এই সীসক 
্রস্তরগুলিই গেলিনা বলিয়া অভিহিত 'হয়। (সংস্কৃত ভাষা অনুসন্ধান 
করিলে এই সীসক প্ররস্তরের “গণ্,পদ” নাম পাওয়া যায়। সীসকের নাম 
গও্,পদতব, সীসক প্রস্তরের নাম গও্,পদ। ) 

তৎকালে বারুদের সাহায্যে প্রস্তর ফাটান হইত না। সামান্য গর্ভ খনন 
করিয়া তন্মধ্যে কার্ঠ ও অগ্নিসংযোগ করা হইত এবং তন্বারা প্রস্তর ফাটান 
হইত। স্পষ্টই বুঝা যায়, তৎকালের লোকেরা প্রস্তর ফাটাইয়া অতি সামান্য 
ফলের আশ! করিত। খনি খনন করিবার বিশেষ বিশেষ যন্ত্রও তৎকালে 
ছিল না। কেবল কয়েক প্রকার হাতুড়ি, বাঁটালি, এবং কয়েক প্রকার 
গাইৎ মাত্র ব্যবহৃত হইত। 

খনি খননকারীর! প্রাতঃকালে কার্ধ্যারস্ত করিয়! দিবসের অধিকাংশই 
কার্ধ্ে ব্যাপৃত থাঁকিত। কতকগুলি লোক পুরুযান্থক্রমে এই কাধ্য করিয়৷ 
জীবিকানির্বাহ করে। ইহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ন1 থাকায় ইহারা 
অতি উচ্চহাঁরে সুদ দিয়! টাক1 কর্ করিত এবং কিছুকাল পরে এই দিকে 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আৰু হওয়ায় ভালরূপে কাধ্য চালাইবার জন্য খননকারীদিগকে 
বিনা দে টাক কর্জ দেওয়া আরন্ধ হয়। গবর্ণমেন্টের এই অনুগ্রহে খনি 
খননকারীর! ছুরস্ত মাহাজনদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। 
এই প্রদেশে প্রতি বৎসর যে সকল সীসা প্রস্তত হইত, তাহার পরিমাণ প্রায় 
৪$* হদার। 


সীস প্রস্তুত করিবার তাঙকালিক ভপায়। 


থনি হইতে প্রাগুক্ত লক্ষণাত্রান্ত গও্চপদ বা গেলিনা প্রস্তর 
উত্তোলন করিয়া, যতদিন না উত্তমরূপ শুক হয় ততদিন তাহা গাছ 


প্রস্তর হইতে সীস নিষ্কাশন । ২১. 


করিয়। ফেলিয়া বাথ! হইত। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে সে সকল মুদগরের 
দ্বারা পিয়া গুঁড়া করা হইত। সেই গুঁড়া ঝুড়িতে সংগ্রহ 
করিয়া শ্রোতের জলে উত্তমরূপে ধৌত করা হইত। »এই ধোৌঁতকরণ 
একটু কৌশলসাপেক্ষ। প্রস্তর অপেক্ষা সীনকের অংশ অধিক ভার 
বলিয়া ধৌত করিবার সময় সীদকের অংশ ক্রমে নীচে যায় ও প্ররস্তরের 
ংশ উপরে জমাইৎ হয়। . এবং ক্রমে সীস প্রস্তর হইতে সীসার ভাগ 
পৃথক্কৃত হয়, পুনর্ববার তাহা ধৌত করা হয়। ২* হইতে ৩* বার ধৌত 
করার পর সীসকের অংশ সকল লইয়া সমান ওজনের গোময়সহ মিশ্রিত 
করতঃ তাহা পায়রার ডিমের মত ছোট ছোট গুলি পাকাইয়া সে সকল 
পুনঃ শু করা হয়। গুলি সকল উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে ১১ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট 
খাড়া চুল্লীতে স্থাপন করতঃ চুল্লীর নীচে কয়লার আগুন করিয়া তাহাতে 
হাঁপরের দ্বারা বাতাস দেওয়া হইত। এই সকল চুল্লীর নীচে গর্ত থাকে, 
সেই সকল গর্ভে সীসক সকল গলিয়া আসিয়া একযোগ ব! জমাইৎ হইতে 
থাকে। প্রাচীনকালে এইরূপে এতদেশে সীস প্রস্তুত হইত। এই পদ্ধতি 
অবলম্বনকারীরা সীস প্রস্তর হইতে শতকরা ৪০ হইতে ৫* ভাগ পধ্যস্ত 
সীস প্রাপ্ত হইত। বর্তমান কালে সীস প্রস্তুত করণের জন্ত বিশিষ্ট উপায় 
সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তন্বারা ফলও বিশিষ্ট প্রকারে লঙ্ হুইতেছে। 
বর্তমান উপায়ের বা সীস প্রস্তত পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ-_ 
অনেক. প্রকার সীসার পাথর আছে, তন্মধ্যে নিমলিখিত ছুই প্রকার 
প্রায় সকল দেশে কিছু অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ গেলিনা-_ 
অপর সেরসাইট । তৃগর্তস্থ অগ্নির উত্তাপে গন্ধক ও সীস৷ সর্বাবয়বে মিশ্রিত 
হুইয় গেলিনা! প্রস্তর উৎপন্ন হয়, ইহা পঞ্ডিতগণ অনুমান করেন। ইংলগ্ডে 
ডাক্তার পারি, (৮8105 ) গন্ধক ও সীসা গলাইয়। এক প্রকার বিশিষ্ট নিয়মে 
উক্ত দ্রব পদার্থ শীতল করতঃ গেলিনাসনৃশ পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
ইহা দেখিতে অতিশয় উজ্জল, রং কালে! ও খুব ভারি। খুব ছোট এক 
টুক্রা গেলিনা হাতে করিলেই উহার সমধিক ভারবতা উপলব্ধ হয়। 
গেলিনার ভার জল অপেক্ষা ৮৯ গুণ অধিক। 
স্বাভাবিক গেলিনা প্রায় খাঁটা হয় না। ইহার সহিত আর্সেনিক, 
্যাণ্টিমণি, তামা, রূপা এবং কোন কোন গেলিনায় অতি সামান্ত পরিমাণের 
স্বর্ণ মিশিত থাকে । সীসার যত একার খনিজ প্রস্তর আছে, তন্মধ্যে 


২২ অন্থুর। 


এই গেলিনা প্রস্তরই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে "পাওয়! যায় ও ইহাতেই 
সীসার ভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে । ভাল গ্েলিনাতে শতকরা ৮৬-৬ 
ভাগ সীসা থাকে, গন্ধক ১৩-৪ ভাগ থাকে । : 

ভূগর্তস্থ কন্দরে ও কখন কখন স্তরে ইহা পাওয়া যায় । কন্দরে যাহ! থাকে 
তাহার পরিমাণ তত অধিক নহে। পরস্ত যদি ইহার স্তর পাওয়া যায় তাহা 
হইলে ইহা অনেক পরিমাণে পাওয়া যায় । 

গেলিনার সহিত প্রায়ই রৌপ্য মিশ্রিত থাকে । রৌপ্যের খনিজ প্রস্তর 
আর্জণ্টাইট, পলিবাইট ও ফ্যালার্ণ প্রায়ই গেলিনার সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়! 
উহা! হইতে রূপা পাওয়! যায়। উক্ত প্লৌপ্য প্রস্তরের ১টী বাছুইটা অথবা 
সব কয়েকটা কোন কোন গেলিনার মিশ্রিত হইয়া থাকে। রৌপ্য বিহীন 
গেলিনা শ্বভাবতঃ অতি বিরল। গেলিনায় শত করা ১ আউন্ন হইতে ৩০ 
আটন্দ পর্যন্ত রূপা পাওয়। গিয়াছে । 

গেলিনার দানা ওজল্ধুক্ত ত্রিকোণ ও ছয়কোণ বিশিষ্ট হয়। কেহ 
কেহ বলেন, ইহার দান! সরু হইলে বেশী রূপা থাকে, আর মোট! হইলে 
রূপার অংশ কম হয়। কিন্তু ইদানীং নান! প্রকার নমুনা পরীক্ষায় স্থির 
হইয়াছে যে, এ উক্তি 'গ্রাবাদ মাত্র, ঠিক নহে। কারণ, ব্রোকণহিল নামক 
স্থানে মোট! দানার গেলিনায় আশাতীত পরিমাণে রূপা! প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

সীপায় সেরপাইট প্রস্তর । 

অঙ্গারযান ও সীসা মিশ্রিত হইয়া! এই সেরসাইট, প্রস্তর উৎপন্ন হয়। 
গেলিনা পাথর বহুকাঁল অনাবৃত অবস্থায় রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিলে 
তৃবাযুস্থিত অঙ্গারযান অন্নে অল্পে ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে । তাহাতে 
তাহার চক্চকে কাল রং নট হইয়া যায় ও তাহাতে চাক্চিক্যবিহীন এক 
প্রকার শাদ! রং আবিভূতি হয়। এই নৃতন পদার্থের নাম সেরসাইট,। 
সেই সেরসাইট. পাথর অনেক পরিমাণে পাঁওয়। যায়, পরস্ত গেলিনা যত পাওয়া 
বায় তত নহে। খাঁটা হইলে ইহাতে ৭৭-৫ ভাগ সীসা থাকে, কিন্তু প্রান 
খাটীহয়না। খাঁটা না হওয়ায় ইহাতে ৬৪1৬৫ ভাগের অধিক সীদ! পাওয়া 
যার না। ইহারও সহিত রূপা মিশ্রিত থাকে । গেপিনা ও সেরসাইট, 
ব্যতীত আরও অনেক প্রকার সীদার পাথর আছে, পরস্ত সে সকগে অধিক 
পরিমাণ সীসা পাওয়া! যায় না, সেঞ্রন্য দে সকল পাথর অব্যবহা্য বিধাক় 
উল্লেখের বা! বর্ণনার অযোগ্য । 


প্রস্তর হইতে জীস নিফাশন। হত 
পাথর হইতে সীস নিষ্কাশন প্রণালী । 


উত্ত খনিজ প্রস্তর হইতে সীস নিষ্কাশন করিতে হইলে সচরাচর ৩ প্রকার 
ফরনেশ, অর্থাৎ চুলা ব্যবহার করিতে হয়। ১ নং রেভারবারেটর ফাঁরনেশ » 
২ নং স্কচহার্ম ও ৩ নং কিউপোলা ফারণেশ, অথবা খাড়া ফারনেশ। 

রেভারবারেটর৷ ফারনেশ. নানা গ্রকার হইয়া থাকে । 

রেভারবারেটরা ফারনেশ যে প্রকারে চালাইতে হয় তাহ! বল! যাইতেছে । 

এই ফাঁরনেশ, চাঁলাইতে হইলে খাঁটা গেলিনা সঞ্চয় করা আবশ্তক। 
কেনন! গেলিনার সহিত অল্প বিস্তর পাথর মিশিত থাকে । শতকরা ৫ ভাগ 
পাথর থাকিলে ১ নং বেভারবারেটরী ফারনেশে চলিতে পারে? কিন্তু যদি 
উহা অধিক পাথর থাকে তাহা হইলে উক্ত ফা'রনেশ উহার কিছুই করিতে 
পারে না। এই ক্ষেত্রে ধুইবার কল আবশ্তক। গেলিনা, প্রস্তর . হইতে 
অনেক ভার) সেজন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় ধুইবাঁর সময় গেলিনা ভাগ ভারাধিক্য 
বশতঃ নীচে চলিয়! যায় এবং পাথর সকল উপরে উঠিয়! পড়ে। এই গেলিনা 
ও পাথর উভয় বিভাগকেই পৃথক্‌ সংগ্রহ করিতে হয়। কারণ ধুইবার সময় 
উক্ত পাথরের সহিত হালকা রূপার পাথর ও গেলিনার গুঁড়া অনেক চলিয়া 
যায়। পরে সেই গেলিনায় ও পাথরের হ্ম্না লইয়া পরীক্ষ। করিয়া দেখা 
আবশ্যক। এই গেলিনায় যর্দি শতকরা ৫ ভাগ পাথর পাওয়া যায় অথবা 
তদপেক্ষা কম পাথর পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহ! ১ নং ফারনেশের উপযুক্ত 
মনে করিতে হইবে । যর্দি তদপেক্ষা অধিক পাথর দেখা যায়, তাহা হইলে 
পুনর্বার ধোতীক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ধোতীক্রিয়ার পর পুনর্বার 
মুম্ন1! লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। সে পরীক্ষায় যদ্দি বেশী সীদা থাকা 
স্থিরীকৃত হয়, তাহা! হইলে সেই সকল সীসপ্রস্তর কিউপোলা ফাঁরনেশের 
উপযুক্ত বিবেচন। করিয়া শ্বতন্ব গাদায় স্থাপন করিবেক। 

ব্য়ভার বহনের ক্ষমতা অন্ন হইলে গেলিনা ও পাঁথর না! ধুইয়া ১ নং 
রেভারবারেটরি ফারনেশে গালাইতে পার! যায়। ইহাতে শতকরা ৩০।৩৫ 
ভাগ পাথরবিশিষ্ট গেলিনা অনায়াে গালান যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায়, 
পাথর নষ্ট করিয়! সীস! প্রস্তুত করিতে উপযুক্ত পরিমাণ লোহা ও চুণ সংযোগ 
পূর্বক গরম করিলে সীদা ও তদুপরি পাথর লৌহ ও চুণ মিশ্রিত এক 
প্রকার মলিন পদার্থ প্রস্তত হয়। ইংরাজ এই ময়লাকে চ:৪69৪০ সংভায় 


৪  অন্কুর। 

অভিহিত করে। কিন্তু এই ফারনেশে উপযুক্ত পরিমাণ লোহা ও চুণ 
ব্যবহার না করিলে ইহার তলদেশ অগিরাৎ তরপ্ন হইয়! যাইবে। ইহাতে যে 
ময়লা প্রস্তুত হয় তাহাতে প্রায় শতকরা! ২১৩ ভাগ সীন! থাকে ও লোহা 
ব্যবহার ও কিউপোলার ন্যায় আঁচ না৷ লাগায় কিঞ্চিৎ রূপাঁও ময়লার সহিত 
থাকে। অতএব, যাহার্দের ব্যয় সহ্থ করার ক্ষমতা থাকে, তাহাদের পক্ষে 
কিউপোল! নি্ীণপুর্ব্বক সীস প্রস্তুত কর! সুবিধাজনক । ও 


বিশেষ প্রক্রিয়। | 


১। প্রথমে অল্প আচে গেলিনা সফল গরম করা অর্থাৎ ভর্জিত করা। 
এই কাধ্যকে কুলীরা *গন্ধক উড়ান” বলে। 

২। তৎপরে ফারনেশের সমস্ত জানাল! দরজা বন্ধ ও লৌহসংযুক্ত করিয়া 
তীব্র আচ দেওয়া। 

৩। কেবল লৌহ সংযোগে অতিশয় উত্তাপ প্রয়োগ করা। 

প্রথম প্রক্রিয়ায় কার্ধয করিতে হইলে অতি উতকৃষ্ট গেলিন৷ আবশ্যক 
হইবে, যাহাতে পাথরের ভাগ শতকর! ৫ ভাগের অধিক নাই। ফারনেশ 
লাল থাকিবে অথচ গেলিনা গলিবে না, এই অবস্থায় গেলিনাগুলিকে ছুই 
ঘণ্টাকাল ভাঞিতে হইবে। তাহাতে ধীরে ধীরে গন্ধক উড়িয়া যাইবে ও 
বায়ুস্থিত অক্সিজেন বা অন্যান এ গেলিনাস্থিত লীনা আশ্রয় করিবে। 
এই অবস্থায় গলিয়! চাপ বাঁধিলে বুঝিতে হইবে প্্রক্রিয়৷ প্রয়োগ ভাল হয় 
নাই এবং এই প্রথম প্রক্রিয়া ভাল না হইলেও পরবন্তী প্রক্রিয়াও ভাল হইবে 
না। সুতরাং সাসাও বেশী পাওয়! যাইবে না। 

উত্তমক্প ভাজা হইলে ২ ঘণ্ট। পরে চুলা উত্তমরূপ পরিস্কার করিয়া, সমস্ত 
গেলিনা অগ্নির নিকট আনিয়া! স্থাপন করিবেক। পরে ফারনেশের সমস্ত 
জানাল! দরজ| বন্ধ করিয়া কয়ল! মারিয়া! তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিবেক। 
অর্ধ ঘণ্ট! তব্রুপ উত্তাপ প্রয়োগের পর পুনর্ধার সমস্ত দরজা খুলিয়া দিয়া 
অর্ধ ঘণ্টাতক্‌ বায়ু সঞ্চরণ দ্বারা শীতল করতঃ পুনর্বার অর্ধ ঘণ্টা উত্তাপ 
প্রয়োগ করিবেক। পুনর্ধার অর্ধ ঘণ্টা বায়ু প্রবিষ্ট করিয়৷ অপেক্ষাকৃত 
শীতল করিতে হইবে। অতঃপর সমস্ত জানালা দরজা! কর্দমলিপ্ত করতঃ 
যতদুর সম্ভব ততদুর প্রাবল্যে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে । এই উত্তাপে 
সমস্ত গেলিনা জলবৎ তরল হইয়া ফারনেশের গভীর অংশে নামিয়া আদিয়া 


প্রস্তর হইতে নীস নিষ্কাশন । ২৫ 
জড় হইবে । যখন দেখিবে যে, সমস্ত গেলিন। নিয়ে আসিয়াছে, তখন 
পূরববরুদ্ধ সমস্ত জানাল! দরজা! খুলিয়া দিয়া অল্প অল্প গুঁড়া চুণ এ তরল 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে-। ইহাতে চুণের সহিত সীসার ময়লা 
গাঢ় হইয়। আদিবে, পরে সেই ময়ল| উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা ঠেলিয়া অগ্নির 
নিকটে গাদা করিতে হইবে। যখন দেখ! যাইবে যে, চুণ সংযোগে আর 
কিছুই উঠিতেছে না, সমস্তই তরল হুইয়! গিয়াছে, তখন সীস! বাহির করিবার 
স্থান হইতে লৌহদও্ আস্তে আস্তে বাহির করিয়া লইতে হইবে। লৌহদণ্ড 
বাহির হইতে না হইতেই অগ্নিবৎ সীসা অতি বেগে বাহির হুইয়। বহিঃস্থিত 
কটাহ পরিপুণ করিয়া! ফেলিবে। খিখন দেখা যাইবে যে, আর সীসা নাই 
তখন পুর্বকথিত লৌহদণ্ড দিয়া ফারনেশ বন্ধ করিতে হইবে। তৎপরে 
কিয়ৎ পরিমাণ মিথি পাথরের কয়লা! উক্ত কটাহে নিক্ষেপ করতঃ কটাহস্থিত 
সীমা ও কয়ল! যতদূর মিশ্রিত হওয়া স্ুুসন্তব ততদূর মিশ্রিত করিতে হইবে। 
এরূপ করিলে সীসায় এক প্রকার সর পড়িয়া আমসিবে। যদি এই সর নরম 
থাকে তবে বেশী কয়ল! সংযোগ করা আবশ্যক। বেশী কয়ল৷ সংযোগ 
করিয়া মিলাইতে মিলাইতে উক্ত নরম সর ভাঙ্গিয়া গিয়া গু'ড়ার আকার ধারণ 
করিবে। এই ধুলিবৎ গুড় পদার্থ ও সেই কয়লা সীসা' হইতে বড় বড় 
ঝাজরার দ্বারা উঠাইয়া লইতে হয় ও খ্ সকল গুড়া এক স্থানে গাদা করিয়া 
রাখিতে হয়। যখন সমস্ত গুঁড়া ও কয়ল! উঠিয়া আইসে তখন ছাঁচ 
আনিয়া! তাহাতে বড় বড় হাতার দ্বারা সীস! উত্তোলিত করতঃ ঢালিতে 
হয়। ছাঁচ শীতল হইলে সীসা! সকল জমিয়া ইষ্টকের আকার ধারণ করে। 
বর্ণিত প্রকারে ছুইবার সী প্রস্তুত করা হইলে কটাহ হইতে উদ্ধৃত সেই 
ধূলিবৎ পদার্থ ফারনেশ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে ও যন্ত্রযোগে যতদূর 
সম্ভব ফারনেশের ভিতরের মাল ও উক্ত ধূল! মিশাইতে হইবে । এখন একটু, 
নাড়াচাড়া করিলেই সীসা1! উৎপন্ন হইবে । যতক্ষণ-সীস! বাহির" হইবে ততক্ষণ 
তাহা করিতে হইবে, তৎপরে সমস্ত দরজ! মৃত্তিকার দ্বারা বন্ধ করতঃ পুনর্ধার 
তীব্র উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। ছুই চারবার খ্ররূপ করিয়া যখন 
দেখিবে যে, আর সীসা বাহির হইতেছে না, তখন ফারনেশের মধ্য হইতে 
ময়ল! বাহির করিয়৷ বাহিরে দেখিতে হইবে ; ফারনেশ ভালরূপ শীতল হইলে 
পুনর্বার গেলিনা ভাজ। প্রভৃতি কাধ্য পর পর নিয়মে চালাইলে পুনর্ববার 


সীস! পাওয়া যাইবে । 
৪ 


৮৬ অহুরে। 

ছিতীয় উপায়েও সীস প্রস্তুত কর! হয়, পরস্ত 'প্রথমোক্ত উপায়ের সহিত 
দ্বিতীয় উপায়ের অধিক পার্থক্য নাই। গেলিনা ভাজ! প্রভৃতি সমস্তই সমান। 
গ্রথম উপায়ে যতদুর সীস প্রস্তুত হয় হউক, তৎপরে লৌহসংযুক্ত করিয়৷ 
উত্তাপ প্রদান কর, তাহা হইলে সীদা যতদুর বাহির হইবার ততদুর 
বাহির হইবে। 

তৃতীয় উপায়ের উল্লেখ করা হুইয়াছে বটে) পরস্ত বর্তমান কালে এ 
উপায় পরিত্যক্ত হইয়াছে । কারণ, গন্ধক না উড়াইয়া সীস! বাহির কর! 
নিতান্ত ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর হয়। সুতরাং লাভও অল্প হয়। 

উৎকৃষ্ট পাখুরিয়। কয়লার চাপ্‌ হইলে সকল কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, 
কেবল গন্ধক উড়াইবার সময় কোক্‌ কয়লা! ব্যবহার করা৷ উচিত। 

কিউপোল! বা খাড়া ফারনেশে শতকরা ৩০।৩৫ ভাগ প্রস্তর মিশ্রিত 
গেলিনা, লোহের খনিজ প্রস্তর, ও চুণের খনিজ প্রস্তর সংযোগে কোক্‌ কয়ল! 
দিয়া আালাইলে সীসা প্রন্তত হয়। বড় বড় ফারনেশে প্রত্যহ ২৭** মোন 
পর্য্যন্ত মাল জালান হইতে পারে। 

রৌপ্য নিষ্কাশন প্রণালী । 

রৌপ্য মিশ্রিত সীসা হইতে রৌপ্য নিষ্ধাশন করিতে হইলেও তাহাকে 
খলাইতে হইবে। রৌপ্য দ্রব করিতে ৯** ডিগ্রী উত্তাপের প্রয়োজন 
হয় পরন্ত সীনা ৬** ডিগ্রী উত্তাপে গলে। নীসা ৬** ডিগ্রীর কিছু কম 
উত্তাপ বিশিষ্ট হইলে জমিয়া আসিতে থাকে ও রূপাও ঠিক এরূপ ৯০* ডিগ্রীর 
কিছু কম উত্তাপবিশি্ হইলে জমিতে থাকে। বিলাতের প্যাটিসন নামক 
জনৈক সাহেব পরীক্ষ/ করিতে করিতে নিক্রলিখিত পদ্ধতি আবিফ্ণার করেন। 
ইনি বলেন, ১০1১২টা বড় বড় কটাহ সারি সারি রাখিতে হয়, তন্মধ্যে 
একটাতে রূপ! মিশ্রিত সীসা জালাইতে হইবে। সীসা ধীরে ধীরে শীতল 
হইতে আরব্ধ হুইয়া দানা বাঁধিয়া জমিতে থাকিবে । সেই সকল দান! বড় 
ঝাজরার দ্বারা তুলিয়া পরবর্তী কটাহে রাখিবে। কিঞ্চিৎ রূপাও এ দানার 
সহিত চলিয়া যাইবে বটে, পরন্ত পুনর্বার গালাইয়া' পুনর্বার পূর্বোক্ 
প্রক্রিয়ায় কার্ধ্য করিলে সীসা একদিকে ও রূপা একদিকে চলিয়! ঘাইবে। 
সীসাদকল উঠাইয়! লইলে সেই সকল কটাহে যে সামান্য সীমার ভাগ অবশেধিত 
থাকে তাহাতেও অন্ন বিস্তর রূপা থাকিয়া যাঁয়। পর্ত অভিহিত প্রক্রিয়া 
বারকতক প্রয়োগ করিলেই একদিকে প্রায় খাটী সীসা বেশী পরিমাণ ও 


রজ্ুমালা । ২৭ 


অপরদিকে অধিক রৌপ” মিশ্রিত অল্প পরিমাণ সীসা স্থিত হইবে। উক্ত 
খাঁটী সীস। হইতে নল ও চাদর প্রস্তত হইয়! বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। 
অপর প্রাস্তস্থিত অল্প পরিমাণ সীসা (যাহাতে অনেক রূপা থাকে ) হইতে 
পুনর্ব্বার রূপ! বাহির কর! হইয়া থাকে । 

গবাশ্বাদির অস্থিভন্ম দ্বারা মুছা প্রস্তত করিয়া তাহা! অগ্রম্ত্বাপে রক্তবর্ণ 
করিয়৷ তাহাতে পূর্বোক্ত অধিক রৌপ্য মিশ্রিত সীদা অল্প অল্প করিয়া চাপাইতে 
হয় এবং বায়ুপ্রয়োগ যন্ত্রের দ্বারা তছুপরি অন্ন অল্প বাষু প্রেরণ করিতে হয়। 
এই সীসা ক্রমে ভৃবাযুস্থিত অক্সি্দেন বা অস্যান আশ্রয় করিধে। এই 
অল্নঞান মিশিত সীস। আস্তে আস্তে ঢালিয়৷ ফেলিয়া পুনর্ব্বার নূতন সীস! 
দিতে হয় এবং জাত অস্জানের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঢাঁলিতে হয়। যতদুর 
সম্ভব অশ্লজান মিশ্রিত সীসা ঢালা হইলে বাকি সীদ! মৃছীতে রাখিলে তাহা 
অশ্রজানের সহিত মিশিয়া ক্রমে মুছীর গাত্রে আশ্রয় করিবে, এবং রূপা উপরে 
পড়িয়। থাকিবে । এই প্রকারের প্রস্তুত রূপ! কিছু ভঙ্গপ্রবণ হয় বলিয়া 
উহার সহিত শতকর! ৫ ভাগ তামা মিশ্রিত করতঃ প্রস্ততকারীরা তাহা 
বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে । অপিচ, অল্জান মিশ্রিত সীসা কয়লা সংযোগে 
ফারনেশে উত্তপ্ত করিলে তাহা অতি সহজে সীসায় পরিণত হইয়া যায়। 
ইহাতেও কিছু রূপা থাকিয়া! যায় বলিয়া প্রস্ততকারীর! প্যাটাসন সাহেবের 
আবিদ্কৃত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়। রাপা বাহির করণানস্তর রূপা ও সীসা 
পৃথক্রূপে বাজারে প্রেরণ করে |* 


_ ব্রত্বমালা। 
(২৯) 
বিরক্তঃ পরদারাস্থ নিম্পহঃ পরবস্তষু। 
দস্ভ মাৎসর্ধ্যহীনো যন্তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌ ॥ 
ভাবার্থ-_পর-দারে পর-দ্রব্যে নাহি প্রলোভন, 
দস্ত আর মাৎসধ্য বিহীন যে জন; 
ত্রিলোক বিজয়ী হন সেই মহাশয়, 
শান্তর বচন ইহা--নাহিক সংশয় । 
* নলিনচন্্র মিত্র নামধেয় জনৈক সীমার কারখানার প্রধান কণ্মচারীর নিকট হইতে 
এই সকল |ববরণ প্রাণ্ড হওয়। গিয়াছে। 
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অঙ্কুর । 


(৩০) 
সা ভাষ্য! যা গৃহে দক্ষা স৷ ভাষ্য যা প্রজাবতী | 
স] ভার্ধ্যা যা পতিপ্রাণ৷ স' ভাঁধ্যা য। পতিব্রতা ॥ 
ভাবার্থ_ গৃহ-কাধ্যে দক্ষা অতি, | 
পতিপ্রাণ! পুত্রবতী 
পতিব্রতা রমণী যে জন; 
প্রকৃত পত্রীই তিনি, 
নারীকুল-শিরৌমণি 
সীমস্তিনী কুলের ভূষণ । 
(৩১) 
অতিথিঃ পুজিতো। যেন বিশ্বঞ্চ তেন পুজিতম্‌। 
অতিথির্যস্য তৃষ্টো হি তদ্য তৃষ্টো৷ হরিঃ স্বয়মূ ॥ 
ভাবার্থ--অতিথি পরম পৃজ্য ) পৃজিলে তাহায়, 
সার! বিশ্ব পূজনের ফল লাভ হয়। 
অতিথি সম্প্রীত হলে স্বয়ং নারায়ণ 
পরম সন্তষ্ঠ হন --শাস্সের বচন । 
(৩২) 
নবং বস্ত্র নবং ছত্রং নবা! স্ত্রী নৃতনং গৃহম্‌ | 
সর্বত্র নৃতনং শম্তং সেবকানং পুরা্তনমূ্‌ ॥ 
ভাবার্থ-_নব্যানারী নবগৃহ ছত্র ও বসন 
সর্বত্র উত্তম সর্ব ) প্রশস্ত নূতন । 
কেবল তুল আর সেবক যে জন 
হয় অতি হিতকারী হ'লে পুরাতন ॥ 
(৩৩) 
অশীতাস্তরবে! মাঘে ফাল্তুনে পশুপক্ষিণৌ । 
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ধবে বৈশাখে নরবানরো ॥ 
ভাবার্থ--শীতে পায় ত্রাণ, মাঘে, পাদপনিকর ; 
কান্তনেতে পণ্ড পক্ষী; চৈত্রে জলচন্ন। 


সৌন্দর্য্য । ২৯ 


আসিলে মাধব মাস, শীতে অতঃপর 
পায় পরিত্রাণ যত নর ও বানর ॥ 
(৩৪) . 
নামুত্র চ সহায়ার্ঘং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতি। 


ন পত্বী তনয়ো জ্ঞাতিধর্মস্তি্ঠতি কেবলম্‌ ॥ 
ভাবার্থ-_পিতা মাতা পত্রী পুত্র আর জ্ঞাতিজন 
সহায় কেহই পরকালের না হন। 
একমাত্র ধর্ম যেইঞ্স্ুখের কারণ 
পরলোকে সহায় ও সহচর হন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণপ্রদাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ । 
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্রক্কৃতির উন্মক্তসৌন্দধ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমর! বুঝিতে পারি যে, 

সেই জগতশ্রষ্টার কি অন্পম সৌন্দর্য । সেই অনস্ত সৌন্দধ্যময়ের সুন্দর 

ংশ লইয়া, এই অসীম বিশ্ব-সৌন্দধ্যে দশদিক পূর্ণ হইয়া আছে। মানব, 
পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তাহার দূপ ও সৌনধ্য পাইয়াই এত সুন্দর । প্র যে 
বিবিধ বর্ণের, ক্ষুদ্র সুন্দর প্রজাপতিটী উড়িতেছে, উহার ক্ষুদ্র শরীরে, ক্ষুদ্র প্রাণে, 
কত সৌন্দর্য্য, কত সথষম। | দ্রিগন্তব্যাগী আকাশের কোলে কত রঙ্গে কত বর্ণে 
থণ্ড খণ্ড মেঘগুলি নান৷ আঁকৃতি ধাঁরণ করিয়া, সৌন্দধ্যময়ের অনস্ত সৌন্দর্য্য 
প্রকাশ করিতেছে । এই যে উন্নত গিরিরাজ সদর্পে শিরোনত করিয়৷ দীড়াইয়া 
আছে, ইহাকে দেখিলে মনে হয়, বুঝি মহাযোগি মহেশ্বর মহাযোগে মগ্ন হইয়া 
সেই মহাপুরুষের ধ্যান করিতেছেন। এই ক্ষুদ্রকায়! আোতস্বিনীগুলি মূ মন্দ 
মন্থর প্রবাহিত হইয়৷ বন্থধা মাতার ক্রোড়ে কেমন শোভা পাইতেছে! 
প্রতিদিনই উধার উদয়ে এই জগৎ অভাবনীয় কোমল-মধুর পৌন্দধ্য ধারণ করে, 


৩৩ অহুর। 


এ " 
সে সময়ে কত কোমল-কলি ফুটিয়া উঠে। কত পাখীই গানে জগৎ মাতাইয়। 
তুলে। সেই মনন্ত সৌন্দ্াময়ের বিকাস যেন সর্ব বস্ততেই প্রতিভাত হইতে 
থাকে । তখনই মনে হয়__ 

ভুবন মোহিত করি গাইছ বিপিনে কারে। 

বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ ধারে । 

কমল নয়ন মেলি কার পানে চেয়ে আছ। 

কাঁর তরে ঝরিতেছে প্রেম অশ্রু নিরমল ॥ 

বিশ্বের সৌন্দর্য দেখিয়া, সেই সৌনদর্যময়ের চরণে প্রাণ ছুটিয়া যাইবার জন্ত 

ব্যাকুল হয়। যাহার সুষম! পাইয়া, এই বিশ্ব-সংসার এত সুন্দর হইয়াছে, আমরা, 
ভক্তি গদ্দ চিত্তে তাহাকে প্রণাম করি। এই যে ফুলটি ফুটিয়াছে, এটি কাহার 
স্থযমায় গঠিত? এই যে পিক-কাকলি কুজিত হইতেছে, এ কাহার 
মধুত্বর পাইয়া? এই বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত পতঙ্গগুলি কাহার চিত্রবিচিত্র 
সৌনদধ্যে নির্মিত? ইহাতে হৃদয় একই উত্তর দেয় যে, এ সকলই সেই 
অনস্ত সৌন্দধ্যময়ের অনন্ত শোভন! প্রকৃতির অন্থপম সৌন্দধ্য ; যিনি জগতে 
এ সকল সৌন্দর্য উপতোগ না করিলেন, তাহার জন্মই বুথা। সেই পরম 
সৌন্দর্ধাময় মহাপুরুষ আমাদের জন্ত জগতে কত সৌন্দর্য্যই স্যষ্টি করিয়াছেন। 
পুষ্পের বর্ণ সৌন্দর্যে, বিহগে, তরুলতার নয়ন মুগ্ধকর হিল্লোলে, সৃথম্পর্শ সমীরণে 
আমর! কত মাধুরীই না উপভোগ করি। তবে, আমরা অন্ধ; তাই সেই 
সৌন্দধ্যময়,যিনি অনস্ত সৌনধ্যের আধার,তাহাঁকে বুঝিতে পারি না। তিনি অসীম 
এবং সসীম। তিনি স্বগুণ ও নিশুণ। তাহার সহিত এই সৌনর্্যময় জগত যে 
চির সংলিপ্ত এবং সৌন্দধ্যমরী প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে অভেদ সংযোগ, তাহা 
আমর! দেখিয়াও দেখিতে পাই ন!। তিনি সর্ধধুই নিত্য জাগ্রত রহিয়াছেন। 


এই জন্ই গ্রীতাকার বলিয়াছেন-_ 
সর্বতঃ পাণিপাদং ত২ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্‌, 


সর্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। 
হে সৌনর্য্যময়! জড় জগতে ও জীবজগতে, তোমার কত রূপের বিকাশই 
দেখিতে পাই। তুমি আদিত্য রূপে উদ্দিত হুইয়, জগৎকে আলোক প্রদান 
করিতেছ। নিশার সুনীল আকাশে ন্ুধাকর রূপে উদিত হুইয়৷ কৌ মুদীরূপে 
সথধা-ধারা বর্ষণ করিয়া, জীব-হৃদয়ে শান্তি দিতেছ। বায়ুরূপে শীবদেহে থাকিয়া 
শ্বাসংপ্রশ্থাস বহিতেছ ও সমীরণ রূপে প্রবহমান হইয়। জীব-দেহের শ্রাস্তি ক্লান্তি 
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দুর করিতেছ, এবং আ্োতস্বিনীতে তোয়:রূপে অবতীর্ণ হইপ্না জগৎকে রক্ষা 
করিতেছ । তোমার বিকাশ যে সর্ব বস্ততেই, তোমার চিদাংশ যে সর্বব্যাপী, 
তাহা আমর! বুঝিয়াও বুঝি ন|। 

তুমি কার্ষের কারণ, আধারের আধেয় ) ভ্রান্তিবশে আমর! তাহা! বুঝিতে 
পারি না; আর কেই বা তোমার স্বরূপ অবগত হইতে পারে? আমরা যাহা! 
ইচ্ছা করি, যাহা কামন|! করি, তুমি পুর্ণ না করিলে তাহা কিরূপে পুর্ণ 


হইতে পারে। 
গীতা বলিয়াছেন,__ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধদেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ণ সর্বভৃতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া ॥ 


আমর! তাহা! ন! বুঝিয়া, নিজ কর্তৃত্বের অভিমান করিয়। থাকি এবং সেই 
কর্তৃত্বের প্রসারণ করিতে প্রয়াস পাই। কিন্তু সেই সৌন্দধ্যময় যে সর্ব কার্যের 
প্রবর্তক ও নিবর্তক, আর আমরা কেবল সাক্ষী মাত্র, ইহা আদৌ আমাদের 
বোধগম্য হয় না। তিনি যে অন্তর্জগতে, বহির্জগতে, মনোজগতে, জীবজগতে 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষচভাবে সকল কার্্যই সম্পন্ন করিতেছেন তাহা আমর! 
অনুভব করিতে পারি না। তিনি, প্রক্ৃতিপুরুষ রূপে সংমিলিত হইয়া এই বিশ্ব 
রচন। করিতেছেন। ইনিই সত্ব রজঃ তমঃ প্রিগুণকে আশ্রয় করিয়া ব্র্গারূপে 
স্থষ্টি করিতেছেন, বিষুরূপে পালন করিতেছেন ও শিবরূপে সংহার করিতে- 
ছেন। সত্য শৌচ তপঃ দম আজ্ব দয়! গ্রীতি ভক্তি স্নেহ মমতা! সকলই তাহ! 
হইতে উদ্ভৃত। সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহথ এবং সকল বস্ততে আংশিকভাবে বিরাজিত ; 
প্রতি বস্ততেই তাহারই চি অণু বিদ্যমান । জগতে, পিত৷ মাত৷ ভ্রাত৷ পুত্র 
কন্য। পত্রী প্রভৃতি সংসারের যাবদীয় বন্ধন এবং মুক্তি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় 
সম্পাদিত হইতেছে । সুতরাং সকলই তিনি ; আমর! তাহারই ইচ্ছায় পরিচালিত 
হইতেছি, আমাদের কোন কর্তৃত্ব অভিমান থাকতে পারে না । 
চৈতন্য চরিতামুতে লেখা আছে-- 
আপন ইচ্ছায় জীব শতকর্ম্ম করে। 
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনে তার একটি না স্ষরে। 
গীতাও ব্লিয়াছেন-_ 
অহংহি সর্বষজ্ঞানাং ভোক্তা! চ প্রভুরেবচঃ 
সেই সৌন্দর্ধ্যময় ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। তাহার অসীম শক্তির ও ক্ষমতার ইয়ত্বা 


৩২ অঙ্কুর । 


করে কাহার সাধ্য। তিশি আনন্দাংশে হলাদিনী শক্তি, সদংশে সঙ্গিনী ও 
চিদাংশে সম্বিৎশক্তি। তাহার চিৎশক্তি বা পরাশক্তিই প্রকাশময়ী। মায়া 
অবিদ্যাশক্তি, মোহ বা! জড়তা ; তাহার দৈবীশক্তিই সংস্কার । তিনি অব্যক্ত 
হইলেও তাঁহার শক্তির একাংশ সর্ববিশ্ব চরাঁচরে পরিব্যক্তঃ আমরা মোহ 
বশতঃ, ত্রমবশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব জন্মাইয়া, নিজের কর্তৃত্ব অভিমান 
করিতেছি, কিন্তু সেই নিখিল জগতের সৌোন্দধ্যময়ের কৃপা ব্যতীত আমাদের 
জ্ঞান বুদ্ধির অনুমাত্র বিকাশ হয় না। শ্রীশ্রীরামক্চ কথামৃতে বর্ণিত 
আছে,--আমরা যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমরা গাড়ী তিনি ইঞ্জীনিয়ার, আমাদের 
নেতা চালক সকলই তিনি, মানব জীবনে যত বৃত্তি দিয়াছেন, সে সকল 
বৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ, তাহার দয়ায়ই সাধিত হইতেছে । তিনি আমাদের 
পিতার পিতা, মাতার মাতা, গুরুর গুরু, তিনি এই অনন্ত বিশ্বের আধারভূত। 
অতএব আইস, আমরা সেই সৌন্দধ্যময় হরির চরণ বন্দনা করিয়া, ভক্তিভরে 
তাহাকে প্রণাম করি, আর বলি, | 

গতিভর্তা প্রভূলাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্থৃহৎ 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং | 


কীমতী “নীতি-কবিতা” রচয়িত্রী। 





ছলনা। 


লীলাময় হরি ! একি লীল! তব, 
আমি যে পারি না বুঝিতে ; 
জীবনের দিন হয়ে এল ক্ষীণ 
তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে ! 
নব নব পথে বৃথ! ফিরিলাম, 
নব নব গাথা বৃথা রচিলাম, 
নব নব কলি বৃথা চয়িলাম 
যতনে তোমায় পুজিতে ! 
তিলেকের তরে আজীবন ধরে 
যদি বা নারিন্থু বুঝিতে ! 


দিলে কত মুখ, দিলে কত হাঁসি, 
সকল জীবন ভরিয়া. 

যশঃ মান ভবে বিকায়ে নীরবে 
তুলিলে “মানুষ” করিয়া । 

যাহা চাহি নাই তাহা পাইলাম, 

যাহা ভাবি নাই তাহা সাধলান, 

নোণ!-করা ঘাটে তরী বাঁধিলাম, 
অকুল সাগর তরিয়া 


তুমি দিলে সব হরষ গৌরব 


নিজে গেলে শুধু সরিয়৷ ! 


মক্কাতীর্থ । ৩৩. 


একি গে! দারুণ ছলনার জালে আমারে কি হরি এই মত করি" 
আমায় ফেলিলে ঘেরিয়া-_ চিরদিন শুধু ছলিবে-_ 

আলোক মাঁঝার নিবিড় আধার, মিলন-আকূল জীবন-মুকুল 
কাদে মন আজি হেরিয় ! অকাতরে পদে দলিবে ! 

আমার সকল বুকের 'ভিতরে এ দারুণ খেলা ভেঙে দাও. আজ, 

অকুরণ-তৃষ! মরিছে গুমরে, স্থখের ম্বপনে হান তব বাজ, 

নিমেষে নিমেষে কেবা হা হা করে তুমি এস শুধু হর্দি-অধিরাজ, 
আশা -সাঁধ সব বেড়িরা ! ৬ গোপন মরম খুলিবে ! 

নিখিল সংসার ঢাকিল আধার এই মত করি আমারে হে হরি, 
তোমা ওগো নাহি হেরিয়া ! কত কাল বল ছলিবে ! 

| শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 





মন্কাতীর্ঘথ। 
( পুর্ব-প্রকাশিত অংশের পর । ) 
তৃতীয় স্তবক। 

'তাঁরিথে আদ্মায়ী' নামক ইতিহাসের স্থনিপুণ গ্রন্থকার আরবের বর্ধর 
যুগের যে সমস্ত রোম-হর্ষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাঁতে মহা-বিক্রাস্ত 
কোরেশ বংশের নৃশংস-বুস্ততার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উন্মার্গ-চারী 
কোরেশ বংশীয়েরা দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের পর্বত ও মরুময় রাজতে, সিংহের 
যায় কুদ্রমূন্তিতে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কোন জাতি তীহার্দিগকে যুদ্ধে 
বা কৌশলে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। যৎকালে ছুরাত্ম! রোমীয় খুষ্টান- 
গণের ছুরাচরণে যিহুদী জাতি স্বরাজ্য পেলাষ্টাইন্‌ পরিত্যাগ করিয়া, আরবের 
প্রসাদ-ভিখারী হয়েন,সেই সময়ে খুষ্টানের। আরবের অপ্রতিহত তেজোবিক্রম মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিল । তজ্জন্ত কিয়দ্দিন পরে খৃষ্টীয় ধর্মাচাধ্য চতুর-চুড়ামণি 
সেন্টপল, বাঁণিজ্য ও ধর্মব-প্রচারার্ঘ, আরবে প্রবিষ্ট হয়েন ; কিন্ত সে বার তাহাকে 
বিফল মনোরথ হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। কালক্রমে ওপনিবেশিক খুষ্টান- 
গণ ও যিহুদীরা অনেকেম্বর-বাদের গ্রশ্রয়'দিয়। পৌত্তলিকতায় ও ভ্রমান্বতায় 
আরবকে অবনতির অন্ধকৃপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। 

৫ 


৩৪ অঙ্কুর। 

র 

কঠোর-হৃদয় কোরেশ জাতি সাধারণতঃ পৈশাচিক শোণিতোৎসবের পক্ষ- 
পাতী ছিল। তাহার! হিজরী সনের শতাধিক বৎসর পূর্ব হইতে, দশম হিজরী 
পধ্যন্ত বহু-বর্ষ-ব্যাপী মহা মহা ধুদ্ধে আত্মদ্রোহিতার নারকীয় অভিনয় প্রদর্শন 
করিয়াছিল। তাহাদের তাৎকাঁলিক অশান্তি-উৎপা্দিক1 সামাজিক রীতিনীতির 
তবিতব্যতা৷ স্থৃতিপথে আবিভূতি হইলে আতঙ্কে কাহার ন! প্রাণ শিহরিয়া উঠে? 
সত্রীপুরুষের জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতা, নরহত্যা, পৈশাচী দাঁস ব্যবসায় এবং স্থরা- 
প্রিয়তাদিতে সকলেই শয়তান-চরিত্র হইয়াছিল। যদি কোঁরেশ বংশের অন্ততঃ 
৫৭০ ত্রীষ্ান্দেও হজরত জন্ম পরিগ্রাহ না করিতেন, যদি আরবের মরুবক্গঃ হইতে 
একেশ্বর-বাদিতার অমৃতায়মান “কলেমা” প্রতিধ্বনিত না হইত, যদ্দি হেজাজের 
অভ্রতেদী গিরি শৃঙ্গে সাম্য ও মৈত্রীর বৈজয়িক পতাকা! শান্তির বাতাসে ক্রীড়া 
না করিত, তবে মতয়র্-রবের অস্তিত্ব এত দিন রণভূমির শোণিত-কর্দিমে বিলুপ্ত 
হইয়া! যাইত, সন্দেহ নাই। 

শৈশবকালে হজরতের মাতৃ পিতৃ বিয়োগ হওয়ায়, তিনি পিতামহ আবল 
মতলব ও তৎপরে পিতৃব্য আবুতালেবের আন্ুকুল্যে প্রতিপালিত হন। 
আবুতালেব, মক্কা মধ্যে একজন সম্পত্তিশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি 
হজরতকে পরম ন্নেহের চক্ষে দেখিতেন, হজরত পিতৃব্যের সহিত সর্বদা নান 
স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য গমনাগমন করিতেন। তৎকালে তাহার 
অল্লোকনামান্য গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়! প্রতিবাসি কোরেশগণ তাহাকে “আমিন' 
অর্থাৎ সত্যব্রত বলিয়া সমাদর-সম্ভাষণ করিত । অতঃপর, শ্বগীয় আবুহালার 
বিধবা পত্থী সন্রান্ত কুলোস্তব! ক্ষমতাঁবতী খদিজাদেবী হজরতের মহা চরিত্রৈশ্বর্ষ্য 
আকৃষ্ট হইয়া, তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তখন হজরতের বয়স পঞ্চ 
বিংশতি বর্ষ হইয়াছিল। এই বিবাহে হজরত বিলক্ষণ ধনশালী হইয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত তিনি সাংসারিক সমারোহে আদৌ পদার্পণ করেন নাই, তিনি 
অনশন-ক্রি& ভিথারীর ন্যায় যৎসামান্য খোরমারসা্দি আহার্্য এবং তৃণ- 
রচিত শয্যা পরিগ্রহ দ্বারা, হৃদয়ে পরম শাস্তি-স্থখ অনুভব করিতেন । চত্বারিংশৎ 
বৎসর বয়সে “প্রেরিতত্ব” লাভ করিয়া তিনি আধ্যাত্মিকতায় অভূতপূর্ব হৃদয়- 
বল প্রাপ্ত হয়েন। সেই সময়ে সাধবী খদিজা দেবীই সর্বপ্রথমে এন্লামের 
পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । 

হজরত সর্বজনসসক্ষে ক্রমান্বয়ে আপনাকে “প্রেরিত পুরুষ" বলিয়া গ্রকাশ 
করিলে, মন্কায় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পৌত্বলিকতার মৌহমূলক 


মন্কাতীর্থ। ৬৫ 


বৃথাধ্নীভিমানে সাধারণতঃ কোরেশগণ কায়মনোবাক্যে তাহার বিপক্ষতাচরণে 
প্রবৃত্ত হইল। হজরত স্বজাতির দারুণ অত্যাচারে নিরুদ্যম হইলেন ন1 $ ঈশ্বরে 
আত্ম-সমর্পণ পূর্বক, সমভাবে কর্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন । তিনি যেমন 
অভিণব এস্লাম ধর্ম প্রচারে তপর ছিলেন, বর্ধর আরবেরাও পুরাতনের মায়া 
পরিত্যাগে তেমনই অসম্মত ছিল । তিনি স্থিরবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; 
এ দিকে কাফেরগণও আত্মমর্ধ্যাদা-রক্ষণে উন্মত্ত-বীর্যধা হইল। উভয়ে, 
স্ব স্ব শক্তিপ্রভাবে উভয়কে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিতেছিল। হজরত এসলামের 
তীব্রালোকে সত্য পথ প্রদর্শন ,করিতেছিলেন।  কাফেরগণও অল্লাধিক 
পরিমাণে স্বীয় পৈতৃক ধর্ম বিশ্বাসে সন্দিহান হইয়া, ঈতস্ততঃ চাহিতেছিল। 
এককালে আরবে সাদ্দাদ্‌, সমুদ, নমরুদ প্রভৃতির হুর্দম রাজশক্তি তদানীন্তন 
নবাবিভূতি নবীবৃন্দের বীর্ধ্যাগ্রির বিদ্ক,রণে তিরোহিত হইয়াছিল! এসলাম- 
শক্তির অনিবাধ্যবেগে এ সময়ে অধিকাংশ যুবকের হৃদয়প্তিত অন্ধ বিশ্বাসের 
মগ্র-আসন রেণু রেণু হইয়া উগ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত উড়িয়া যাইতে লাগিল। 
এন্লামের পবিত্র ছায়া সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে মোর্তজা, হাম্জা, ফারুক, গণি 
ও বেলাল প্রন্ৃতির আত্মশক্তির রমণীয়ত| ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল। 
তাহার! এস্লামের আশ্রিত হইলে, তাঁহাদের মৌলিক চিন্ত! ও গবেষণা নৃতন 
ধর্ম নীতি বহন করিয়া সর্বত্র বিচ্ছুরিত হুইয়া পড়িল। তাহাতে আরবের 
ধর্ম নৈতিক ইতিহাসের রূপান্তর সাধনের দ্বার খুলিয়৷ গেল। 

প্রাচীনেরা ইহা! দেখিয়া! শুনিয়া একেবারে অবাক হইল । অবশেষে 
সকলে জিঘাংস1! বুন্তির অনুসরণ করিল। যে নিষ্ঠুর জাতি অপত্যবিনাশে 
আনন্দিত, অসংখ্য ঈশ্বরের মন যোগাইতে যাহাদের বিবেক শত সহঅধা 
বিভক্ত, যাহারা জীব প্রীতি দীনত! ও তিতিক্ষার্দির ধাঁর ধারে না, যাহাঁদের 
কুটিল নেত্রে নরকাগ্নি পরিদ্ষ.ট, সেই অসভ্য জাতির নীতিহীন ধর্থোন্মত্ততার 
সমক্ষে অবস্থিতি করা, হজরত ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি 
৬২২ গ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তারিখে গুপ্ুভাবে সবান্ধবে মদিনায় যাত্রা করিলেন। 

ঈশ্বর কৃপায় তাহারা সদম্ত্রমে মদদিনায় পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। মধ্যে 
কতিপয় অপরিণাঁমদর্শী য্িহুদী ও পৌন্তলিক, তীহাঁদের বিরক্তি উৎপাদন 
করিয়াছিল বটে, কিন্তু মদিনার প্রধানের এসলাম ধর্ম গ্রহণ করায়, তাহা 
প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। এ দিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ আবুসোফিয়াঁন 
প্রভৃতি মক্কার জ্যেষ্ঠ পাগার এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে মদিনাভিমুখে 


৩৩৬ অঙ্কুর । 
_ ধাবিত হইয়াছিল। অনন্তর অহোদ ও খায়বর পরন্ৃতি স্থানে উভয় পক্ষে 
কয়েকটা ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু কাফেরগণ নুতন শক্তির শোণিত 
প্রপাতে স্নাত হইতে না পারিয়া আপনাদের প্রাচীন বিশ্বীসের কিছুই ধরিয়া 
রাখিতে পারগ হইল না। তাহারা যতদূর আগাইয়া ছিল, তাহা শুধু স্বধর্থের 
মারায় মাত্র। অন্নকাল মধ্যে সকলেই এসলামের গলগ্রহ হইয়া পড়িল। 
মক্কায় সত্যের অমুতশআ্রোতঃ নির্মল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শুভ 
সময়ে আরবে জ্ঞানধুগের অবতারণ৷ হইল। আপামর সকলেই কোরাণের 
বিচিত্র শিক্ষায় পার্থিব অমরতা সাধনের ছগ্গম পথে অচিস্তিতপূর্ব আনন্দোৎসাহ 
সহকারে ছুটিয়া চলিল। | 

অনন্তর ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন, হজরত ৬৩ বৎসর বয়সে মদিনা হইতে 
পরলোক যাত্রা করেন। তীহার মৃত্যু-নংবাদ, মুহূর্ত মধ্যে, সকল স্থান 
নিদারুণ শোকোচ্ছণাসে উদ্বেল করিয়া তুলিল। অসংখ্য ভক্ত, বাম্প- 
ভারাক্রান্ত নয়নে জন্মের মত তাহার মুখখানি দর্শন করিতে সমাগত হইতে 
লাগিল। আসহাব ও পৌরবর্গ তাঁহার অন্ত্যেষ্িক্রিয়ায় ব্যাপূত হইতে 
লাগিলেন। এই ভীষণ ক্ষণে মগিরা-বেন-দায়াব৷ সকিফাস্থিত আন্সার- 
বৃন্দের মহা ছুরভিসন্ধি আস.হাবগণ সমক্ষে পরিব্যন্ত করিলেন । সকলেই 
শুনিলেন, আন্সারগণ সারাদ-বেন -আবাদাকে এস.লামের রাজপাটে বরণ 
করিতে দৃঢ় সন্ধপ্প হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ প্রধান প্রধান আস হাবগণ কৌশলে 
তাঁহাদের পাপাতিপঞ্চির প্রতিবিন্ন সম্পাদনে সকিফা! যাত্রা করিলেন। তাহার! 
সকিফায় উপস্থিত হইয়। আন্সারদিগকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন 
করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরপেক্ষভাবে খলিফা নির্বাচনে বাধ্য করিলেন। 
সেইকালে আন্সারগণ অনেক বাদান্থবাদের পরে মহাম্ম! আবুবকর সিন্দিককে 
(রাজিঃ ) খলিফাপদ্দে অভিবিক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর সকলে মদিনায় 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক হজরতকে সমাধিস্থ করিলেন। 

হজরত আলী মোর্তজ1। 

হজরত এস্লাম ধর্ম প্রচার কালে সর্বাগ্রে পূজনীয়। খদিজাবিবিকে সত্য 
ধর্মে দীক্ষিত করেন। অতঃপর তাহার পিতৃব্য-পুত্র বীর পুরুষ মহাত্মা 
আলির (রাজিঃ) হৃদয়ে এস্লাম ধন্মান্তরাগ উত্তেজিত হয়। তিনি এস্লাম 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম প্রচারে অমানুধিক আম্মত্যাগ ও অমায়িকতা দেখাইয়া- 
ছিলেন। ন্যায়তঃ তিনিই এস্লামীয় নিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। 


মন্কাতীর্ঘ। ৩৭ 


প্রাচীন 'আরিনী' নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মহাস্ব! সিন্দিক সিংহাসনারোহ৭ 
করিলে কুটিল প্রকৃতি আবুসোফিয়ান, মহাবীর মোর্জাকে তাহার জীবননাশের 
পরামর্শ প্রদান করে, কিন্তু তাহাতে তিনি অতিশয় ঘ্বণা ও ক্রোধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তিনি এন্লাম সাম্রাজ্যের চতুর্থ খলিফ! ; তাহার শাসনকাল 
৫ বসর ৬মাস। একদা তিনি কুফার মন্জেদে প্রাভাতিক উপাসনায় 
সমাবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে পিশাচ প্রকৃতি আবদর রহমান সুতীক্ষ 
কূপাণাঘাতে তাহার বধ সাধন করে। 
হজরত আবুবকর পিদ্দিক | | 
আন্সারগণ মহাত্া দির্দিকে খলিফা! নির্বাচন করিলে ধর্মাম্্া ফারুক 
তীহার কর ধারণ করিয়! প্রথম অধীনত স্বীকার করেন। মহাত্মা সিদ্দিক 
হজরতের জন্মগ্রহণের ছুই বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাহার প্রকৃত নাম 
আব্দল আতীক। কিন্তু তিনি আবুবকর অর্থাৎ 'বকরের পিতা” এই সম্পর্ক- 
গত নামেই পরিচিত ছিলেন। পরিণত বয়ঙ্কদিগের মধ্যে প্রথমে তিনিই 
এসলামের অনুগত হয়েন। “তাঁজ-কেরাতল.কেরাম” নামক স্থুবিখ্যাত 
ইতিহাসে তাঁহার শাসন সময়ের বিশৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মকা, 
মদিনা ও তায়েফ প্রভৃতি কতিপয় নগরীতে তাহার আধিপত্য ছিল। হার 
রাজত্ব কাল ২ ৰখসর ৩ মাস মাত্র। 
হজরত ওমর ফারুক । 
পাপাশয় আবুলুলুর অস্ত্রাধাতে আহত হইয়া, মহাত্মা ওমরফারুক (রাঁজিঃ ) 
মুমূর্ষু অবস্থায় অতীব উদিগ্নতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তৃষ্টে তাহার পুত্র 
আবদল্লা দীনভাবে তাঁহাকে বলিলেন, “পিতঃ ! এরূপ গভীর অশান্তি প্রকাশ 
করিতেছেন কেন ? আপনি ত হজরতের মহামন্ত্র সাঁধনার্থ হৃদয়-শোণিত দানে 
পশ্চাৎপদ ছিলেন না! সংগ্রামে বীরত্ব এবং তদনুসঙ্গিক ভ্তায় ও নিষ্ঠার 
অন্ুরক্ত ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আপনি মনম্তব্ব বিশারদ এবং অন্তর্বিদ্রোহ 
ও বহিরাক্রমণ নিবারণেও ত অদ্বিতীয় ছিলেন, তবে বুথ! চলচ্চিত্ত হইতেছেন 
কেন? নিশ্চিন্ত থাকুন।” তত্ুত্তরে তিনি বলিলেন,--“্বৰৎস ! আমার জীবন 
ত্রিবিধ অধ্যায়ে সমাপ্ত-প্রায়। আত্মিক জীবনের (ফ্লুহানি জেন্দেগানী ) 
পরিণতি কি, জানি না। প্রথমতঃ হজরতকে শবে পরিণত করিতে বীভৎসরূপে 
অস্ত্র চালনা করিয়াছি; ছিতীয়তঃ এতাদৃশী পাঁশববৃত্তির অবসানে তাহার 
আজ্ঞাবহ ও বন্ধরূপে পরিগণিত হইয়াছি ; তৃতীয়তঃ তীহার মরলীল! অবমিত 


৩৮ . আঙ্কুর। 
হইলে, এস্লামের প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির জনতা ভীষণ সংগামে কতই না 
নরশোণিতে এই দশ বর তিন মাস পর্যন্ত ধরিত্রী রঞ্জিত করিয়াছি! বংস! 
এই সব চিন্তাই আমার হ্ৃবংস্পৃক্‌ যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ ।” 
| মহাত্মা এবনে ওমর । 

মহামতি জাবের বলিতেন যে, এবনে ওমরের ন্তায় তপঃপ্রতাব সম্পন্ন, 
সংসারবিরাগী, স্বাধীনচেতা ও ধর্মগত-প্রাণ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কেহই 
নাই। মহাস্মা এবনে ওমর তাহার পিতার সঙ্গে বাল্যকালেই এস্লামে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। ূ 

হজরত ওস্মান গণি । 

মহাত্মা! ওন্মান গণি (রাজিঃ) হজরতকে বিনাশ করিতে দৃঢ়দংকল্প হইলে, 
তাহার সাদী 'নায়ী এক বিদ্ধী আত্মীয়! তাঁহাকে এসলামের শ্রেঠতার বিষয় 
জ্ঞাপন করেন। তৎপরে তিনি মহায্সা আবুবকরের (রাজি; ) নিকট সবিশেষ 
বর্ণন করিয়া এন্লাম ধর্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং এস্লাম প্রচারের জন্ত 
হজরতের অনুবত্তী হয়েন। তিনি ১১ বৎসর ৬ মাস পধ্যস্ত নোহাম্মদীয় সিংহাসন 
উজ্জল করিয়াছিলেন । 

মহাত্মা আব্বাস | 

এমনাধিপতি ছূর্বত্ত আব্রাহার মকা আক্রমণের পূর্বে, পরম নিষ্ঠাবান 
আব্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোসলমান হইবার পুর্বে কাবামন্দরের 
তত্বীবধায়ক এবং কোরেশীয় দলপতি ছিলেন। নকায় এম্লামধন্্ আবিভূতি 
হইলে, তাহাতে প্রথমেই তীহার প্রতীতি জন্মিয়া ছিল; কিন্তু শ্বজতির 
নির্যাতন ভয়ে তখন সে ধন্ম গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর এস.লামের বিজয়কালে 
তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হজরতের মতান্ুবর্তী হয়েন এবং ৮২ জন দাসকে স্বাধীনতা 
প্রদান করেন। তাহার দ্বারা এস লাম ধর্মপ্রচারের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। 

মহাতা হামজা । 
ভব হাম্জা হজরতের পিতৃব্য ছিলেন। একদা তিনি মুগয়ার জন্য 

স্থানাস্তরিত হয়েন। ঘটন। রুমে সেইদিন দানব প্রক্কতি আবুজেহল হজরতের 
প্রতি অমানুষী অত্যাচার করে। তৎপরে পবিভ্রচেত! হাম্জ! তদ্িবরণ 
অবগত হুইয়। মহা ক্রোধে আবুজেহলকে শরবিদ্ধ করেন এবং স্বয়ং এস লাম 
ধর্মে দীক্ষিত হয়েন। তিনি ধর্মের জন্য অহৃ্ের যুদ্ধে গ্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 


সাধ। ৩৯ 


এইরূপে কি মক্কাবাদী, কি দুরদেশবাদী, সকলেই এস.লামের প্রসাদ- 
প্ত্যাশী হইয়া! হজরতের চরণে আত্ম সমর্পন করিয়াছিলেন। য়িহুদী জাতীয় 
সলামের পুত্র আবল্লা এবং রোমীয় ও আফ্রিকায় অনেক থ্রীষ্ঠান পুরুষ 
বাদ্ধবে মকায় আগমন-পূর্বক এস াম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তারিখে 
মারব প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার বিচিত্র জীবনীর বিবরণ বিশদভাবে পরিবর্ণিত 
আছে। | (ক্রমশঃ 1) 


সেখ আহাম্মদ সোবাহান। 
মা 


সাধ। 
(১) 

বিশাল আকাশে, অতীৰ উল্লাসে, 
নিয়ত নিরখি ধারে ; 

নিকুষ্ধ-নিলয়ে, কুম্থম-হৃদয়ে, 
নেহারি সতত তা;রে। 

চন্দ্র চক্ড্রিকায়, গ্রহ তারাদলে, 

তীহাকে দেখিতে পাই ; 

অরণ্যে আরামে, পাদপ লতায়, 
নিরথি নিখিল ঠাই। 

তীব্র মরুমাঝে, নদ নদী-নীরে, 
অচল, জঙ্গল, হবে, . 

হেরি অহরহ, বিদ্যমান তিনি 
কুবলয় কোকনদে। 

শ্মশানে সৈকতে, কাস্তারে প্রাস্তরে, 
খাল বিল সরোবরে, 

নিরখি বিস্মুয়ে, বিশুগ্ধ অস্তরে, 
সদ। প্রাণ চাহে যা'রে। 

অনস্ত বিমানে, বিশাল ধরায় 
পদার্থ নিবহে যিনি | 

স্থিত পূর্ণভাবে, দিবা বিভাবরী, 
কে কহিবে কে বাতিনি? 

নাহিক আকার; নিত্য নিরাকার? 
বিকার রহিত জন 

ভক্ত ব্রাত-তরে, বু মুভ্তিধারী 
খ্বকীয় স্বভাবে হন। 


৪8৩ অঙ্কুর । 

মীমাংস অতীত ্বার্প হার 
জ্ঞান-অগোচর যাহা ; 

আদি মধ্য অস্ত রহিত পুরুষ, 
শুনি বেদাগমে তাহা । 

বাঞ্ধব, মুহদ, সখা, মিত্র অরি 

: নাহি কেহ কোথা" তার ; 

কিন্তু অনুক্ষণ, স্থথ শান্থি দাতা, 
বিশ্বে তিনি সবাঁকার। 

চাহে প্রাণ সদা, মিলিতে তীহায় ; 
তিনি যে জীবের গতি । 

প্রাণি নিকরের সুখের কারণ; 
কপাসিন্থু বিশ্বপতি। . 

নিখিল ব্রহ্গাণ্ডে, সষ্টি সমাবায় 
সে মোহন-জ্প-ছায়া ; 

নিত্য নিরঞ্জন, স্থষ্টির অতীত--- 
গ্রপঞ্চ তাহার মায়া । 

জানিলে শাশ্বতে, ঘুচে মায়া মোহ ; 
পাপ পুণ্য নাহি রয় ; 

কু-বর্থ ্রিতাপ, ংস হয় মূলে 
যেতীা'র শরণ লয়। 

(২) 

ভক্তি-শতদলে, প্রেম পৃত নীরে, 
পৃজি' হৃদে প্রেমময়, 

মিলিব অস্তিমে, পদ-প্রান্তে তার; 
“সাধ? যেন পূর্ণ হয়। 


শ্রীমতী জ্যোত্মাময়ী ঘোষ | 


ভ্রম পশোধন। 
দীর্ঘনিদ্রা ও যোগ 
(২) 
১ম বর্ষের ৪৫১ পৃষ্ঠা, ৩ পংস্তি, দীর্ঘ শব্দের পর "নিদ্রারই ক্ষণি ক'*- 

যোগ হইবে। | 

প্র পৃষ্ঠা, ৪ পংক্ি, “নিদ্রারই ক্ষণিক”' উঠিয়! যাইবে । 

এ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি, *পূর্বববর্তী”” শবের অগ্রে "জাগ্রত অবস্থার”_ 
যোগ হইবে । 

এ পৃষ্ঠ, ২১ এবং ২২ পংক্কি, প্মর্শ” শবকে পকর্ম* পড়া 
হইবে। 


বীজাদস্কুরনিষ্পত্তিরস্কুরাদ কসম ৷ 
ফলপ্রদোভবেছ্ ক্ষইখমাশীক্রমৌমতঃ ॥ 








২য় বর্ধ। ফাল্গুন, ১৩১৩। [ ২য় সংখ্যা। 





১০ আশ ১০ সপে পপ এ এরা রা পা 





ধর্ম বিজ্ঞান । 
(৪) 

ইতঃপূর্ববে আমরা সাধারণ ভাবে ম্পেন্সারের মতের সমালোচন! করিয়া 
দেখাইয়াছি যে, তাহার দর্শনের ভিত্তি অত্যন্ত কাচা জমির উপর স্থাপিত। 
এখন আমর! তীহাঁর ছই চাঁরিটি বিশেষ বিশেষ মৃত পরীক্ষা! করিয়া দেখাইব যে, 
এই ভূমির উপর স্থাপিত তাহার দর্শনমন্দির কত ক্ষণভঙ্গুর। 

আমর! পূর্বেই বণিয়াছি যে, স্পেন্সার জগদতীত এক মহাশক্তির অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী। কিন্তু এই শক্তিকে তিনি কোনও রূপেই জ্ঞানের বিষয় বলিতে 
প্রস্তুত নহেন। এই মধ্যপথ অবলম্বন করাঁতে তাহার যে কিরূপ গুরুতর শ্রান্তি- 
সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নিজের লেখা হইতেই তৎসন্বন্ধে একটা দৃষ্াস্ত 
দেওয়া যাইতেছে । তিনি এক জায়গায় বলিতেছেন, [1061 15 21 1051016 
82170 60911081 2126157 1010) 71101) 25617 01105 01০9০9205৮, কেহ 
কি স্পেন্সারের মুখে তদ্বর্ণিত মহাশক্তির এই পরিচয় পাইয়া আর তাহাকে 
অজ্েয়বাদী বলিয়া মনে করিতে পারেন ? একজন বিশ্বাসী ভক্ত কি এক' 
নিশ্বাসে তাহার ইষ্টদেবতার উপর ইহা! অপেক্ষা অধিক ধরখর্য আরোপ করেন? 
তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি শক্তিস্বরূপ, তাহ! হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হুইয়াছে। 
আর বেশী কিছু চাই না। ন্পেন্সারের অজ্ঞেয়তাবাদ বিনাশে ও তাহাকে 
জেন্ববাদী প্রমাণ কত্ধিতে ইহাই প্রচুর। প্লীষিও তো ব্রহ্মসত। সমন্ধে এ 


৪২ ... অঙ্কুর। 


র 

কথাই বলিতেছেন। তিনি বলেন নংন্বতে--প্যতে! বা মানি ভৃতাঁনি জায়স্তে*, 
প্যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্*, আর স্পেন্সার বলেন 
ইংরাঁজীতে--:*ণ)616 1 811 11201652100 866172] 60129 [00 10101 
6819 00106 01০৫৩৩এ৪,এই যা তফাৎ, নতুবা! অন্ত কোনই বিভিন্নতা নাই। 
বরং আমাদের ভয় হয়, এইরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া কোন 07512119€ কোন্‌ 
দিন বলিয়া! ফেলিবেন যে,ক্উপনিষদের খষি ম্পেন্সারের নিকট হইতে তর ভাৰ 
গ্রহণ করিয়াছেন! কেননা, খষির *প্রাণ* স্পেন্সারের “[,761£)”র অনুবাদ 
ছাড়া আর কি? এবং খধির নিঃস্মতম্‌ .স্পেন্সারের [1০৫6৫ ছাড়া আর 
'কিছুই নহে !! অজ্সেয়বাঁদী ম্পেন্সারের শক্তির জ্ঞান এইখানেই শেষ হয় নাই। 
তিনি আরও বলিতেছেন, ”[)৩ 0০৮6৫ 7)8171663660. (010021)00 6১৪ 
00156159 01501050151)60 83 108181191, 19 018 52006 700৮/61 
₹/1101) 17 00156155 6113 00 00061 019 10107 01 00105010031639,৯ 
জানিনা, অজ্ঞে়তাবাদ এই উক্তির কোন্‌ স্থানে বাস করে। তিনিই আমাদের 
মধ্যে জ্ঞানরপে আবিভূর্তি হইতেছেন। *প্রজ্ঞা চ তম্মাৎ প্রস্থত! পুরাণী” 
উপনিষদের ধষিও এই কথাই বলিতেছেন । তীহার মুখে যর্দি আমরা না 
শুনিতাঁম যে তিনি অজ্ঞেয়তাবারদী, প্ত্রক্ষকে জানা যায় না” একথা যদি 
স্থানান্তরে তীহার মুখ দিয় না বাহির হইত, তবে আমরা স্পেন্সারকে কখনই 
অন্ঞেয়তাবাদী বলিতে পারিতাম নাঁ। ম্পেন্সারের এ উক্তিগুলি আমাদের 
নিকট অন্ধের হাতে আলোর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। যে চক্ষু খুলিবে 
না তাহার আলোর কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার আলোতে অন্তেরা 
পথ দেখিবে বটে, কিস্তু অন্ধ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। 
স্পেন্সার এ তিমির আশ্রয় করিলেন কেন? আমরা তাহার মতের যতদুর 
সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি যদি 
দ্রহ্মকে জানা যাঁয় না” এই চিরপোধিত ভ্রান্তিটা পরিত্যাগ করিয়। বিচারে 
প্রবৃত্ত হন তবে বন্গবাদী হইয়া যান। কিন্ত তিনি এতদূর আসিয়া'ও বন্ধজ্ঞানের 
শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পাঁরিতেছেন না। কেন? সাকারবাদী 
হিন্দু যেমন “নিরাকারের ধ্যান হয় না” এই ভ্রান্তি বশবর্তিতা বশতঃ পৈত্রিক 
সম্পদ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃত রস হইতে বঞ্চিত হইয়। পৌত্তলিকতাতে নিমজ্জিত 
হটয্াছেন, স্পেন্সারও তেমনি প্অলীমের জ্ঞান সম্ভব নর", এই দার্শনিক 
কুসংস্কারের প্ররোচনায় ব্রক্গজ্ঞানের উচ্চ অধিকার হইতে আপনাকে বঞ্চিত 
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করিয়াছেন। সুতরাং রশনালোচনা করিতে যাইয়া তিনি ষে পরিশ্রম করি- 
য্লাছেন, তাহা ভন্মে ঘ্বৃতাহুতির স্তায় পগুশ্রম মাত্র হইয়াছে । এই পণডশ্রম 
দেখিয়া মনে বড় ক্ষোভ হয়, তাই খবির কথার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা হুয়--. 
*ষো বা এতদক্ষরং গাস্যবিদিত্বান্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কপণঃ।” 


যাঁহ! হউক, এই যে মহাশক্তি, যাহা হইতে সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে 
এবং যিনি আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই মহাশক্তির জ্ঞান 
আমর! কিরূপে লাভ করিলাম? স্পেন্সার এখানেও বৈদাস্তিক খধির সঙ্গে 
একমত হইয়া বলিতেছেন, “আত্মজ্ঞানস্ু ব্রহ্মপ্তানের ভিত্তি।” তিনি বলেন-_ 
%(/০ 216 01521200010 50100915176 00801021108] 00102 17 1591 
2001061 2 10107 01081017010 07901981102] (010 ৪3 01010811107 
01959107660 10 0075019050995, 11) 9501010---74806100 220 
12200100. 216 0091 200 0090095169১ ৪091160 ৪5 1615 001 01015 
10 (1) 20010903 01 0)9065 00. 0186 217001791) 1006 60 001 ৪0010105 
00 01961, £0001195 ৪ ০0107080001 06 01) 5০ 101065 25 8084- 
ড21000 0০৮ 10 00900105900. 08015 7 58210661120 99 ০20 
006 ০01)06156 2 16120101 01 9012116/ 06960 10581016093 
86 215 1006 001010200121:* **০**০০* “105, 00910, 020 ৪ 100 
10195600 €0 001501529 [17০ (0০3 ৬/101) 1101) 2 10009 1951915 
21) 016 60 10059 10 23 2 9010060101175 00106 010111:9 006 
1661107 ০6 1011500191 (905100. 01101) ০01730100095 016 70: ? 
প1)610 219 211-501000101)6 168501095০৮ ০৮১ 10015521505 00 81017 
002,01৮ 10909 01 16016560611)5 015 00:06 10 001030100190)63$9 -- 
10 00161 23:0611900, ০৫ ০0101010810101) ০6 00611619059, 0% 
1101) ০ 081) 006016 1 00 001 11811103*-,****০ ০ 1781008 2 0018. 
০600101) ০06 10:09 17) (1) 1017-560 01691610ট (010১ 60৪ ০017061)* 
(107 %০ 108৮৪ 901 (9105 17) 079 95০ 15 8009117 05%01)0 ০0৫ 
0০61, 


এই স্থানে পঞ্ডিতপ্রবরকে একটা প্রশ্ন করিতেছি_-আমরা জগতের সংস্পর্শে 
আসিয়া যে মহাঁশক্তির পরিচয় পাই তাহা! চিৎশক্কি, না৷ (যদি জড়শক্তি বলিয়া 
কিছু থাকে ) জড়শক্তি ? আমরা আত্মার (৪2০) মধ্যে যে শক্তির পরিচয় 
পাই, তাহ! তো আত্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। আমরা আত্মার যে শক্তির পরিচয় 
পাই, তদ্তিরিক্ত. অন্ত কোনও শক্তির ধারণ| যদি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ 


88 অন্কুর। 


অসম্ভব হয়, তবে জগতে যে মহাঁশক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তিনি 
চিৎশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বাতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। কিন্তু আদি- 
কারণ জ্ঞানরূপ কি না, এই মহাশক্তি জ্ঞানবুক্তা কি না, সে সমদ্ধে 
শ্পেন্সার স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। তিনি 'স্পষ্ট স্বীকার করুন 
আর নাঁই করুন-_*]:০ (8109 & 0000900100 01 (0106 10) 006 10010- 
560 01961606060] 01) 001)0900100) ৮৮৩ 1)2%6 ০6 006 60:08 11) 
€)০ 520 15 0066117 09010 ০ 0০67৮, এই স্বীকারোক্তিতে তিনি 
নিজ হন্তেই স্বীয় অজ্ঞেয়তাবাদ বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এখন 
আর আদিকারণে শক্তি আরোপ করিয়া, জ্ঞান আরোপ না করিলে চলিবে 
না। আমরা আমাদের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহা আত্মাতিরিক্ত 
কোনও বস্ত নহে। সুতরাং কোনও বস্তৃতে এতদনুরপ শক্তি আরোপ 
করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আত্মবন্ত্ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, 
নতুবা উপরোক্ত উক্তির কোনই সার্থকত| থাকিবে না। আত্মজ্ঞানই 
যে সকল জ্ঞানের ভিত্বি, স্পেন্সার তাহা! বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও 
একটা দার্শনিক কুসংস্কারের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব বশতঃ ইহার পরিণতি 
ও শুভফল লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। অজ্ঞেয়তাবাঁদী পর্ডিতদিগের ভ্রান্তির সর্ব 
প্রধান কারণ এই যে, তীহারা কথার কাটাকাটির উপর যতটা মনোযোগ 
দেন, আসল বস্তটার (16211 ) উপর তত মনোযোগ দেন না। এক 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাত্রিকালে খষ্রার উপর শুইয়া “তৈলাধার ভা কি ভাগ্াধার 
তৈল” এই জাতীয় কোনও গুরুতর মীমাংসায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, এমন 
সময়ে ঘরে মান্ষের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন “ঘরে 
কে”? পণ্ডিতের প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ চৌর উত্তর করিল, "আজ্ঞে 
ঠাকুর, কেউ না, আপনি ঘুমান।” তখন পণ্ডিত মহাশয় “তাই তো, ঘরে 
কেউ নাই, তবুও আমি পদশব্ধ শুনিবার ভুল করিলাম কেন” এই কথা 
ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া৷ পড়িলেন। অজ্ঞেয়তাবাদী পঙ্ডিতদিগের চিন্তার 
প্রণালী কতকট! এই শ্রেণীর; কেন না, যখন জ্ঞেয়বাদ খগুনের চিন্তাটা! তাহা- 
দের মনের উপর খাড়া! না থাকে_যখন শব অপেক্ষা বস্তর দিকে দৃষ্টি বেশী 
থাকে, তথন তাহারা এমন অনেক কথা বলেন যাহা অজ্ঞেরতাবাদের, সঙ্গে 
মিলে না। আমর! এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত ম্পেন্সার হইতে দিয়াছি। আরও 
একটা দ্িতেছি। পও্িতপ্রবর তাহার 119192)তে বপিয়াছেন--** 10৫৮ 
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৪৮৩ 8100006 0109/57 20. 01691015100 63016536911) 211) 21085 
15 00 ০01161516 280 8007981617৫ ০ 7. 00/০1 10108 ৬89 [8161 
1000 16 0010 9107০০৮ তাই যদি হয় তবে জগৎ কারণে জ্ঞান না থাকিলে 
জগতে জ্ঞান আদিল কোথা হইতে ? বাস্তবিক স্পেন্সার যখন জ্ঞেমনী জগতের 
কথ! বলেন তখন তিনি একজন অতি উপাদেয় গুরু, কিন্তু অজ্ঞের় জগতের 
বিষয় বলিতে যাইয়াই তিনি সব গুলিয়ে ফেলেন । 

আমর! যতটুকু আলোচনা করিলাম, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে 
যে, অতি অল্নায়াসেই স্পেন্সারের মতকে ব্রহ্গবাদে পরিণত করা যাইতে পারে । 
সে মতকে আমরা কিরূপে অজ্ঞেয়তাবাদ বলিব, যে মত স্বীকার করে বে, 
আদিকারণ শক্তিত্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি ও অনস্ত, তাহ! হুইতেই সমস্ত 
বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে এবং তিনিই আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ? 
্রহ্মবার্দিগণ ব্রহ্গের দার্শনিক স্বরূপ সম্বন্ধে এতদ্তিরিক্ত আর বেশী কিছুই 
নির্দেশ করিতে পারেন ন1। 

স্পেন্সার দর্শনের অসঙ্গতি দোষ এইখানেই শেষ হয় নাই, শ্রাঞ্ধ আরও 
অনেকদুর পধ্যন্ত গড়াইয়াছে। স্পেন্পার এই অজ্ঞেশক্তির প্রতি ভক্তি 
শ্রদ্ধা অর্পণের ব্যবস্৷। করিয়া মনে করিয়াছেন যে, ইহাতে তাহার অজ্জেয়তা- 
বাদ এবং মানবের স্বাভাবিক ধর্মনপ্রবুত্তির চরিতার্থতা এই ছুই কুলই 
রক্ষা পাইতেছে ঃ কিন্তু সে চেষ্টা নিক্ষল। কোনও অজয় বস্তর প্রতি 
ভক্তি শ্রদ্ধা সম্ভব নহে। অবশ্য, ধর্মপ্রবৃত্তির চরিতার্তার জন্য উপাস্ত 
বস্তকে কিয়ৎপরিমাণে অন্ধকারাবৃত থাকিতে হয়, কিন্তু তাহার পক্ষে 
একান্ত অজয় হইলে চলিবে না। আমার বর্তমান জ্ঞান তাহাকে আয়ত্ত 
করিতেছে না, এই পধ্যস্ত। কিন্তু তাহাকে আমার জ্ঞানের সঙ্গে সমভাবাপন্ন 
(11151 ) হইতে হইবে, নতুবা! তীহার এই অনায়ত্রীকরণীয়তাও আমার 
মধ্যে কোন ধর্মভাব উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং মানবের 
যে ধর্মভাব উপাস্ত বস্তুতে প্রযুজ্য, তাহা কোনও অজ্ঞেয় বস্তুতে অর্পিত 
হইতে পারে না। যিনি আমা অপেক্ষ। উচ্চ, যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
তাহারই অন্ধ্যানে আমার মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভয় ও বিশ্বয়ের উদ্রেক হইতে 
পারে। যিনি অজ্ঞেয়। তিনি আম! অপেক্ষা উচ্চ কি নীচ, শ্রেষ্ঠ কি 
নিকৃষ্ট, তাহাই জানা হয় নাই, স্ুৃতরাং তাহার সব্ধদ্ধে কোন ভাবই 
সম্ভব নহে, ধর্মভাব তো দুরের কথা। বন্তদ্বয়ের মধ্যে উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ট. 


৪৬ অন্গুর। 
নিকষ্টের সধন্ধ নির্ণ্র করিতে হইলে, উভয়কে সমগ্রক্কৃতিবিশিষ্ট ( ০০7)7৪- 
60181) হইতে হইবে, নতুবা উভয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধই স্থিরীক্কত 
হইতে পারে না। এক হাত ও এক মনের মধ্যে এরূপ কোন সম্বদ্ধই 
নাই। কিন্ত এক মন ও পাঁচ মনের মধ্যে আছে। যদি অভ্তেয় বস্তর 
ধ্যানে ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে চাও, তৰে ধ্যাত! ও ধ্যেয়ের মধ্যে 
উচ্চ নীচের সম্বন্ধ নির্দেশ কর, এবং তাহা করিতে গেলেই যখন উভয়কে 
সমভাবাপর হইতে হইবে, তখন উপান্ত আর অজ্ঞেয় থাকিতে পারেন না। 
সুতরাং স্পেন্সারের অজেয় উপান্ত--প্কাঠালের আমসত্ব" বলিয়া প্রতীয়মান 
হইতেছে । বিশেষতঃ, যে মানবের সমগ্র জীবনটা! জ্ঞানের বিকাঁশ ব্যতীত 
আর কিছুই নহে, সেই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত ধন্মভাবকে অজ্ঞানতার 
উপর প্রতিষিত করিতে যাওয়ার স্তায় অসঙ্গত ব্যাপার আঁর কি হইতে পারে ? 
যাহা হউক, স্পেন্দারের দর্শন আলোচনা! করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, 
তাহার অজ্ঞেযতাবাদে অজয় বস্তু অনান্দি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী; শক্তি- 
স্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহা হইতেই সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইতেছে এবং 
তিনিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আমর! আরও 
পাইতেছি যে, এই যে শক্তি, তাহা আমাদের আত্মশক্তি হইতে ভিন্ন- 
প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে পারেন না। স্থতরাং ম্পেন্সার দর্শনের পরিণতি 
অধ্যাত্ববাদের (10691150) ) উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্গবার্দে। কিন্ত তিনি অধ্যাত্ম- 
বাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহার মনে একটা ভয় আছে, যে 
তাহা হইলে ক্রমবিকাশবাদ (5৮০1৪0॥ 01901 ) টিকিতে পারে ন!। 
তিনি বলিতেছেন-_-“51)0810 07610681150 06 11081, 015 0000109 
01 7৬০01000715 2. 0189.0.% আমি যথন ম্পেন্সারের এই উক্তিটী প্রথম 
পাঠ করি, তখন একটু মুক্কিলে পতিত হইয়াছিলাম। |আমি অধ্যাত্মবাদ ও ক্রম- 
বিকাশবাদ ছুইই বিশ্বাস করিতাম। মনে করিতাম, ছুটি মতে কোনও 
অসামপ্রন্ত নাই, অথবা এ লন্বন্ধে কোন প্রশ্রই মনে উদ্বয় হয় নাই। 
কিন্ত স্পেন্সার বলিয়া! দিলেন, একটা সত্য হইলে, অন্যটা নিশ্চয়ই কল্পন! 
মাত্র। তখন মনে একট! বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল; কিন্তু শী্তই 
একজন মহাঁজ্জানী আমাকে এই মানদিক অশান্তি হুইতে মুক্ত করির! 
দিলেন, ইনি ত্বর্গীয় মহাত্মা ]', [. 31557. তীহার উপদেশে বুঝিলাম 
যে, স্পেন্সার শুর মহাত্রাত্তিতে পতিত হুইয়াছেন। প্ররন্কৃত অধ্যাত্ম- 


ধর্ম-বিজ্ঞান। ৪৭ 
বাদের (106511910 ) সঙ্গে ক্রমবিকাঁশবাদের (6৮০1061017 ) কোনই 
বিরোধ নাই। স্পেন্সাঁরের অধ্যাত্মবাদের দৌড়, বার্কলি (67:61) ) 
হিউম (70176) এবং ক্যাপ্টের (1900) 10800571050681 425000176 
পধ্যস্ত। তীহার গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় সে গুলিও তিনি বিশেষ- 
তাবে তলাইয়া আলোচনা করেন নাই। সুতরাং সাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম* 
বাদ (106917571 ) সম্বদ্ধে যে ভ্রান্তি দেখ! যায়, তাহার মনেও সেই 
্রান্তি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই,.তিনি অধ্যাত্মবাদের (116811917 ) 
নামে ভয় পাইয়াছেন। তিনি অধ্ুযায্মবাদের ঘাড়ে প্জগৎটা আমাদের 
ব্যক্তিগত মনের ক্রিয়া”--এই ত্রীস্তমত আরোপ করিয়া ক্রমবিকাশবাঁদ 
সংরক্ষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। “কাণ নিল চিলে” শুনিয়া চিলের 
পশ্চাতেই ছুটিয়াছেন, কাণে হাত দিয়! দেখ! হয় নাই, বাস্তবিক চিলে 
কাণ নিয়াছে কি না। বস্ততঃ প্রকৃত অধ্যাত্ববাদের সঙ্গে ক্রমবিকাশবাদের 
কোনই অসামঞ্জপ্য নাই, বরং স্পেন্সার ব্যাখ্যাত ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে 
বিশেষ মিলই রহিয়াছে । ম্পেন্সার তীহার ক্রমবিকাশবাদের ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, মানবের মধ্যে যে সমস্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল বিকশিত 
হইয়াছে, তাঁহা ক্রমবিকাশের ফল। ধীরে ধীরে বংশপরম্পরায় তাহা 
বিকশিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই,_-আমার মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে আমারই 
মনে বিকশিত হইতে পারে, বংশপরম্পরায় বিকশিত হইবে কিরূপে ? 
স্পেন্সার উত্তর দ্রিবেন, শরীরের মধ্য দিয়া। শরীর তে! বহ্রাবরণ মাত্র। 
শরীরের উন্নতির ব্যাখ্যায় মনোবৃত্তির ব্যাখ্যা হয় না। আমার কোনও 
ব্যক্িগত (101510891 ) মনোবৃত্তির উন্নতি কখনই আমার মনের বাহিরে 
হওয়। সম্ভব নহে। অন্ত একজনের মানসিক উন্নতি আমার উন্নতির 
পূর্বভাগ হইতে পারে না। এখানে আত্মার একত্বের ব্যাখ্যার উপর 
সকল মীমাংস। নির্ভর করিতেছে। যদি আমার কোনও মনোবৃত্তি বংশ- 
পরম্পরায় উন্নত হইয়া থাকে, তবে আমাকে বংশপরম্পরার সঙ্গে সংযুক্ত 
করিবার জন্য এক পরমাত্বা স্বীকার করিতে হইবে, যিনি আমার ও 
পূর্ববর্তী সকলের আত্মারূপে প্রকাঁশ পাইতেছেন, নতুব! বংশপরম্পরার. 
মনোবৃত্তি বিকাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত অধ্যাত্ববাদ এই 
পরমাত্থারই নির্দেশ করিতেছেন। সুতরাং অধ্যাত্ববাদ ব্যতীত ক্রমবিকাশের 


৪৮ অকুর। 
€ 


ব্যাখ্যাই হইতে পারে না । অতএব দেখা যাইতেছে, ক্রমবিকাঁশবাদের সঙ্গে 
অধ্যাত্ববাদের কোনই বিরোধ নাই; বরং তাহারা গভীর বন্ধুতা-সত্রে 
আবদ্ধ। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে প্পেন্সার যে বলিয়াছেন,_-'9170810 
৩ 10621156 ০৪1121)6 07 0006106 01 15010010107 19 ৪. 016211,+ 
তাহ! যথার্থ নহে, বরং এই কথাই ঠিক “16 00০010৩ 01 7৮০10601 
15 010 06০8052 116 1098165115 1181)৮1. আমাদের আলোচনায় এই 
কথাই দূরীভূত হইল যে, স্পেন্সারের মতকে বিশেষভাবে নিংড়াইয়া 
উহার সার বাহির করিলে, উহা! অধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত বন্ধবাদে পরিণত 
হইবে। 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 





রতৃমাল। । 





(৩৫) 
চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী । 
চিতা দহতি নিক্ঞাঁনং চিন্তা প্রাণলমং বপুঃ॥ 
ভাঁবার্থ__চিতা! ও চিন্তার মধ্যে চিন্তাই প্রবল। 
, দৃহে মুত জনে চিতা! ; 
কিন্তু, জীবিতের-_চিন্ত।-- 
দগ্ধ করে গ্রাণসম বপুঃ অবিরল ॥ 
(৩৬) 
বিদ্বত্ৃপ্চ নৃপত্ব্চ নৈব তুলং কদাচন। 
স্বদেশে পৃজ্যতে রাজ বিদ্বান, সর্বত্র পুজ্যতে ॥ 
ভাবার্থ-_বিদ্বত্ব নৃপত্ব কভু নহে তুল্য রূপ। 
বিদ্বান্‌ সর্বত্র পৃজ্য ) নিজ দেশে তৃপ॥ 


 রত্বমালা। ৪৯ 


(৩৭ ) 
আজগাঁম যদ! লক্ষমীর্ণারিকেল ফলান্বুব । 
নির্জগাম যদা লক্ষীর্গজভুক্ত কপিখখবহ ॥ 
ভাবার্থ--কমলার আগমন, 
হয় যথা! নারিকেলে নীরের সঞ্চার । 
আর, তা”র পলায়ন, 
গজ-ভুক্ত কথ বেল হয় যে প্রকার ॥ 
(৩৮) 
বিদ্যয়া তপস1 বাপি দীনেন বিনয়েন চ। 
পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্‌ ॥ 
ভাবার্থ-_বিদ্যা, তপঃ, দান, যশঃ, স্থপুত্র, বিনয়, 
আর আছে যে জনার সলিল আঁশয় ; 
ধন্ত তিনি ধরাধামে,_-ধার্ম্মিক সুজন ; 
প্রকাশে এ সবে তার পুণ্যের লক্ষণ । 
€ ৩৯ ) 
যপ্য ভার্ষ্যা গুণজ্ঞ। চ ভর্ভারমনুগামিনী | 
অল্লাল্পেন তু সন্তব্টা স। প্রিয়! ন প্রিয় প্রিয়া ॥ 
ভাবার্থ--ভর্তার অনুগামিনী, 
সন্তষ্টা, গুণগ্রাহিণী, 
যেই নারী তাহাকেই প্রিয়া কহা যায় । 
ইহা! ভিন্ন অন্যে প্রিয়া, 
কহে যদি সন্বোধিয়। 


কেহ, তবে তাহা মাত্র রাজি ॥ 
(৪০ 


ভদ্রেং কৃতং কৃতং মৌনং কে এ ডিন | 
দর্দ্‌রা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌ ॥ 
ভাবার্থ-প্রাবৃটে নীরবে পিক রছে অবিরত। 
ভেক যথা বক্তা তথা মৌনই সঙ্গত ॥ 
্ীকষ্ণপ্রনাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ | 


স্বদেশী বৈদ্যক ও বনৌষধি। 

আর্ধ্-খধিগণ প্রণীত বৈদ্যক গ্রন্থ হিন্দুদিগের চির আনৃত। দেশকাল পাত্র 
অনুসারে যে সকল দ্রব্যার্দি ভারতবাসিগণের স্বাস্থ্য প্রধ-_যন্থারা অক্ষুপ্রভাবে 
ধর্মার্থ সাধন হয়, বৈদ্যক শাস্ত্রে, মেই সকলের সম্যক আলোচন! কর! হইয়াছে । 
পরস্ত আমাদের ওঁদান্ত দোষে, সে সকলের উতৎকর্ষতা সাধনে পরান্ুখ থাকায়, 
সেই: সকল আত্মধনে আমরা বঞ্চিত হুইতেছি। বিদেশীয় শিক্ষা, আচার 
প্রভৃতির বশবত্তী হইয়া আমাদের স্বদেশী" মহারত্ব হারাইতে বসিয়াছি ; থাদ্যা- 
খাদ্য দ্রব্যাত্রব্য প্রভৃতির বিচার ন! করিয়া যদৃচ্ছ। গ্রহণ করিয়া থাকি সুতরাং 
তন্বার৷ যে আমাদের স্বাস্থ্য ও ধর্মের কতদূর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, সামান্ত 
চিন্ত। করিলে তাহা! অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের হৃদয়ের বল, 
মনের প্রফুল্লতা, শরীরের প্রধান চালক ওজ নামক বিশিষ্ট শক্ি, এই সকলের 
হাসের প্রধান কারণই আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের বহিভূতি কাধ্য। 
বাগভটাচাধ্য এ বিষয়ের বহুল বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশজাত দ্রব্যাদি 
আমাদিগের খাদ্য ও ওষধি উভয়রূপে ব্যবস্থত হইয়! থাকে । 

যেষে খতুতে যে সকল দ্রব্যাদি আমাদিগের স্বাস্থ্যের উপযোগী, সেই 
খতুতেই সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে । সুতরাং সেই সকলের 
অপব্যবহারে যে আমাদের স্বাস্থ্যের অকল্যাণ সাধিত হইবে তদ্বিয়ে আর 
বিচিত্রতা কি? 

পূর্বের ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ যে সুস্থ শরীর ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেন, শ্বদেশ- 
জাত আহাধ্য বস্তই তাহার প্রধান কারণ । এ সকল বস্ত কেবল যে আহাধ্য- 
রূপেই ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, পরস্ত ওষধিরূপেও ব্যবস্ৃত হইত । আমরা ষে 
সকল বনম্পতি ও উত্তিজ দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তত্সমুদায় যে 
ওষধিরূপেও ব্যবহৃত হয় এবং সে সকল যে আমাদের স্বাস্থ্যের কত হিতকর, 
তদ্বিষয়ে অদ্য আমরা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্ট। করিব। নিয়ে কয়েকটা উদ্ধত 
করিলাম । 

কুগ্মাণ্ড 8 প্রচলিত কথায় কুমড়া বলে। এই লতা ও ফল ভারতের 

সর্বত্র, জাপান ও যবদ্বীপে উৎপন্ন হয়। ইহা আমাধিগের নিত্য ব্যবহার্ধ্য 
তরকারী মধ্যে পরিগণিত । প্রাচীন আফুর্বেঘ গ্রন্থ মধ্যে ইহার অশেষ প্রকার 
ওদ বর্ধিত হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তৎসমুদায়ের কিঞ্চিৎ এস্বলে উল্লেখিত 


হদেশী বৈদ্যক ও বনৌষধি। ১ 


হইল। ইহা! মধুর রস বিশিষ্ট, গুক্রবর্ধক, পুষ্টিকারক ওজদ্বর, বাতত্ব, পরস্ত 
্লেম্সা জনক । কচি কুমড়া পিত্ত নাশক। পক্ষ কুমড়া ঈষদ্‌ ক্ষার গু 
যুক্ত, অগ্নিবর্ধক, লঘু এবং রক্ত পিন্ত নাশক। 
রাঁজনির্ঘস্ট,কারের মতেঃ-_ 
মুন্রাঘাতহরং প্রমেহ মুত্র চ্ছাশ্বরীন্বং 
বিন্ম,ব্রগ্ীপনং, শুক্রুদ্ধিকরং, তৃষ্ণাহরং 
জীর্ণাগগ পুষ্টিকরং শ্বাছু অরোচকহরং বল্যং পিত্তত্ঞ্চ । 
মন্থ্ষ্যদেহে রক্ত সঞ্চারের ইহার বিশ্রে ক্ষমত। মাছে, অধিকন্তু, রক্ত পরিফারফ 
বলিয়! প্রাচ্য ও পাঁশ্চাত্য চিকিতৎমকগণ কর্তৃক বিশেষরূপে ইহা! গ্রশংদিত । 
137 : 9015 :10010008 সাহেবের মতে পৰ কুম্মাণ্ডের নিপ্পিষ্ট রম বিরেচক, 
এবং পারদ দোষে দুষিত রক্তের পরম হিতকর; ফুসফুসের প্রদাহ ও ক্ষয় 
কাঁসের ইহা অমোঘ মহৌষধ । কুমড়ার রস ঈষদ্‌ ক্ষার বিশিষ্ট, পরন্ত বায়ু 
রোগের উপশমকারী । শাঙ্গধর বলেন ইহার রস, কুড়ের রসের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করিলে মদ্যপানোন্মত্তত! বিদূরিত হয়। (১) কুমড়ার শাকও 
পরম রুচিকর, পিন্তনাঁশক, গুরু এবং কফ বিনাশক | কুমড়ার মোরবব! 
অতীব পুিকর খাদ্য, রোগীদিগের সহজ পাচ্য, পিত্ত গ্রশমনকারী ; অর্শ, অজীর্দ 
ও ক্ষয় রোগের পরম উপকারক এবং স্থুপথ্য। কবিরাজগণ, মাষকলাই 
বাটিয়া নিজ্ভল কুমড়ার সহিত অপরাপর ওঁষধ মিশ্রিত করত, রৌদ্র শুষ্ক 
করিয়৷ এক প্রকার বড়ী প্রস্তত করেন, ইহা পরম রুচিকর, বায়ু নাশক এবং 
রক্ত পিত্তের উপকারী । | 
এতদ্যতীত আয়ুর্ষেদ গ্রন্থে রক্তপিত্ত রোগে, কুম্মাগুখণ্, বাসাকুম্া খণ্ড) 
অল্পপিত্ব রোগে, খণ্ডামলকী, উন্মাদ অপম্মর রোগে কুম্মাও ঘ্বৃত প্রভৃতি কুম্বাণ্ড 
ব্যবহৃত ওষধ উল্লেখিত হইয়াছে। ঘ্বতের ১৮ গুণ কুম্মাণডের রস জ্যে্টমধুর 
কন্ক দ্বার সাধিত হইয়া থাকে । 
কাঁরবেল্ল ( স্ষবী ) £-_প্রচলিত কথায় ইহাকে করেরা বলে; 
'তারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র, চীন, মালব ও আফ্রিক! প্রদেশে এই লতা ও ফল 
বহুল পরিমাণে জন্মে । করেলা গৃহস্থগণের তরকারীরূপে বাধহত হয়। ইহার 
গুণ, তিক্ত অগ্নিদীপক, পিত্তহারক, রুচিকারক এবং কফন্্। রক্তের পীড়া. 


(১) "কুঙস (ওকন্য স্বরনে। গুড়েন সহযোজিত: 
কু্ঠটকোন্রব সঞ্লাতং মং পানাদ্বাপোহতি" ॥ 


৫২  অস্কুর। 
ও পাত রোগের নাশক । বিশেষতঃ শীতবীর্ঘয, ভেদক, লঘু, জর, অবাতল, পাও, 
' প্রমেহ ও কৃমি নাশক | (২) ইহার আর এক প্রকার জাতি আছে, তাহাকে 
উচ্ছে বলে। উভয়ই প্রায় সম জাতীয়, সুতরাং ব্যবহারে গুণের কোন 
বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আযুর্কেদ মতে ইহার তাজা পাতার রস, 
জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মাত্রান্থুসারে পাঁন করিলে রুমি নষ্ট হয়। ইহা! 
মু বিরেচক। কুষ্ঠ বা সাংঘাতিক ক্ষতে ইহার লতা, শুফ এবং চূর্ণ করিয়া 
বাহক প্রয়োগ করিলে পীড়ার উপশম হয়। ইহা জরদ্ব, গোলমরিচের 
সহিত ইহার পত্র পেষণ করিয়া ব্যবহার করিলে জর বিনষ্ট হয়। এতদ্যতীত 
চত্রদত্তে লিখিত আছে যে, 
“মুষবী পত্র নিধ্যাসং হরিদ্র! চূর্ণ সংযুতং 
রোমস্তী জ্বর বিস্ফোট মস্তুরী শাস্তয়ে পিবেৎ ॥* 
করেলা পত্রের নির্যাস হরিদ্রা' চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, 
জর, বিশ্ফোট, হাম ও বসন্ত রৌগের উপশম হইয়া থাঁকে। করেলার সমগ্র 
লতা, দারুচিনি, পিপুল, তণ্ডুল এবং জঙ্গলী বাদামের তৈলের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া বাবহার করিলে, নান! প্রকাঁর চর্ম রোগ, খোঁস পাঁচড়া আরোগ্য 
হয়। ডাক্তার টমশন বলেন ষে, বাঁধকের পীড়ায়, অথবা শরীরের রক্ত বিকৃত 
বা! শূন্য হইলে, চা খড়ির সহিত ইহার রস সেবন পরম হিতকর । 
পটো'ল 3-_ইহাঁও আমাদের স্বদেশজাত বিশেষ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য । 
ইহার লতাকে পল্তা কহে। এতছুভয়ই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য উপকারী 
তরকারী । পটোল স্থস্বাদ্ু, রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অগ্নি ও শুক্রবর্ধক এবং বায়ু 
পিত্ত ও কফের প্রশমনকারী। পটোলের ঝোল--পল.তার গ্কাথ রোগীদিগের 
পরম হিতকর এবং বলকাঁরক | পল্ত৷ খাদ্য বিষয়ে যেমন রোচক ও উপকারী, 
ওষধি বিষয়ে তেমনি গুণকারী। 
“পটোল পত্রং পিত্তপ্রং দীপনম্পাচনং লঘু। 
শ্িগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ঞঞ্চ জর কাস কৃমি প্রণুৎ ॥” ( ভাঃ প্রঃ ) 
পলতার রস, তিক্ত, পাকাশয়ের বিশেষ উপকারী পরস্ত মৃদু বিরেচক | অরাদি, 
কিঘা হস্ত পদা্দি দাহে অথবা বমি হইলে, ধনের সহিত পল্ত। সিদ্ধ করিয়া, 





(২) “কারবেল্সং হিমং ভেদি লঘু তিজ্রমবাতলম্‌। 
রপিত্বকফান্রদ্বং পাওুষেহ কৃমিন্‌ হরেখ।" (ভা; প্রঃ) 


রমা । ৫৩ 


তাহার ক্াথ সেবন করিলে উক্ত পীড়া্দির উপশম হয়। চক্রদত্তে পটোলাদি- 
কাথ বিষয়ে উল্লেখিত হইয়াছে যে, 
"পটোলং চন্দনং মূর্বা! তিক্তা পাঠামৃতাগণঃ 
পিত্ত শ্লেম্বারুচিচ্ছর্দি অর কঙ্্‌ বিষাপহণ। 
পটলের রস চন্দন মূর্ববা, নিমুখোর বস, কট্‌কী ও গুলঞ্চ, এই সকল প্রত্যেক 
ছুই তোল! পরিমাণে ভাগ করিয়া, অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্ধ পোয়া 
(শেষ নামাহিয়া, দিবসে ছুইবার মাত্র সেবনে ব্রিদোষ, ক এবং বিষজর আরোগ্য 
হয়। অপিচ ইহ! রুচিকর। ইহার জপর গুণ, রক্ত শোধক ও যকৃত পীড়া 
নাশক। বহু পুরাতন পীড়ায়, বা বিস্ফোট জরে পল্তা, চিরেত , মুস্তকা, 
( মৃতা ) নিমছাল, পর্প টা, গুলঞ্চ, বাঁসকছাল এবং খদির, উক্ত প্রকারে প্রস্তুত, 
করিয়৷ নিয়মিতরূপে ব্যবহারে পীড়ার উপশম হইয়া, শরীরে বল সঞ্চার 
করিয়া থাকে । 
"পটোলামৃত ভূনিম্ব বাসকারিষ্ট পর্পটেঃ 
থদিরাব্ যুতৈ কাথো বিন্ফোরার্তি জরাঁপহ্‌ঃ৮ | 
ভাব প্রকাশে ইহার অপর আর একটা গুণ দৃষ্ট হয় যে, ইহার তাজ! পত্রের 
নির্ধযাসে মস্তকের টাঁক দূর করে এবং তন্দ্বারা নব কেশের উদগম হয় । 
এতন্বারা বিশেষরূপে. বুঝা যাইতেছে যে, এই লতা, তাঁহার ফল, পত্র, 
মূলারদি আমাদিগের সর্ববতোভাবে বিশেষ উপকারী । সুশ্রুত সংহিতায় এতদ্‌ 
সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা! দৃষ্ট হয় । (৩) 
“পটোল পত্রং পিতব্রং নাড়ী তন্ত কফাপহা! 
ফলং তন্ত ব্রিদোষকং, মূলং তত্ত বিরেচনং ॥” 
শ্রআনন্দগোপাল ঘোঁষ। 





রমা। 


নবম পরিচ্ছেদ । 
পিতা-পুত্র । 
প্রাতঃকাঁল-_সুন্দরীর সীমন্তে সিন্দুরের সায় পূর্বদিক রক্তিমরাগে রঞ্রিত। 


(৩) 1001%0, 2090198]1 ১৪১০:৪এ এতদ্‌ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে 1 
(17106 ০৮, 1896 290 18809, ) 


৫8 অনুর 


শীতল প্রাতঃনমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। জগৎ এখন নুপ্ত; 
কচিৎ কোন তরুর উপরে পক্ষীর কৃজনশব শ্রুতিগোঁচর হুইতেছে। প্রকৃত্ি- 
দেবীর এই অভিনব বিনোদভাব দর্শন করিয়া বৃক্ষ সকল শিশির পতনচ্ছলে 
আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতেছে। ফুটন্ত কুসুম সকল হাস্ত মুখে তাহার অভ্যর্থনার 
জন্ত ব্যস্ত হইতেছে; জীবের জীবন-গ্রভাতের স্তায় গ্রাতঃকালে প্রক্কতি-সতীয় 
এই বালাজীবনও অতীব রমণীয় এবং গ্রীতিগ্রদ ; এ সময় ভাবুক, বনদেবীর 
অপার সুষমা স্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, সেই সর্ববনিয়ন্তা জগদীশ্বরের প্রেম়সে 
আপ্লত হয়। সংসারচক্রে নিঙ্গেষিত “নিতান্ত দরি্র ব্যক্তির তাপদগ্ধ হায়ও 
এ সময় স্থণীতল হইয়া সুখানন্দ অন্থুভব করে। 

ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সকল সময়েই ধর্শের অনুষ্ঠান করিতে হয় । ধর ছাড়া, 
হিন্দু কোন কর্মুই করিতে পারে না,_তাই তাহাদের ধর্দের সহিত এত মাখামাখি 
ভাব। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া অবধি পুনরায় যতক্ষণ 
ন! নিদ্রাতিভৃত হয়,.--ততক্ষণ তাহাদের প্রত্যেক কাজেই ধর্মের উজ্জল 
জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে । শধ্যা হইতে গাত্রোখান করিবার সময়, 
তাহারা ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া তবে ভূমিতে পাঁদম্পর্শ ফরে। 
মনোমোহন প্রত্যহই অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান করিতেন ) অন্ান্ত দিনের 
ন্যায় আজও ৭ 

প্প্রভাতে ষঃ শ্মরেনিত্যং হর্গা চর্থাক্ষরদ্বয়ং | 
আপদঃ তন্ত নস্য্তি তমো হুর্য্যোদয়ে যথা ॥” 

ইত্যার্দি নানাবিধ দেবদেবীর পৃতনাম রসনায় উচ্চারণ করিতে করিতে 
বাহিরে আসিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যার্দি সমাপন করিয়া পাঁঠাভ্যাসে রত 
হইলেন। 

পূর্বে আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহ! এদেশবাসীর 
স্বভাবের অন্থরূপ ;__তাই তখনকার শিক্ষায় এদেশীয় বালক-বালিকাদের 
স্বভাব চরিত্র অতি কমনীয় হইত। এখনকার শিক্ষার কিন্ত সেরূপ কমনীয় 
ভাবটুকু আর নাই। বাঁলক বালিকাদের চরিত্রও যেন আর সেরূপ পবিত্র- 
ভাবে গঠিত হয় না। এখন ইংরাজ বাহারের কৃপায় ্কুল কলেজের অভাব 
নাই, শিক্ষার অভাব নাই, শিক্ষার্থীও অভাব নাই। বিরৃতমনতি হিন্দু 
আপন ব্যবস! ভুলিয়া, পিতৃ পিতামহের ক্রিয়-কলাপে জলাঞলি দিয়, বিজাতীয় 


ৃ রমা। ৫৫ 

শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন ; তাহাদের ক্রিয়া কলাপ, আচার ব্যবহার 
সমস্ত অস্ুকরণ করিতে লাগিলেন ; হিন্দুভাব পরিত্যাগ করিয়! ক্রমে যাৃচ্ছিক 
ভাবে আপনাকে পরিচালিত করিলেন; কুশিক্ষার দোষে যাহা কিছু সমাজ 
ও স্বধর্মু বিগহ্িত কার্য তৎসমস্তই আসিয়া জুটিল। এখন পরম পুজনীয় 
পিতৃদেব নিকটে আমিলে ব! তাহাকে প্রণাম করিবার আবশ্তক হইলে, আর 
সহজে প্রণাম করিতে পারেন না; যে পরমারাধ্যা জননীর কৃপায় এ জগতে 
তাহার অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, সে জননীকে এখন দৃক্পাতও করেন 
না। এই ত শিক্ষা! আর এই ততাহার পরিণাম। এই শিক্ষা সকলের 
হেতৃভৃত হুইয়াই ত হিন্দুর সাববিক প্রীতি বিকৃত হইতেছে ; আর এই জন্যই 
ত আমাদের সমাজে এত বিভ্রাট সংঘটিত হইতেছে । 

মনোমোহন এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই ) তাহার মস্তিফও কোনরূপ 
বিকৃত হয় নাই, তজ্জন্ত স্বভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। তিনি 
প্রতিদিন প্রান্তে পিতামাতার চরণ বন্দনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন 
না, ' ইহা তার নিত্যকর্পের মধ্যে গণ্য ছিল। মনোমোহন নিত্য-ক্রিয়া- 
কলাপ সম্পন্ন করিয়া একান্তমনে অধ্যয়ন কার্যে রত হইয়াছেন । এমন 
সময় বিষুরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পিতাকে আসিতে দেখিয়া, 
মনোমোহন পাঠবন্ধ করিলেন এবং তিনি কি আদেশ করেন, তাহাই গুনিবার 
জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। 

মৃত দ্রিগস্বর বাবুর ভগ্মী,_-ভবানীর কথামত কল্য রজনীযোগে মনোমোহনের 
বিবাহ সংক্রান্ত কথ! বিজয়াকে বলিয়াছিলেন। বিজয়া স্বামীর কথা শুনিয়া 
যারপরনাই আহ্লািত হইলেন। অচিরে পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া 
জন্ম সার্থক করিতে পারিবেন, ইহা অপেক্ষা বিজয়ার অধিক আনন্দ আর 
কি হইতে পারে? রমার ন্যায় স্ুশীলা কন্যা যে তাহাদের পুত্রবধূ হইবে, 
ইহ ভাবিয়া পতি-পত্বী উভয়েই স্থৃখী হইয়াছেন ; এক্ষণে কেবলমাত্র পুত্রের 
মত সাপেক্ষ । 

মনোমোহন যে তীহারদদের কথায় অবহেল| করিবেন না, তাহ! তাহারা 
জাঁনিতেন; তথাপি কথায় কথায় একবার তাহার মত গ্রহণ করা উচিত 
বিবেচনা করিয়া বিষুলরাম প্রাতঃকালে পুত্রের নিকট আসিয়া বলিজেন, 
*মনোমোহন ! তোমার গর্ভধারিণীর শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হুয়া আমিতেছে, 
সে জাজ করেকছিন ধরিক। তোষার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; ভবানী 


ও . অন্কুর। ॥ | 
ও হ্গীবতী, রমার সহিত তোমার বিবাহ দিবার জন্য. আমাকে বড়ই অনুরোধ 
করিতেছে; তাহাদের এই ছঃমময়ে যদি এই অন্থযোধ রক্ষা না করি, তাহাদের 
মনংকষ্টের সীমা থাকিবে না| এই. অন্ত কল্য আমি তাহাদিগকে এক প্রকার 
মতই দিয়াছি।” 

পিতার ুক্য শ্রবণ করিয়া! মনোয়োহনের বদন লজ্জায় আনত হইল; 
কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। বিষুঃরামও “মৌনং সম্মতি বক্ষং মনে 
করিয়া তথ! হইতে গাত্রোখান করিলেন ৷ পিতা চলিয়া যাইলে, তিনি পুনরায় 
নিজ কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। 

পূর্ব্বে কন্তা বিক্রয় প্রথা সমাজে “বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এখন 
তাহার পরিবর্তে পুত্র বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। একটী পুত্র হইলে 
এবং তাহার উপর সে যদি আবার কিছু লেখ! পড়া শিখিল এবং সচ্চরিত্র 
হইল, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। ক্রেতা আনিতেছে ; আর পুত্রের 
পিতা ক্রমশঃ মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন। পুঞ্র বিক্রয় আমাদের সমাজে এখন 
ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছে ; এইজন্ত : মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে কন্ঠার বিবাহে 
সময়ে'সময়ে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। 

মনোমোহনের পিত! জানিতেন, কুটুম্বের ধনে।কেহ কখন বড়মানুষ হয় না। 
সত্রীভাগ্যে ধন; যদি পাত্রীটী সুলক্ষণা হয়, তাহা, হইলে ধন ত আপন! হইতেই 
হইবে; কুটুন্ব পীড়ন করিয়া তাহার সর্বনাশ করিবার আবশ্তক কি? যদিও 
তাহার পুত্র মনোমোহন আদর্শ চরিত্র, গুণবান ও নানাশাস্ত্রে সুপগ্ডিত, তথাপি 
তিনি অর্থের জন্ত রমার জননীকে কোনরূপ পীড়ন করিলেন না3. বিশেষতঃ 
রমার পিতার সহিত বন্ধুতার জন্য এবং সম্প্রতি তাহাদের সময় অতি মন্দ 
বলিয়া তাহারা যাহা! বলিলেন, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং বিবাহের 
কধীবার্তী সহজেই স্থির হইয়া গেল। অতঃপর মনোমোহন ও রমার সুখের 
মিলনের এবং বিবাহের কিরূপ আয়োজন হইতেছে তাহা একবার দেখা যাউক। 





দশম পরিচ্ছেদ । 

এ গুভ বিবাহ |] . 

রমার বিবাহের সমজ্ত ঠিক হইয়। গিয়াছে । হূর্গীবতী ও ভবানীর সকল: 
ছর্ভাবনার অন্ত হইয়াছে; ভীহারা মনোমোহনের স্তায় যাবতীয় সব্গুণের 


রা। ৪, 


'সাধারভৃত পানে রমা-সম্প্রদান ক্ষরিবে বলিয়া আনন্দে আগত ত হইস্সাছেন। 
হায়! এই আননের দিনে, প্রাণের একমাত্র কন্ঠ রমার এই বিবাহ :সম্র 
যদি দিগম্বর বাবু ভজীরিত থাকিতেন, ভাহা হইলে তীহার আনন্দ আরও 
কত গুণে বর্ধিত হইত--এই বিবাহে যে কত সমারোহ হইত, তাহার 
ইয়ত্তা কর! যায় না। কিন্তু আজ দিগম্বর বাবু বিহনে, তাহার *প্রাণের কনা 
রমার বিধা মিতাস্ত দরিদ্র- কন্তার ন্তায় সম্পার্দিত হইতেছে দেখিয়া গুধু 
ব্রাঙ্মণী ও ভীহার ভ্রীর বণিয়া নয়, গ্রামস্থ সকলেই রমার এরই '্ীনভাবে 
বিবাহের জন্য হুঃখিত্ত হইল । এ 

' আজ রমার বিবাহ; প্রাতঃকাল হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে 
অবস্থান্থমারে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল; কিন্তু এ বিবাহে বিশেষ 
কিছু দেখিবার বা গুনিবার নাই, ইহা অতি সামান্ত ভাবে সম্পন্ন হুই- 
তেছে; এজন্ত আমাদেরও ইহার কিছু বর্ণনা করিবার নাই। তবে, 
যতই কৃপণতা সহকারে হিন্দুর বিবাহ-কাধ্য সম্পশ্ন হউক না কেন, 
হিন্দুর বিবাহের তুল্য আমোদ--এমন স্নিয়ম-প্রণালী আর কোন 
জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। একটী অজ্ঞাতকুলশীল বালিকা, হার 
পিতামাতার সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া! সম্পূর্ণরূপে অপরের হইবে। ক্ষুদ্র 
তরঙ্জিণী যেমন সাগরে মিলিতা হইয়া” উভয়ে একভাব ধারণ করে, বালিকা- 
রূপিণী ক্ষুদ্র আোতম্বতীও তেমনি স্বামী-সাগরে মিলিত হইয়া এক হইয়া 
যায়, তাহাদের উভম্বের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না--যেন ছুইটাতে এ 
পদার্থ। তাই বলিতেছিলাম, হিন্দুর বিবাহের তুল্য পবিত্রভাৰ আর কোন 
জাতির বিবাহে নাই। এরূপ পবিত্র প্রণয়বন্ধন আর কোন জাতির মধ্যে 
সম্ভবে না। আমাদের সকলই গিয়াছে, সকল ধর্ম কর্ণ হইতে,” আরা 
নিজের দোষে বঞ্চিত হইয়াছি বটে, তথাপি এখনও যাহা : আঁট, 
তাহা সর্ববিষয়ে সকল জাতির অনুকরণীয় ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন ।না। 

ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল; বসম্তকালের মধুর 
সাদ্ধ্য-সমীরণ মৃদু মুহু প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগতে ভাল. 
লোকের ভালই হয়--তাহার শত্রু কোথাও নাই। রমার ন্তায় স্থশীলা 
বালিকার বিবাহে এবং মনোমোহনের ন্যায় আদর্শ চরিত্র, সাধুগ্রকৃতি 
যুবকের বিধি *কাহার না আনন্দ হইবে? কে না এই গশুভকর্শে 
যোগদান করিবে! 


এ অন্ধুরে। 


মৃত দিগন্বর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের +ধাঁটা ও বিষ্ণরাম চট্টোপাধ্যায়ের 
বাটা উভয়ের মধ্যে তাদৃশ দুরত্ব নাই; কেবল একটী সামান্ত গল্লীমান্র 
 ব্যবধান। আজ সক্ধ্যাকালে বিষ্চুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটীতেও 
ধোকজনের অভাব নাই; মনোমোহনের শ্বভাবগুণে সকলেই তাহার গুভ- 
বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছে! 

ছে সদ্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া বিবাহের শুভলগ্র সমুপস্থিত হইল প্রাতঃকাল 
হইতেই।'বট্ট্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটাতে আত্মীয় কুটুছ্ের সমাবেশ হইয়াছে ; 
বিবাহ-আদর ও যথাসাধ্য স্থন্দররূপে সঙ্জিত হইয়াছে ) নানাবিধ কারুকা ধ্যবিশিষ্ট 
চন্ত্রাতপ তলে বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিত সভাস্থল, নিমস্ত্রিত ভদ্রলোকগণ 
বসিয়। সভার শোভ! বদ্ধন করিতে লাগিলেন। বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বহিঃপ্রাঙ্গণ অনেক দিবস হইতে জনশূন্ত কান্তারের স্তায় পতিত ছিল, 
আজ যেন তাহা নক্ষত্র পরিশোভিত নির্মল আকাশের স্তায় শোভনীয় 
হইল। 

সন্ধার পর বর আসিয়৷ সভায় সমাসীন হইল। দিগথর বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পুরাতন কর্মচারী রাধানাথ, আজ বড়ই ব্যস্ত; বিষ্ুরাম, 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তদংশে নুন নহেন; উভয় পক্ষের সুবন্দোবস্তের ভার 
তীাহারই উপর ন্যন্ত হইয়াছে-_-কাজেই তিনি মহাব্যস্ত। 

ক্রমে শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হুইয়া যায় দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় আসর 
হ্‌ইতে বর তুলিয়া লইয়া গেলেন। নারীমুখে মঙ্গলহ্চক হুলুধ্বনি 
ও শঙ্ধ্বনি হইতে লাগিল। ছূর্গীবতী নিজে কন্য! সম্প্রদান করিবেন, 
কিস্তু বিষাদিনী কি এ সুখের দিনে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া রাখিতে 
পারেন? মুত পতির পবিত্র মূর্তি তাহার হৃদয়কন্দরে সমুদ্দিত হইয়া, 
ত্বাহাকে মেত্রনীরে ভাসাইতেছে। তিনি মনে করিতেছেন, ' হা নাথ! 
তুমি ঃজীবিতু থাকিলে, আজ আমাদের কি সুখের দিন হইত। এরপে তিনি 
নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অপর স্ত্রীলোকের! তাহাকে 
সাত্বনাচ্ছলে কত কথা বলিতে লাগিলেন, এবং তার প্রাণের ছুহিতার ও 
জামাতার অকল্যাণ হইবে শুনিয়া তিনি ধৈর্ধ্য-ধারণ করিলেন এবং কঠিনত! 
আশ্রয় করিয়! ফ্লিভকার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 

্ীনসাচার শেষ হইয়া গেল। পাঁত্র ও পাত্রীর * তনৃটি করান 
হইল (তাহাদের মধ্যে এরূপ শুভদৃ্ি অনেকবার হইয়া গিয়াছে) 


রমা। 9 
সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই ' এই »গুভ মিলনের পক্ষপাতী হইগনাছিলেন): 
সকলেই বলিতে লাগিলেন, এরূপ শুভ-সংঘটন আর কোথাও হয়নাই 
যেন সাক্ষাৎ রমা, রমাঁকান্তের সহিত " মিলিতা হা নয়নের সার্থকতা | 
সম্পাদন করিতেছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, বিরাহের তুল্য আমোদ আর নাই; পিতৃহীন। দুঃখিনী 
রমার ক্ষুত্র হদয়খানি আজ আনন্দে পরিপূর্ণ; তিনি বিবাহের উপযুক্ত 
বন ভূষণে ভূষিত হইয়া শিশির বিধৌত কমলের ন্যায় জাভা ধারণ 
করিতে লাগিলেন। হিন্দুশাস্ত্রর নিয়মানুসারে বর ও কন্যা নানাবিধ 
গ্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়া. উভয়ে উভয়ের পাঁণিপীড়ন করিলেন। নির্মল 
সলিল! ক্ষুদ্র নদী আজ প্রশাস্তসাগরে মিলিত হইল। এই অপূর্ব্ব মিলন: 
দেখিয়া সকলেই স্বর্গীয় মিলন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন । ন্থুবর্ণ-: 
লতিক1 যেন রসালে বিজড়িত হইল; আজ হইতে আমাদের পবিত্র 
হাদয় মনোমোহন, সাধবী! সতী রমার সহিত একমুত্রে গ্রথিত হইয়া সকলের 
আনন্দ বর্ধন করিতে লাঁগিলেন। এখন হইতেই তাহাদের মানবজীবনের ' 
প্রকৃত কাধ্য আরম্ভ হইল। ্‌ 

শুভবিবাহ স্থসম্পন্ন হইয়া গেল। . বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চির-প্রচলিত 
নিয়মান্মারে বর ও কন্যাকে শ্ঠামস্থন্দরের মন্দিরে রজনী যাপন করিতে 
হইবে বলিয়া, উদ্যানস্থিত শ্তামস্থন্দরের মন্দিরে নবদম্পতীকে লইয়া যায়! হইল। 

সকল শুভ-কার্যের পর হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন ন 
করাইলে কার্ধ্য স্ুুসম্পন্ন হয় না--এইজন্য সমাগত ব্রাঙ্গণমণ্ডলীর জন্য 
আহারের ব্যবস্থা হইল) পরে অন্যান্য জাতির ভোজন-কার্ধ্য 
সমাধ! হইয়া গেল। ' কোলাহল পরিপূর্ণ ' বিবাহ-বাটা এক্ষণে নীরব ভাব 
ধাল্নণ করিল। 

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত, এখন আর কাহার সাড়াঁশব নাই। 
লমত্ত দিন অবিশ্রীস্ত পরিশ্রম করিয়া সকলেই নখে নিদ্রা যাইতেঙ্ছে। 
বগ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যান-বাঁটীতে নবীন প্রণয়ীযুগল নিদ্রায় অচেতন . 
রাঁধানাথ,পল্ীস্থ একজন চাকর ও গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তথার ছিল 
ভাহারাও, রাত্রি অধিক "হওয়ায় নিদ্রাভিভূত। গৃহের বাষ্চায়ন, দরজা 
্রস্ৃতি সমন্তই উন্মুজ; এমন সময় কদাঁকার মলিন বসন পরিহিত দস্থ্যর ন্যায় 
আন্কতি বিশিষ্ট'এক ব্যক্তি সকলকে নি্রিত দেখিয়া, ধীরে ধীরে, থে গৃহে 


৪ অস্কুর । 
মনোমোহনও রম। সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন,সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, রমার হস্ত 
হইতে তাহার জননী-প্রদত্ত বহমূল্য বলয় ও পদাভরণ খুলিয়া লইয়৷ প্রস্থান 
কদদিল। এই সকল। অলঙ্কার রমার জননীর, স্থতরাং অনেক বড়, রমার 
অঙ্গের উপযুক্ত নয়, কাঁজেই চুবৃত্ত তাহা গাত্র হইতে উন্মোচন করিবার সময় 
নিদ্রাভিভূতা বালিকা! কিছুই জানিতে পারিল ন), চোর অনায়াসেই তাহা 
অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল। / 

পরঙ্দিন ্াতঃকালে সকলেই রমার গাত্র হইতে গহনা অবৃশ্তের কথা 
জানিতে পারিয়! সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। কে চুরি করিয়াছে, 
কেহ দেখে নাই- পুলিলে জানান হইল, পুলিস চোরের অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠক ! অবগত আছেন যে, আমাদের মনোমোহনের 
ঝসল্াবন্ধু প্রবোধকুমার এক্টণে ডিটেকৃটিভেক্ধ কার্য করিতেছেন, তিনিও 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন--তাহাব এ কাধ্যটে বেশ স্ুষশ হইয়াছিল, কিন্ত 
তিনিও এই আশ্চর্য্য চুবির বিষয় অবগত হইয়া বিশ্মিত হইলেন, মনে 
করিলেন,--এ নিশ্চয় কোনও সন্ধানী চোব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক, স্থথে দুঃখে বিবাহ কার্ধা সম্পন্ন হইয়া গেল। বিষ্তরাম 
। চট্টোপাধ্যায়, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া. গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন | ছুর্গীবতী ও 
ভবানীর যাবতীয় দুর্ভাবনার শেষ হইল। 





ক্রমশঃ | 
শ্রীযোগেন্দ্রনাঁথ চট্টোপাধ্যায় | 
স্থবির । 
(১) শেষ হেমস্তে সেফালি গুচ্ছ 
আঁকে অচল চঞ্চল পদ 'মলিন কুহ্গমখানি। 
আজিকে অসাড় পাণি, | আজিকে অচল, চঞ্চল পদ 
ধান যদি দূরে সরে যায় আতকে অসাড় পাণি। 
+ ভ্ইতে পারে না টানি। (২) 


ঝুতে পড়ে গেছে তার সাঁথীদল, উৎমব কবে ফুরায়েছে তার 
, সেই হে্থ এক রয়েছে কেবল জীবন আধার করি, 


বঙ্গসংসারে হিন্দু রষণীর স্থান। | ৬. 


পুজা শেষে পুঁজা-দালানের মত-- 


হৃদিখানা আছে পড়ি। | 
কোথা কালি কোথা ভদ্মের দাগ : 


গু কুন্ম সিঁছ্‌রের রাগ 
গ্রতিম। বিহীন শুন্য আসন 
স্বৃতিটুকু আছে ধরি, 
উৎসব কবে ফুরায়েছে তার 
জীবন আধার করি। 
(৩) 
ফুলে ভরা চারু ময়ূর পঙখী 
বুকে লয়ে দীপ রাশি 
মাতায়ে ছুকুল দেয়ালির রাতে 
গিয়াছিল যাহা ভাসি) 
আজ সব দীপ নিভে গেছে তার 
আছে শুধু ধুম পোড়া সলিতার, 





আধার তরণী লেগেছে আজিকে . 
আধার ঘাটেতে আসি, 


“মাই শোভা নাই ফুল আভরণ &%? 


নাহি আর দীপরাশি। : 
(৪) 
আঁছে বুড়া আহা! ভাঙ! দেউলের 
পাষাণ মুরন্তি মত, 
শঙ্খটীর ধ্বনি আরতির আলে! 
দেখিতে পায় না সে ত। 
গহন বিপিন ভবন আধার ' 
কোথায় নৈবেদ্য কোথা ফুলভার 
সেব! শুশ্রুষা যেন পৃঙ্জারির 
অর্থ্য প্রদান.দ্রুত 7 
আছে বুড়া আহা ভাঙ৷ দেউল্লের 
পাষাণ মুরতি মত ॥ 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ। 


বঙ্গসংসারে হিন্দু রমণীর স্থান। 


স্্রীলোককে সংসারে চারি মৃর্তিতে দেখা যাঁয়। কন্তা, ভগিনী, পত্রী ও 


জননী । 


কন্তা এবং ভশ্মী বঙ্গসংসারে একরূপ অতিথি মাত্র। গার বা. 


দ্বাদশ বর্ষেই বিবাহিত! হুইয়৷ সাধারণতঃ. স্ত্রীলোকের! স্বামিগৃহে গমন-করিয়া 
থাকে। তারপর কচিৎ ক্রিয়াকর্ম্মে অতিথির মত--কুটুত্বের মত পিতৃ-্ছে, 
ফিরিয়া আসে, সুতরাং পত্ী ও জননীর স্থান নির্ণীত হইলেই বঙ্গসংসম রে 


সত্রীলোকের ষে স্থান কোথায়, সহন্ধেই নির্ধারিত হইতে পারেন, 





পরী, 


জননীর মধ্যে বিশৈষু পার্থক্য কিছুই দেখা যাক না। 
িনদুহিলার পু পর্দীপতি মাতে, হুতরাং যে স্্রীলোক পরীও জননী ৭: 


ছই নহেন, হিন্দুর দৃইিভে তিনি অপূর্ণ অপরিণত! ও ছুর্ভাগ্যবতী। অতএব 
সম্তানবতী জননীকে রমণীর পূর্ণ প্রতিনিধি ধরিয়া লইয়! তাহাদের বহু ব্যাপার 
মন্বন্ধ এবং কর্তবাদির আলোচনা দ্বারা স্ত্রীলোকের অধিকার নির্ণয় করিতে 
চেষ্টা করিতে পারি । | 

হিন্দু রমণী, হিন্দু গৃহস্থাশ্রমের কেন্দ্রম্বূপ। বঙ্গসংসারে সমস্ত পরিবার- 
বর্গকে একতাহুত্রে বন্ধন করিয়া রাখে । যাহাতে বাদ বিসম্বাদ ও সংসারের 
অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা না হয়, তাহাই ধর্পরায়ণ। হিন্দুরমণীর লক্ষ্য । 

বঙ্গৃহের সমন্ত পরিবারবর্গকে একত্র বাঁধিয়া রাখিতে, তাহাদের গৃহস্থাশ্রমে 
আকৃষ্ট রাখিতে রমণীই মাধ্যাকর্ধিণী শক্তিত্বরূপা । সামান্ত জীব হইতে 
পুজনীয় গুরুজনবর্গ সকলেই রমণীর স্নেহ বত্ব ভালবাঁসা ও ভক্তির পাত্র। 
এবং এই স্থুল শরীরের পোষণ হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্য্স্ত সকলই 
রমণীর সহায় সাপেক্ষ। যেখানে উচ্চ আঙ্লতার অবসর, যেখানে বিবাদের 
আয়োজন, যেখানে বন্ধন অপেক্ষা বিচ্ছেদের কারণ সেখানে স্ত্রীলোকের স্থান 
নাই। যেখানে যদৃচ্ছ। আমোদ প্রমোদ. যেখানে অন্ধের গ্রাস লইয়া! কাড়াকাড়ি, 
ধেখানে বৈষয়িক বিবাদ সেখানে স্ত্রীলোকের স্থান নাই। হিন্দুরমণীর কার্য 
পুরিবারদিগের একতা! বন্ধন দৃঢ় করা, সংসারকে শান্তির নিকেতন করা । 
_. বঙ্গসংসারে রমণীই লক্ষ্মী, গৃহাধিষ্টত্রী দেবী, তবে যে সকল বিষয়ে ক্ষ়তা 
পাইলে স্ত্রীলোকদিগের উক্ত এক্যকারিণী ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, সে সকল বিষয়ে 
স্রীলৌকদিগের অধিকার নাই। ১। স্বাধীনতা, ২। যৌবনবিবাহ, ৩। 
বাহিরের আমোদ প্রমোদে যোগদান, ৪। জীবিকা-অর্জন | 

এই সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের অনধিকার ৷ বঙ্গসংসারে স্ত্রীলোকদিগের 
' থক অন্তিত্ব নাই, কিন্তু সমগ্ত সংসারের স্ত্রীলোকই অবলম্বন দত্বস্বরূপ । 
শ্লোক পরিবারবর্গের অস্তিত্বের সহ নিজের. বাক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে মিলাইয়া 
বেয়, নিজের স্থথ হঃখের পৃথক দাবি রাখে না। 
.. &৯রুস্ত।--বঙ্গগৃহে কন্ঠার মত মমতাময়ী আর নাই। কন্তা পিতামাতার 
আদরের ধন। পিতামাতা কন্তাকে প্রাণপণ যত্রপহকারে লালমপালন করিয়া, 
শিক্ষাদান করিয়া দশম বা একাদশ বর্ষে বিবাহ দিয়া থাকেন। কন্তা 
'দাহাতে স্পা পড়ে ও লঙ্গতিপর় ব্যক্তির গৃহে পড়ে, পিআমাতা সে বিষয় 
_অবিপেষ চে করেন। দ্বাদশ. বা ত্রয়োদশ বৎসদূর তাদের স্বামিগৃছে 
 গীনইতে হয়।. কন্তামস্তান পিতামাতার গচ্ছিত-ধন ছাত্র. বিবাহের পর 


বজ্গসংসারে হিন্দু রমণীর স্থান। ৬৬ 


তাহাদের উপর পিতামাতার আর অধিকার থাকে নাঁ, কদাচ' কখন কন্তা 
পিতৃ গৃহে অতিথির মত-_কুটুম্বের মত'আসিয়া থাকে । 

কার্জে কাজেই পিতামাতার ভাগ্যে কন্তা -দর্শন দুর্লভ হইয়। থাকে, সুতরাং 
কন্ত পিতৃগৃহে আসিয়! সকলের নিকট স্নেহ্ময়ী মমতাময়ী । কন্তা পিতামাতার 
নিকটে যে কয়দিন থাকে প্রাণপণে তাহাদের সেবা শুশ্রযা করে ও পিত্রালয়ে 
আসিয়! পিতামাতার দ্বেহমমতায়, ভাই ভগিনীদের ভালবাসায়, এককালে মগ্ন 
হইয়া! যায়। পিতৃ গৃহের সকল বস্তই তাহার নূতন মনে হয়। সকল বস্তুই 
আননদদারী। পিতৃ গৃহের উদ্যানের, তরুলতাটি পর্য্যন্ত তাহার বড় যত্ের ও 
আদরের। ছোট ছোট ভাই ভগ্গী ও শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গিনীকে পাইয়!' 
তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। পিতৃ গৃহের দাস দাসীরাও তাহার ভাল- 
বাপার জিনিষ । যে কন্যা মুহূর্তমাত্র মাতার অঞ্চল ছাড়িয়া! থাকিতে চাহে না, 
দেও আবার শ্বশুরবাড়ী গিয়া শ্বশুর শাশুড়ী ননন্দার মতানুবর্তিনী হইয়া 
নুন্দররূপে সংসারাত্র! নির্বাহ করে। 

(২) ভগিনী--বঙ্গগৃহে ভগিনীগ্েহ বিধাতার এক অপূর্ব হৃষ্টি। সহোদর! 
চিরদিন ভ্রাতার হিতাকাজ্িনী। ভ্রাতাকে ন্বহন্তে খাওয়াইয়! ভ্রাতাকে 
সুন্দর বসন্ত দান করিয়া ভ্রাতাকে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া ভগিনীর* 
অতুল হুখ, ভ্রাতার খেই ভগিনীর আহ্লাদ । ভ্রাতা ভগ্মীর পবিত্র ভালবাসায় 
বঙ্গনংসার স্বর্গ । হিন্দু ভগিনীগণ কান্তিকমাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতা 
দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ কামনায় ভ্রাতুললাটে তিলক দান করিয়া! থাকেন। 
ত্রাতাকে স্বহস্তে পাক করিয়৷ ভোজন করাইয়া থাকেন ও নববস্ত্র পুষ্প 
মাল্যা্দি দ্বারা সজ্জিত করেন। ভ্রাতাও অগ্রজ! ভগ্নিকে পুজা করেন, অনুজ 
ভম্দীকে আশীর্বাদ করেন। ভ্রাতার গৃহে আসিয়া, ভগ্রী অতি সমাদরে অতি 
আনন্দে দিনযাপন করেন। ত্রাতৃজায়া ভ্রাতৃপুত্রী ভ্রাতৃপুত্র লইয়া আনন 
সময় কাটাইয়া৷ থাকেন। সধব! ভশ্মীও ভ্রাতৃগৃহে অতিথি মাত্র, কিন্তু বিধব! 
তগ্নী ভ্রাতৃগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপিনী। হিন্দু বিধবা হিন্দু সংসারে দেবীর | 
ন্যায় আত্মবিসর্জন করিয়া জগতের নিকট বন্যনীয়। হিন্দু বিধবা ভগ্মীর + 
ভোগলালস! নাই, আকাজ্া নাই, বিলাস বাঁসনা নাই। ত্রাতাকে উপাদেয় 
বস্ত আহার করাহয়্াই তাহার পরিতৃত্তি। ভ্রাতৃজায়ার কেশবিন্যাঁস করিয়া 
তাহাকে বস্ত্র সজ্জিত করিয়াই তাহার অপরিসীম সৃখ। ভ্রীতার 


৬৪ অকুরে। 
শিশুপুর্র কন্যাগুলি লালনপালন করিয়াই ভাহায় অতুল সম্তোষ ? ত্রাতৃপুত্রী 
্রাতৃপুত্রই ক্রীড়ার সাথী বাল্যের সঙ্গী, ত্রাতৃবধূর সুখ রশ্বধ্যেই ননন্দার স্বব্গসখ 
হিন্দু বিধবার মত, এমন আত্মত্যাগ করিতে জগতে আর কে আছে? তাহার 
স্বার্থ পরার্থে মিলিত । 

(৩) পত্বী-_হিন্দুসংসারে পত্বীত্বে ও মাতৃত্বে বিশেষ পার্থক্য নাই। সনস্তানবতী 
হইলেই রমণী পতীত্বের প্রঙ্ব্যে ও মাতৃত্বের অতুল মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া 
যায় । আহারে বিহারে শয়নে ভোজনে গৃহধর্্মে ও আধ্যাত্মিক কার্ষ্যে 

+“পৃত্ীই পতির সহায়। 

৮" পত্ধী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমৌদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরি- 
চর্ধ্যায় দাদী । পত্বী, পতিকে দেবতার ন্যায় সেবা করেন। রোগে শোকে 
সম্পদে বিপদে সুখে ছুঃথে ছায়ার ন্যায় অন্ুগামিনী। ৰ 

' হিন্দুপন্থীর পত্রীত্ব। বাঁল্যে যৌবনে প্রৌটে বার্দক্যে চিরদিন সমভাবে 
পতির উপর স্থাপিত। পতিরও পত্রী প্রবানের চিন্তা, স্বাস্থ্যের সুখ, সম্পদের 
শোভা, অর্জনের লক্মী। পতিরও পত্রীময়তা প্রতিপদে প্রত্যেক কাধ্যেই 
পরিলক্ষিত হয় । 

»  হিন্দুগৃহের পবিত্র স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রেমের চিত্র কবি তাহার অতুলনীয় 
চিত্রে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। রামচন্ত্রের, সীতাদেবীর প্রতি কি প্রগাঢ় 
প্রেম, রামচন্দ্র সীতা্দে বীকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছেন-- 

গেহে লক্ষমীরিয়মমূতবর্তীয়নয়ো 
রসাবস্তা বপুবিবহুল চন্বনরসঃ। 

হিন্ুগৃহের আশৈশব দাম্পত্য প্রেমের চিত্র কি মধুর হাদয়গ্রাহী। পতি, 
* পত্রীকে দেবীর ন্যায় সম্মান করেন। পত্রী বিয়োগে “গৃহশূন্য” হইয়াছে 

; বলিয়া থাকেন। তী়ঃশ্রীযশ্চগেহেষু। স্ত্রীরাই গৃহের শ্রী ও লক্ষী-স্বরূপা। 
পরতির বিত্ব সম্পত্তিতে স্ত্রী সম্পূর্ণ অধিকারিণী। ভর্তৃগৃহে জায়া সর্ববিষয়েই 
কাত্রী,. সংসারে স্ত্রীই প্ররৃতিরূপা! শক্তিময়ী, সেই শক্তির শক্তিতে সংসার 
পরিচাপিত। হিন্দুরমণীরও পতিই আরাধ্য দেবতা, পতিসেবাই রমণীর 
ধর্ম, পতি ধনী হউন নিধন হউন, বিদ্বান হউন বা মূর্থ হউন, কুরূপ হউন বা 

 রূপরান হউন স্ত্রীজীবনেন্ স্বামীই সর্বস্ব। হিন্দু পতিপত্রী, চিরজীবনের জন্য 
: যে দান্পত্য-বদ্ধনে আবদ্ধ হয়েন, জীবনাস্ত ন! হইল তাহী বিচ্ছিন্ন হয় না। 
পুর্ব সময়ে রমণীগণ পতির মৃত্যুতে তাহার স্হমরসৈ গমন - করিতেন । 


বঙ্গসং সারে হিন্দু রমণীর ্থান। রং | ৬৫; 


টি রমণীদিগের পতিভক্তির হাস হইয়াছে । সে পবিভ্র নিঃস্বার্থ প্রেম 
এখন স্বার্থপুর্ণ হইয়াছে । পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে দাম্পত্য প্রেমের সে দেৰ- 
ভাব নক্কীর্ণ হুইয়! পড়িয়াছে। 

(৪) জননী--বঙ্গরমণীর পূর্ণ পরিণতি মাতৃত্বে। যে রমণী সন্তানের 
জননী নহেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে তিনি অসম্পূর্ণা-_মাতৃত্বেই রমণীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। 
সন্তানপালনের কঠোর দায়িত্ব ঈশ্বর মাতৃহস্তে হস্ত করিয়াছেন। সদাচারিণী 
ধার্মিক! মাত৷ হইতে সৎপুত্রেরই উদ্ভব হয়। মাতাই সংসারের মূল ভিত্তিম্বরূপ। 

রমণী যে দিন হুইতে জননী হইলেন সেই ধিন হইতেই তীহার মাতৃত্বের : 
দেব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল। সন্তান 'ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতেই মাতার দৃষ্টি 
সন্তানের প্রতি স্থাপিত। মাতৃচক্ষুঃ সম্ভনের কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
মঙ্গলের উপর নিত্য জাগ্রত। মাঁতাই সন্তানের পালস্রিত্রী, রক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাাত্রী। 
মাতাই সন্তানের শারীরিক স্বাস্থ্যের, মানসিক উন্নতির ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের 
মূল। সন্তান, আশৈশব জননী-শ্লেহেই পালিত, মাতৃস্তন হু্ধেই পোষিত ও 
জননীর রক্তেই বর্ধিত। সন্তানের শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে জননীর 
রক্তই প্রবহমান । কর্মক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে, বৈষয়িক কার্যে মাতা-ই সন্তানের 
পথপ্রদর্শিক।। জননী জন্মভূমিশ্ স্বর্গাদপি গরীয়সী* এই সনাতন বাক্য: 
চিরপ্রচলিত। সন্তান কিসে চরিত্রবান হইবে, বিদ্বান হইবে, ধার্মিক হইবে, 
্ায়পরায়ণ হইবে-_মাতার চেষ্টা, মাতার উদ্যম, মাতার যত্র, সর্বদা সেই 
বিষয়ে ব্যাপৃত। ইহাই মাতার মাতৃত্ব। বঙ্গগৃহের সকল জননীই স্বহস্তে 
সম্ভান পালন করিয়া! থাকেন। সন্তানের মলমূত্র স্বহস্তেই পরিষ্কার করেন। 
শিশু পীড়িত হইলে জননীর আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। প্রস্ততি সন্তানের জন্য 
নানে, আহারে, বিহারে সততই সংযতা থাকেন। সন্তানের কল্যাণ কামনায় 
বার-ব্রত, অনশন, উপবাস করেন। বঙ্গরমণীদিগের অতিরিক্ত পুত্রবৎসলতায়, 
বরং অনেক সময় সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের অন্তরায় হইয়! উঠে। 

যে জাতির মধ্যে ুধিষ্টির, ভীম, অজ্জুন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধাহার। 
অসীম মাতৃভক্তির উদাহরণ স্বরূপ, মাতৃআজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতায়, এক স্ত্রী 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, কুস্তী সম! জগৎবিখ্টাত জননী যে জাতির ছিল, সে যু | 
ুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে জননীর মর্ধ্যাদা ভূপিয়াছেন। এক্ষণে পাশ্চাত্য সত্যতার 
আলোকে জননীর সে কর্তৃত্ব ও সে মর্যাদার লোপ্‌ পাইয়াছে। এখন গরীই 
সংসারের সর্বস্ব, তাহাদের বাক্যই বেদবাকা,ইহাই এখনকার ক্ৃতবিদ্য সম্তানগণ 

নি 


মনে নে করি থাকেন। পরী আলিলে মাতা আর কেহই নহেন। আহারে, বিহারে, 
শয়নে, ভেজনে পত়ীই সর্বরমী কিন্ত পূর্ববর্তী সময়ে, জননী বিদ্যমানে তিনিই 
সংসারের কত্রী, গৃহিণী, জননী, ও সর্বময়ী ছিলেন । এক্ষণে পুত্রের নিকট বৃত্তি 
স্বরূপ জননী কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। মাতৃভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া 
বঙ্গ সমাজের এত অধঃপতন ঘটিয়াছে । 

' এক্ষণে বঙ্গসংসারে রমণীর স্থান নির্দেশ করিতে হইলে তাহাদের কি কি 
অধিকার তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। নিন সেই বিষয় যথা সম্ভব 
বিশ্ব ভাবে আলোচিত হইল। বঙ্গনংসারের কার্যাবলি সাধারণতঃ চারি 
ভাগে বিভক্ত কর! যাঁইতে পারে। | 

(১) গারৃস্ক্য ব্যাপার ।-_রদ্ধনার্দি আহ্বার্ধ্য প্রস্তত, রোগীচর্য্যা, শুশ্রষা, 
বিপদ-আপদ, গৃহের অধিবাসীদিগের সুখ সচ্ছন্ত| | 

(২) সামাজিক ব্যাপার ।--অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কর্, 
শিক্ষা, পোষাক পরিচ্ছদ, শিল্পকাধ্য। 

(৩) বৈষয়িক ব্যাপার ।--সংসারে আয় ব্যয়, সম্পত্তি, লাভালাভ, 
মোকর্দিমা | 

(৪) আধ্যাত্মিক ব্যাপার ।--দান, অতিথি সেবা, পুজাপর্ব্, দেবসেবা, 
দেব-আরাধনা । 

(১) গার্হস্থ্য ব্যাপার । বঙ্গগৃহের গার্‌স্থয ব্যাপার বৃহৎ। বঙ্গ রমণীর] 
বাল্যকাঁঙগ হইতেই গৃহকার্যে পারদর্শিত৷ লাভ করিয়৷ থাকেন । শিক্ষা- 
গুণে রমণীগণ অল্প বয়স হইতেই গৃহকাধ্যে সুপটু হয়েন। গৃহস্থের রমণীরা 
হুর্যোদশ্ম হইতে স্ৃর্্যাস্ত পর্য্স্ত গৃহকার্ষ্ে ব্যাপৃত থাকেন। গৃহ-সংস্কার, 
নদী বা কুপ হইতে জল আনয়ন, পাঁক-কার্ধ্য, সন্তান পালন, ইত্যাদি সাংসারিক 
কাধ্য বহু রম্ীকেই স্বহস্তে করিতে হয়। এতদ্বিষয়ে রমণীগণ 
বিশেষ কাধ্যক্ষম । | 

বঙ্গ পিতামাতারা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক কাধ্যের ভার বাল্যকাল 
হইতে কণ্ঠার্দিগের উপর ন্তস্ত করেন, যাহাতে তাহারা উন্নত বয়সে 
উত্তম! ও সুক্ষ! গৃহিণী হইতে পারে। পাক-কার্যে বঙ্গ রমণীর প্রায়শঃ 
সকল্পেই স্কৃনিপুণা । অধিকাংশ গৃহিণীগণ, কন্যাগণ স্বহস্তে পাক করিয়া 
পরিবারবর্গের আহার প্রস্তুত করিয়া থাকেন। গৃহে জলযোগের ব্যবস্থাও 
করিতে হয়। আইহার্ঝ। বস্ত গুলি বাহাতে নুস্বাচু, হনদর ও লুপাচ্য হয় সে বিষয়ে 


 বঙ্গসংসারে হিন্দু রমণীর স্থান। ৬৭ 


বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। বিবাহে বা অকনপ্রাশনে বা অন্ত কোন কায উপলক্ষে, 
সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাটীতে প্রায়ই বিরাট ভোজ হইয়! থাকে, সে সময় গৃহিণী- 
গণই স্বহস্তে পাক করিয়া শত শত লোককে অন্নধান করিয়া থাকেন। পাক- 
কার্ধা বঙ্গ রমণীপিগের প্রধান কার্য । বর্তমান সময় অপেক্ষা পূর্বতন 
সময়ের রমণীগণ পাঁককাধ্যে বিশেষ পাঁরদধিনী ছিলেন। নবীনাগণ 
অপেক্ষা প্রচীনাগণ . শ্রমসহিষ্ণ ছিলেন। এখনকার রমণীরা1 অনেকেই 
াস্থ্যহীনা ও পরিশ্রমে অপটু। | 

বঙ্গংসারে স্ত্রীলোকের আর একটী কার্ধ্য রোগীচর্যযা -ও শুশ্রীধা। রোগ 
যন্ত্রণায় কাতর হইস্নাও রোগী যখন স্ত্রী ভগিনী বা কন্যাকে নিজ পার্ববর্তিনী দেখে, 
তখন তাহার রোগক্রিষ্ট মুখেও হাসির রেখ! ফুটিয়। উঠে। এখানে রমণীর 
অক্ষুগ্ন অধিকার | পুরুষ, ডাক্তার ডাকিয়া, ষধ আনিয়াই আপনাকে সাধারণতঃ 
.কর্তব্যমুক্ত মনে করে। শুশ্রধার ভার রমণীর উপর । পতীবা জননী 
রোগীর রোগ 'শধ্যার পার্খে অবিচলিত ভাবে বসিয়া, কিসে রোগী প্রফুল্লিত 
থাকিবে, কিসে ব্যাধি যন্ত্রণা ভূলিবে, কিসে সুস্থ হইবে ইহাই তাহাদের চেষ্টা । 
স্বহস্তে নানাপ্রকার রুচিকর লঘু পথ্য প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পড়্ী বা জননী যখন 
সঙ্নেহে আহার দিয়! থাকেন, তখন রোগীর চির বিষাদ মাখা মুখেও ক্ষণেকের 
জন্য প্রফু্লত! দেখ! দেয়। মাতার হস্তের সেবা! বা কনা! ভগ্নী ও পীর হস্তের 
সেবা যেমন শাস্তিদান করে, এমন আর কিছুতেই করে না। স্বামীর সেবা, 
পুত্রের শুশ্রষ! বা পিতামাতার পরিচর্যার ভার অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়া 
বঙ্গ রমণী কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। 

এ জগতে ছুঃখের মুখ দেখেন নাই এমন ব্যক্তি বিরল। সংসারে 
দুঃখে, বিপদে রমণীই সাত্বনা-দাত্রী। অন্যের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইতে, অপ- 
রের ছুঃখে সহানুভূতি করিতে, অন্ঠের বিপদে বুক পাঁতিয়৷ দিতে রমণী- 
হাদয়ই সমর্থ। ঈশ্বর রমণী-হ্বদয়কে স্নেহ, কোমলতা, দয়ার আধার করিয়া 
গঠিত করিয়াছেন। রমণী ধৈধ্যশীলাঃ অকাতরে বুক পাতিয়৷ তাহারা 
সমস্ত হুঃখ ক্লেশই সহা করে। হিন্দুরমণীর ন্ায় কষ্টসহিষু, জগতে আর নাই। 
তাহারা পাষাণের মত অবিচল থাকিয়া, শত শত শোক ছঃখ বিপদের 
বঞ্চাবাত, অশনি বক্ষে রাখিয়া, নয়নের জল নয়নে চাপিয়া, সংসার, 
সংগ্রামে যুবিতে থাকে | 

 গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে : একরূপ অসন বসনই গকধেই পাইয়া থাকেন। 


৬৮ . - অঙ্কুর । 
কর্তার বা করার মতানুবর্তি হইয়া সকলেই চলে। গৃহিণী বা গৃহ-কন্তরীর 
উপর সমস্ত পরিবারবর্গের সুখ সচ্ছন্দতা নির্ভর করে। গৃহিণী, পরিবারস্থ 
বাক্তিবর্গের তত্বাবধারণ করেন। তাহাদের আহারাদির, তাহাদের স্বান্থ্যা- 
দির, তাহাদের অভাব, ক্লেশ সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখেন। হিন্দু গৃহিণী 
নিজ "অস্তিত্বের সহ পরিবারবর্গের অস্তিত্ব মিলাইয়। দেন। যাহাতে 
সংসারের সমস্ত পরিবার একতাস্থত্রে আবদ্ধ থাকে, গৃহিণীর তাহাই চেষ্টা-_ 
তাহাই লক্ষ্য। গৃহপালিত পশু পক্ষী হইতে সমস্ত পরিবারবর্গের আহারাদি 
রমাপ্ত হইলে, গৃহিণী আহার করিয়া থাকেন। অতএব দেখা গেল, 
গার্হস্থ্য ব্যাপারে রমণীই সর্বময়ী। এখানে পুরুষের অধিকার অতি সংকীর্ণ। 
এইবার সামাজিক ব্যাপারে রমণীর স্থান কোথায়, আমরা তাহারই 
আলোচনায় গ্রবৃত্ত হইব। 

(২) সামাজিক ব্যাপার ।--বঙ্গ গৃহের কন্ঠারা, বাল গ্রাম্য পাঠশালায় বা. 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রেরিত হয়। বাঁলক্দিগের মত তাহারা শিক্ষার দীর্ঘ 
অবসর পায় না, তথাপি তাহারা ২৪ বৎসর শিক্ষা করিয়৷ নিজের 
মাতৃভাষা একরূপ আয়ত্ত করিয়া লয়। তাঙ্থাতে, তাহারা সাংসারিক আয় 
বায়ের হিসাব রাখিতে পারে এবং পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, আত্মীয় 
স্বজনকে প্রয়োজন মত পত্রার্দি লিখিতে পারে । জীবিকা অর্জনের অগ্ 
তাহাদের লেখ পড় শিখিতে হয় না। বঙীয় স্ত্রী“সমাজের মধ্যে অনেকে 
কবি আছেন, তাহারা সুন্দর স্থন্দর হৃদয়গ্রাহী কবিতা ও পুস্তকাদি 
লিখিতে পারেন । মাসিক পত্রে ও সাপ্তাহিক পত্রেও অনেক লেখিকা আছেন। 
বর্তমান স্্রী-সমাজে কেহ কেহ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, স্ত্রী-অধ্যাপকের 
ও স্ত্রী-চিকিৎসকের কার্ধ্য করিতেছেন। বর্তমান রমণী-সমাঁজ, শিক্ষা 
বিষয়ে, অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও পূর্ববাপেক্ষ। অনেক বিষয়ে মার্জিত 
রুচি হুইয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, বঙ্গ রমণীর! সর্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠা 
লাঁভ করিতে পারেন, এমন আশা করা যায়। কিন্তু প্রাটীন স্ত্রী-সমাজ 
বর্তমান স্ত্রী-সমাজ হইতে অন্তান্ত বিষয়ে যে শ্রেঠ ছিল, তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। তীহার মিরক্ষরা হইলেও তাহাদের সাংসারিক 
কার্যাতৎপরতা, সর্ব কার্যে অভিজ্ঞতা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চগ্তণ 
বিশিষ্টা ছিলেন। তাহাদের মত পরোপকারিণী, উদার-হদয়!, দয়াবতী এখন- 
কার মহিলা-সমাজে বিরল। আধুনিক স্ত্ী-সমাজ দিন দিন অম্থদার চিত্ত 


বঙ্গসংসারে হিন্বু'রমণীর স্থান। ৬৯. 
ও সংকীর্ণমনা হইতেছে এবং রমণীগণ নিতান্ত আত্ম্থখপরায়ণা হইতেছে ।. 
ব্-সমাজে রমণীদিগের কোনকালেই স্বাবলম্বন বা শ্বাধীনতা নাই। 
মন্থসংহিতায় লেখা আছে (নবন্ত্রীস্বাতন্ত্রমর্হাতি) বঙ্গ রমণীর বাল্যে পিতা, 
যৌবনে ভর্তা, বার্ধক্যে পুত্রই অবলম্বন হ্বরূপ হইয়া থাকে । চিরদিনই 
তাহারা ম্বামী, পুত্র, শ্বশুরের মুখাপেক্ষী হুইয়া থাকেন। স্বেচ্ছামত অবাধে 
গমনাগমন, সকল পুরুষের সহিত আলাপ করা হিন্দু স্ত্রীন্নীতির বিরদ্ধ। 
স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিত! হিন্দুসমাজে ঘ্বণিত। বিবাহস্থলে বা ভন্তান্ত কার্যে 
রমণীরা নিমন্ত্রিতা হইয়া নিমন্ত্রণে ফ্নেগদান করিয়া! থাকেন, কিন্ত অন্তঃ- 
পুরের বাহিরে তাহাদের গতিবিধি নিষিদ্ধ। 
আজকাল রমণীর! কিয়ৎপরিমাণে ম্বাধীনত৷ ও স্বাতন্তরয লাভ করিতেছেন 
বটে, কিন্তু এখনও নে ম্বাতন্ত্য সামাজিক ব্যাপারে বিশেষ গ্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই । | | 
বঙ্গ রমণীদিগের সাধারণতঃ পোষাঁক পরিচ্ছ্দের আড়ম্বর নাই, সচরাচর হল্প 
মূলের বন্তই তাহাদের পরিধেয় হইয়া থাকে । সময়ে সময়ে শীত বাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত তাহার! গাত্রে জাম! দিয়া থাকেন ও সাল আলোয়ান চাদর ব্যবহায় 
করিয়া থাকেন। দেবপৃজার ক্রিয়া কার্যে তাহার! পষ্ট বস্ত্র, তসর, গরঘ, 
চেলি ব্যবহার করেন এবং নিমন্ত্রস্থলে, বিবাহস্থলে অবস্থ! অনুরূপ বাঁরাণসী 
রেশমি ঢাকাই প্রভৃতি বহু মূল্যের বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। - বধ 
রমণী কুলের অলঙ্কারপ্রিয়ত! প্রায় সকলেরই আছে। ধাহার যেমন অবস্থা, তিনি 
তদস্থরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তার অবঙ্কার পরিয়া থাকেন। পদের অলঙ্কার 
ব্যতীত সর্বাঙ্গে স্বর্ণ ভূষণ ব্যহত হয়। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তাহার 
ছু একখানি স্বর্ণালঙ্কার থাকে। রূমণীর্দিগের অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়ত! 
দোষাবহ বটে। কিন্তু গৃহিণীধিগের অলঙ্কারপ্রিয়তায় সময়ে সময়ে গৃহস্থের 
উপকার হয়। ছুই দশ খানি স্বর্ণালঙ্কার থাকিলে, গৃহস্থ: আপদে বিপদে তাহা 
বিক্রয় করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গরমণীর। সাংসারিক ব্যয় সঙ্কোচ 
করিয়া ছই চারি খানি অলঙ্কার প্রস্তত করেন, তাহাতে গৃহস্থের, সময় বিশেষে 
উপকার হয়। এজন্য অলঙ্কারপ্রিয়তা রমণীদিগের এককালে নিদানীয় নহে। 
কিন্তু প্রাচীন কালের মহিলারা যে অলঙ্কার পরিতেন, তাহা সাদাসিধ! নিটোল ) 
তাহাতে গৃহস্থের সঞ্চয় ও অর্থ রক্ষা হইত। এখন সকল শরব্যই বান 
চাকচিক্যশালী হইয়াছে। রমণীগণ বিলাসিনী হইয়া স্বর্ণকারকে চডু? 


এক 0011007 0 আছুর। 


মরি রর যে সকল  অনঙ্কার প্রস্তত করাইতেছেন, তাহাতে পাইন দিয়া 
সোনা মাটা করিতেছে ও মজুরিও দ্বিগুণ লইতেছে, তথাপি বর্তমান মহিলা- 
সমাজের চৈতন্ত হয় না । রর 

গ্রাচীন রমণী সমাজের সহিত বর্তমান রমণী সমাজের তুলন! করিলে যুগাস্তর 
বোধ হয়। প্রাচীনার! বিদ্যাবতী ন1 হইয়া যে সকল গুণে অলম্কৃতা ছিলেন, 
নবীনারা বিদুষী হইয়া ও মার্জিত রুচি হইয়াও তীহাদের তুল্য হইতে পারেন নাই। 
পাশ্চাত্য রুচি অনুসারে ভোগ বিলাদের বস্ত যত্তই আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই 
আমাদের স্ত্রী সমাজের নৈতিক অবনতি ঘর্টিতেছে। প্রাচীনদিগের যদিও 
শারীরিক বেশতৃষার এত আড়ম্বর__-এত পারিপাট্য ছিল না, তথাপি মানমিক 
সদবৃত্তির উন্নতিতে তীহারা যথেষ্ট যত্ববততী ছিলেন। রদ্ধনার্দি ব্যতীত অনেক 
গৃহস্থ রমণী কিছু কিছু প্রয়োজনীয় শিল্প কাঁ্য করিতেন । প্রাচীন শিল্পকলায় 
বঙ্গ মহিলারা অনেকেই স্ুুনিপুণ! ৷ কলিকাতা অঞ্চলের রমণীদিগের অপেক্গ! 
পূর্ব্ব বঙ্গের রমণীর! শিল্পকলা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী, ম্বদেশী শিল্পে অনেকের 
পট্‌ত্ব আছে। ঢাক! অঞ্চলের স্ত্রীলোঁকের। সুন্দর সুন্দর ঢাকাই পাঁড় ও ঢাকাই 
ফুল তুলিতে পারেন। সামান্য সামান্য বস্ততেও তাহাদের অনেক শিল্প- 
নৈপুণ্য দেখা যাঁয়। পল্লিগ্রাম নিবাসি রমণীগণ, সক্ষম শিল্পে অধিকতর দক্ষা। 
নদীয়া! জেলায় শান্তিপুর অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা সুন্দর ফুল বস্ত্রের উপর তুলিয়। 
থাকেন ও অনেক পাটয়ারি কাজ, ডাকের কাজ, কড়ীর খেলন! ইত্যাদি 
প্রস্তুত করেন। কেহ কেহ পুষ্প মাল্যাদি অতি সুচারু গ্রথিত করিতে 
পারেন। আধুনিক রমণীদিগের শিল্পকলা অপেক্ষা প্রাচীন শিল্পকলার 
_নিপুণত৷ ছিল। রঙ্গপুর জেলায় মহিলার! [গুটাকার্যে অতি পটু, গুচনী কাথা 
মে স্থানের অতি মনোহর। ইদানীং যে সকল রমণীগণ শিল্পবিদ্যা আলোচনা 
করেন, তাহার মধ্যে রেশম পশমের কাজ, উলের, কার্পেটের কাজ, জুতা 
মোজ! টুপি গলাবন্দই: বেশী প্রস্তত করিয়া থাকেন, কিন্ত এ সকগ দ্রব্য 
আমাদের নিত্য প্রয়োজনে আসে না। সর্বাপেক্ষা হুচীকার্ধ্যই গৃহস্থের 
অতি প্রয়োজনীয় | 

ব্ঈী রমণীদিগের মধ্যে অনেকেই বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, মশারি, 
লেপের খোল ইত্যার্দি প্রস্তুত করিয়! থাকেন ও ছেলেদের জামা, ফ্রকও 
কেহ কেহ তৈয়ার করেন। সুচী কার্যে, বিস্তৃতি আমাদের মহিলা সমাজে যত 
“অধিক বাড়ে ততই মঙ্গল। 


বঙ্গসংসারে হিন্দু রমণীর স্থান. ণ$. 


(৩) বৈষয়িক ব্যাপার--বঙ্গরমণীপিগের চির অবরোধ প্রথা অনুসারে 
তাহারা গ্রকাশ্ত রাজপথে বা রাজদভায় বা বিচারালয়ে উপস্থিত 
হয়েন না। কোন বৈবস্ষিক ব্যাপারে স্ত্রীলোকের হস্তক্ষেপে করিবার 
অনিকার নাই। হীরা স্বামিপুত্রের অভাবে শ্বশুরের বা স্বামীর বিষয়ের 
উত্তরাধিকারী হয়েন, তাহাদিগের সমস্ত বৈষয়িক কাধ্যের ভার তাহাদের 
গ্রতিনিধি দ্বারা হইয়া! থাকে। 

যে স্থানে স্ত্রীলোক বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সেম্থানে তাহার পতি 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তত্বাবধারণের জন্ত নায়েব গোমস্তা থাকে । সম্পত্তি 
অধিকারিণীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, তাহারাই সমস্ত কাধ্য ভার গ্রহণ করে। 

সাধারণ সাংসারিক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলেই স্বামী, স্ত্রীর উপর 
নির্ভর করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ কাজকর্ম উপস্থিত হইলে পরামর্শ 
করিয়া কাজ করিতে হয়। এ সকল হিসাবপত্র গৃহিণীই রাখেন। স্বামীকে 
তাহার জন্য প্রায় কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। 

(৪) আধ্যাত্মিক ব্যাপার ।- হিন্দু-গৃহে বারমাস ক্রিয়া কর্ম হইয়া 
থাকে। হিনুরমণীর আধ্যাত্মিক ব্যাপার সামান্য নহে। হিন্দুগৃহের দান, 
ব্রত, অতিথিসেবা প্রভৃতি কার্ধ্য একমাত্র রমণীর কর্তৃত্েই পরিচালিত হইয়! 
থাকে । তীহার! দান ব্রতকে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রত মনে করেন। যাহ! দান 
করেন, তাহা স্বাত্বিক ভাবেই করিয়া! থাকেন। গ্রতিদান পাইবার জন্য 
নহে। দীন, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্ত আতুরকেই দান কর! হয়। হিন্দুরমণী- 
দিগের দানশীলতা প্রসিদ্ধ। কত স্থানে জমীদারের স্ত্রী ও ভূম্যধিকারিণীরা 
দেবালয়, অতিথিশালা, গঙ্গার ঘাট বহু অর্থে নির্মীণ করিয়া দিয়া থাকেন। 
তদভিন্ন তীর্থাদি গমন করিয়! তাহার! অকাতরে বান করেন । 

বৈশাথ মাস হিন্ুর্দিগের পবিত্র মাস। উহার! এই মাসে নানা ব্রতাদি অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন, এবং স্থুশীতল জল ও মিষ্টান্ন দান করেন। কেহ কেহ 
নিয়ম পূর্বক এক মাঁগ কাল, এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকেন। 
কেহ ঝা রাস্তার ধারে পান্থশাল! নিন্মাণ করাইয়৷ জলছত্র স্থাপন করেন। 
তদ্যতীত দো ছুর্গোৎসব পূজ। পর্বে, শ্রাদ্ধার্দিকাধ্যে কাঙ্গাণি ভোজনে, তাহাদের 
বস্ত্র ও পয়সাদি যথেষ্ট দান করা! হয় । হিন্দুগৃহে অতিখি সেবা পরম ধণ্ম। ““সর্বদেব 
ময়োতিথি' | অতিথি উচ্চ হউন বা নীচ হউন, হিন্দু গৃহে অতিথি সকার 
সমাদরে হইয়া .থাকে। যাহার যেমন অবস্থা, সাধ্যমত অতিথিকে যখোচিত, 


থর; অনুপ 


সন্মান করিয়া, আদর অভ্র্থনা করিয়া, পরিতোষরূপে তোজন করাইয়া! থাকেন। 
অতিথি উপস্থিত হইলে গৃছে যাহ! কিছু উপাদেয় বস্ত থাকে, অগ্রে অতিথিকে 
তোজন করাইয়। পশ্চাৎ গৃহস্থ ভোজন করিয়া থাকেন। অতিথি সৎকার 
ছিন্ুুদিগের কর্তব্যকর্্ম মধ্যে পরিগণিত । যেহেতু 
“অতিবিপুজিতো। যেন বিশ্বঞ্চ তেন পৃঁজিতম্‌। 
অতিথি যন্ত তুষ্টো হি তন্ত তুষ্টো হরি স্বয়ম্‌ ॥% 

হিন্দু গৃহস্থের গৃহে দেবতা! বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। গ্রাতে 
ও সন্ধ্যায় দেবতার পুজা, ভেগ, আরতি হইয়। খাকে। গৃহে রমণীগণই 
'খদ্ব্তার কার্্যগুলি অতি পবিত্রভাবে করিয়া থাকেন । হিন্দৃগৃহে অষ্টম বা নবম- 
বর্ষায় বানিকাদিগকে দেব-কাধ্যে নিষুক্ক করা হয়। বালিকার! প্রত্যহ প্রাতে 
উঠিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, দেবপুজার পুণ্প চয়ন করে। দেবতার জন্য 
পুষ্প মাল্যাদি গ্রথিত করে । দেব পুজার উপফ্রণ, পুষ্প, চন্দন সজ্জিত করে। 
সময় সময় তাহাদের জনক জননীর অন্নকরণে তাঁহাদের সহ ব্রত, উপবাস, 
এবং সংবমও করিয়া থাকে । 

বৈশাখ মাসে, কার্তিক মাসে, মাঘ মাপে, রমণীদিগের নানাব্রত, 
পর্ব হয়। বালিকার! শিবপুজ! ও ছোট ছোট ব্রতাদি করে। এ দকন মাসে 
হিন্দুগৃহে কেহ কেহ পুরাণ, ভাগৰতগীতা, মহাভ/রত আদি পাঠ দির! থাকেন। 
ধহাদের গৃহে বিগ্রহ আছেন, তাহার! গৃহের সমস্ত আহাধ্য বস্ত দেবতাকে 
নিবেদন না করিয়া! গ্রহণ করেন না। যে সময় যে ফল মূল নৃতন 
উহ্ভিয়া৷ থাকে সে সকল দ্রব্য দেবতাকে ন। দিয়া হিন্দুরমণী কখনই গ্রহণ করেন 
না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রমণীগণ দেব গৃহে দীপ দান করেন, ধৃপ, ধূনা, গন্ধ, 
দ্রব্যে দেবগৃহ স্থরভিত করেন। প্রত্যহ দেবতার পুজ! অর্চনা করেন, দেবতাকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। বধীয়লী মহিলারা, পূজা, জপ, দেবআরাধনায় 
অর্ধেক সময় অতিবাহিত করেন। তীর্থার্দিগমনে হিন্্রমণীর বাঁধ! নাই ; তাহারা 
ইচ্ছামত স্বামী পুত্রাদি অভিভাবকদিগের সহিত বহুদূর তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া 
থাকেন। আধুনিক রমণীদিগের অপেক্ষা পূর্ববর্তী সময়ের রমণীরা ধর্মানুরাগিণী 
দেবসেবাপরায়ণা ও ভগবৎ ভক্তিমতী ছিলেন। বর্তমান স্ত্রী সমাজে ধর্ম 
বন্ধনের শিখিলত! দেখা যায়। হিন্নু বিধবা ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই 
জীবন কাটাইতেন। দেব গৃহ সংস্কার, দেবতা পুজার আয়োজন, দেবতার 
ভোগ প্রন্তত ইত্যান্টি লইয়। দেব-কাধ্যেই জীবন উৎসর্গ করিতেন। 


উপভোগ । 


হিনদু-গৃছে, সময় সময় হরিনাম সংকীর্ডন, রামায়ণ ও পুরাণ গান হইত। সুতরাং 
আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও রমণীর পূর্ণ অধিকার। এমন কি, রমণী অভাবে 
অধিকাংশ আধ্যাত্মিক কর্মমই সুপম্পন্ন হইত না। আমাদের সমাজ ধর্মের 
উপর স্থাপিত, তাই সমাজ বন্ধনের মূলীভৃত কারণ ধর্ম। গাহস্থ ধর্মে, গৃহীর 
একমাত্র সহযোগী রমণী । সদগ,ণ সম্পন্ন হিন্দু রমণী গৃহের লক্ষ্মী, যে গৃহে এই 
সকল রমণী আদৃত। হয়, দকল দেবতা তথায় বিরাজ করেন। 

এতন্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, বঙ্গলমাজে রমণীর স্থান কোথায়। স্পষ্টতঃ 
বলিতে হইলে, এই বিশ্ব জগতে মাধ্যাকর্মুণের যে স্থান, বঙ্গ সংসারে রমণীরও 
সেই স্থান, অথবা যেখানে হ্থখ, ছুঃখ, মোহ, যুক্তি, শোক, শাস্তি, সংসার, স্বর্গ 
সমভাবাপন্ন, দেবগণ যথাক্প নিত্য বিরাপ্সিত, মেই পবিত্র স্থানেই হিন্দু রমণীর 


৭৩ 


এক মাত্র স্থান। 


জ্লীমতী “নীতি-করিত।” রচয়িত্রী | 





কাত 


উপভোগ । 


থাক তুমি ওইখানে-_-ওই দূরে বমি”, 
নড়িও না একটুকু, নাহি কয়ো কথা-_ 
প্রাচীরে সংলগ্ন ওই চিত্রপট যথা 
নীরব নিম্পন্দ হয়ে বিরাজে উলপি” ! 


বসন্তের মৃদু মন্দ মলয় মধুর 
মাথার কাপড়খানি দিক্‌ ফেলাইয়া ; 
চেয়ে! না তুলিতে পুনঃ-_খেলুক্‌ নাচিয়া 
কপোলে-চিবুকে তব ললিত চিকুর ! 


স্থির অচঞ্চল ভাবেস্পকমল নয়ন 
রাঁথ তুলি' মোর এই ম্লান মুখ পানে; 
ওই গলিত হাসিটুকু ও ফুল্ল বয়ানে 
ফুটাইয়ে রাখ চির-পরাণ-মোহন। 


রেখো না এখন মনে কোনও ভাবনা, 
সঙ্কোচে খেদায়ে দুরে--দাঁও বিকাঁশিতে 
উদ্মুক্ত সৌন্দধ্য মহা__সারা! শরীরেতে 
দাও উলিতে তব যৌবন-যমুনা ! 


সৌন্দর্যের উপাসক দীন ভক্ত আমি 
অাকি” লই চিত্তে ওই সুমা মহান্‌ $ 
অশখি পথে প্রাণ তরি করি আজি পান 
অপার মাধুরী তৃব--ভুলি দিন-যামি ! 


ঘটিয়াছে আজি সখি, প্রথম সুযোগ 
কত বরষের পরে--কত দুরতায়-_- 


নাহি দিও€কোনো বাধা ; চকোরের প্রায় 


না ছুয়ে টাদেরে সুধা করি উপভোগ ! 


শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত রায়। 





১৩ 


দীর্ঘনিদ্রা * ও যোগ । 
(৩) 

উচ্চ ও নিয়, প্রায়.সকল শ্রেণীর প্রাণী-ই দীর্ঘনিদ্রায় অল্লাধিক পরিমাণে 
অভিভূত হয়। পুর্বে, জন্তগণের প্রায় সকল শ্রেণীর কথাই আলোচিত হইয়াছে । 
তৎকালে উত্তিদগণের দীর্ঘনিপ্রার কথাও উল্লেখ কর! হইয়াছিল, কিন্ত 
আলোচনা কর! হয় নাই। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে । 

 জন্তগণের ন্যায় উত্ভিদগণেরও অচিত্বিত 1 অবস্থাই অনুন্নত অবস্থা । 
“চি্নিত অবস্থা উহার পরবর্তী। আবার, একপত্র $ শ্রেণী হইতে দ্বি-পত্র 8 
শ্রেণী সম্ভবতঃ অধিক উন্নত। নিয়শ্রেণীস্থ দিগের জীবন-ব্যাপার জটিল নহে। 
তাহার্দের কর্ম অল্প এবং সহজ । আর, দীর্ঘ-নিপ্রাও তাহাদিগেরই অধিক। 
অচিন্রিতগণের মধ্যে অনেকে শীত খতৃতে, কেহ বা গ্রীন্কালে মৃতের ন্যায় 
হয়। চিহ্নিতগণের মধ্যেও খাতু*ভেদে উহাঞ্ছিগের জীবন-ব্যাপার স্তম্ভিত হয়। 
শীতকালে, কখন বা গ্রাক্কালে, কোন কোন উত্তিদের কাও শুকাইয়া যায়, 
কাহারও বা পত্র খসিয়া পড়ে, অন্যের ত্বকৃ শু হয়, বর্ণের উজ্জ্বলত। কমিয়। 
যায়, রস সঞ্চালনের বেগ মন্দ হয়, এবং আভ্যন্তরিক তাপও হাঁস হয়। ইহ! 
জন্তগণের দীর্ঘনিদ্রার অনুরূপ ঘটনা | * যখন এইরূপ হয় তখনই উত্ভিদের 
স্তস্তনকাল। এইকালে কোন শ্রেণীর উত্ভিদের সমস্তই শুকাইয়া মরিয়া যায়, 
কেবল মাটির নীচে যে ভাগ থাকে তাহাতেই রম সঞ্চিত হয়। স্তস্তনরধতু 
অতীত হইলে এই ভাগ হইতেই পূর্ণাবয়ব উত্তিদ জাত হয়। বড় বৃক্ষ সকলের 
ভাল মরে না, কিন্ত পত্রের বৃত্ত মরিয়া যায়, এবং পত্রও বৃক্ষ হইতে খসিয়! 
পড়ে। ঞ্কাণ্ডের ও শাখার ত্বকে রস কমির়া যায়, তাহ! শু ও বিবর্ণ হয়। 
এ সকলই দীর্ঘ-নিদ্রার ফল। উত্ভিদ্দের যখন এই অবস্থা, তখনই উহার 
দবীর্ঘ-নিত্রিত। জন্তগণেরও দীর্ঘ-নিদ্রার সমক্নে এইরূপই হুইয়৷ থাকে। 
স্থুতরাং সমস্ত জীবের মধ্যেই দীর্ঘ-নিদ্রার অবস্থ! লক্ষিত হয়। এই সময়ে 





ইহাদিগের জীবচৈতন্য যেন সুযুণ্ত অবস্থায় নিমগ্ন থাকে। ক্রমে কর্ম যতই 
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আধিগতা স্থাপন করে, জীবও ততই জাগ্রত হয়। এস্থলে পূর্বের সেই চিত্র 
স্রণ করিতে হয়। চিত্রের বাম পার্থ ব্রক্ম-চৈতনোর ত্রিভাব, এবং দক্ষিণ 


পার্থে জীব-চৈতন্যের ব্রিভাব প্রদর্শিত অব্যক্ত 

হইয়াছে। এতছুভয় প্রকৃতপক্ষে একই। রা 

অব্যক্ত অবস্থার পর ব্যক্তাবস্থার প্রথম ভাগে | 

কর্মের প্রভাব অতীব কম) তখন চৈতন্যও যি রা হী 
নুষুপ্ত। জীবচৈতন্যের এই অবস্থা দীর্ঘ-নিদ্রা । ূ 
তংপর ক্রমে কর্মের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে হইতে ন্‌ এ 
উভয় পক্ষেই জাগ্রত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । জাগ্রত জাগ্রত 


কিন্ত মানব পধ্যস্তও এই অবস্থা সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেবগণ অ-নিপ্র, 
কারণ তাহারা কর্মময়। কিন্তু অনন্ত একই পদদার্থ। কর্ম অনন্ত হইলেও 
যাহা, স্ুযুপ্তি অনন্ত হইলেও তাহা) উভয়েরই ফল এক। ন্ুযুন্তি অনন্ত 
অর্থে, কর্মের অত্যত্তাভাব ; সুতরাং তুরীয় অবস্থা; যাহাকে অব্যক্ত বলিয়াছি। 
তবেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্রমে কর্ের প্রভাব বশতঃ যেমন অব্যক্ত 
হইতে ব্যক্তাবন্থা ) আর যেমন ব্যক্তাবস্থায় কর্ণের উত্তরোত্তর বুদ্ধি হেতু 
নুযুণ্ি হইতে জাগ্রত অবস্থা, তেমন-ই জাগ্রত অবস্থাও পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইলে, 
অর্থাৎ অনন্তক্ষ,রণ প্রাপ্ত হইলে আবার অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়। এ গতি 
চক্রবৎ। যাহা হুইতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই বিলয়। অব্যক্ত হইতেই 
আরম্ত, আবার অব্যক্তেই পরিণতি । মধ্যাবস্থায় কর্ম, উহাই ব্যক্ত। 
অব্যক্তার্দীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। 
অব্যক্ত নিধনান্তেব তত্র. কা পরিবেদনা ॥ 
এই কথাই ন্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, অনন্ুভূত 


হইতে অনুভূত, এবং তাহা হইতে আবার অননুতূত্ত *; এইরপেই ব্রহ্মা 
অভিব্যক্ত হয়। নিক্ষিয়তা হইতে কর্ন, আবার কর্ম হইতেই নিক্রিয়তা । 
কারণ অনুভূতি কর্থেরই ফল। সুতরাং ঘোগের সফলতাই নিক্ষিন্বতার পুনরা-. 
নয়ন করা। এইহেতু চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ করা৷ আবশ্তক। এইরপে নিক্রিয়তা 
পুনঃ প্রতিটিত হইলেই ব্যক্ত অব্যক্তে দীন হইবে। এই নিমিত্ত ক্রমে শাস্তি 
ও সমত' অবলম্বন করা বিধেয়। ইহাতে গত্যন্তর নাই। 


প্রীশশধর রায় | 
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 হরিড্রা। 
দর (উদ্ধৃত) 
 হরিদ্া শৰের বাঙ্গাল! নাম হলুদ । হিন্ুস্থানীরা ইহাকে হল্দী এবং 
 ইংরাজেরা ইহাকে প্টর্মারিক'” (1180776110 ) কহিয়া থাকেন। ভারত- 
ব্ধীয়দিগের প্রতিঘরে নানা কারণে ইহা নিত্য ব্যবত হইয়া থাকে। 
সুতরাং ইহ! অতীব প্রয়োকনীয় পদার্থ। পাক ক্রিয়ায়, শুভ উৎসবে, বিশেষতঃ 
বিবাহোপলক্ষে, রং প্রস্তুত. করণে, ওঁধধে এবং তিন বহুবিধ প্রয়োজনে 
হরিজ্ত! ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থানে স্ত্রীলোকের! ইহা গাত্রে মাথে এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকা দেশেও ইহার যথেষ্ট আবস্তকতা! আছে। খন কহিয়াছেন 
| বৈশাখ জৈঠ্ঠেতে হলুদ রো । 
দাবা পাশা থেলা ফেলিয়া খোও॥ 
আধাট়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাঁটি। 
ভাদরে নিড়ায়ে করিবে অণটি ॥ 
অন্যথা নিয়মে পুঁতিবে হল্দি । 
পৃথিবী বলেন তাতেই ফল দ্দি॥ | 
পঙ্ডিতা খনার বচনাহ্থুসারে অদ্যাপি হলুদের চাষ এইবূপেই চলিয়া 
আঁদিতেছে। আধাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ইহার জন্য মাটি নিড়াইয়। রাখা উচিত। 
সর্ধপ্রথমে ভূমির প্রকৃতি বুঝিয়া হরিদ্রার আবাদে মনোনিবেশ করা কর্তব্য । 
থে প্রকার জমি হয়, হলুঘও সেই প্রকার হইয়া থাকে। বল! বাহুল্য 
যে স্থলে বালুকার প্রচুরত। দেখ! যায় অথবা যেখানে এঁটেল মাটি থাকে 
সে স্থলে হলুদের চাঁষ ভালরূপে হইতে পারে না। যে মাটি কিছুদিনের 
*পতিত জমি” বলিয়া পরিচিত অথবা ছুই এক বৎসরকাল পর্যন্ত যে 
তুমিতে আর কোন দ্রব্যের চাষ হয় নাই দেই জমিতেই হলুদের আবাদ 
অতি সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে ভূমিতে বন্যার আশঙ্কা থাকে 
অথবা যেখানে অধিক পরিমাণে জন জমিয়া থাকিবার সন্তাবনা, সে জমিতে 
রা চাষ করা বিধেয় নহে। হনুঘের চাষের ভূমি প্রায় দেড় হস্ত গভীর. 
ুটা। আবস্তক। মাটি যেন শক্ত না হয় এবং মাটিতে ইট, পাথর, কাকর 
বা ডেলা না থাকে | মাটিকে খুব আল্গা (সরল ) করিয়া এবং মৃত্তিকাকে . 
চারিধিকে সমপরিদাণে ছড়াইয়া দিয়৷ বৈশাখ মাসের. শুভ দিনে কোদালির : 
হাতা পুনরায় মাটিকে কাটিয়া ফেলা কর্তব্য। মাটিকে গুঁড়া করিয়া 
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লইলে ভাল হয়। তদনস্তর এক এক হস্ত . ব্যবধানে ছোট ছোট গর্ত 
করিয়া সেই গর্ভ বা “জুলি”র মধ্যে অর্ধ হস্ত অস্তর এক একটা বীজ 
লাগাইয়া দিবে। বলা বালা, হরিত্রার বীন্রফল হইতে উৎপন্ন হয় না, 
ইহার মূল বা! গেঁড় লাগাইতে হয়। মুলকে অনেক স্থানে কৃষকেরা হলুদ- 
মুড়ো কহিয়া থাকে । সচরাচর ছুই জাতীয় হরিদ্রা আবাদ এদেশে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই ছুই প্রকারই উৎকৃষ্ট । ইহাদের একটির নাম বাঘনখা, 
অপরটির নাম হুর্গীমেড়। অপরাপর প্রকারের হলুদ দেখ! যায় কিন্তু তাহা 
ইহাঁদের তুলনায় নিরুষ্ট। হলুদের চাঁষে বীজ নির্ব্বাচনের বন্ুদর্শীতা থাকা 
আবশ্তক ; বীজ উৎকৃষ্ট হইলেই হরিদ্রাও উৎকৃষ্ট হয়। ভাল বীজ, ভাল 
জমি এবং ভাল ত্র হইলে অতীব উৎকৃষ্ট হলুদ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া 
যাইতে পারে। ভাল হলুর্ে কৃষকের প্রায়ই লোকসান হয় না, কারণ 
ভাল হরিদ্রার নিত্য প্রয়োজন বশতঃ ইহার কাট্তিও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া - 
থাকে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র হরিদ্রার প্রয়োজন আছে। সুতরাং না 
দেশে হলুদের রপ্তানী হইয়! থাকে । এই কারণে হরিদ্রার চাষে শ্রায়ই 
ক্ষতি হয় না এবং বাজারে. হলুধ প্রায়ই অবিক্রী থাকে না । খণার মতে 
বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টির পরেই হলুদের চাষ কর! কর্তব্য। গোড়াগুলি 
পু'তিবার পূর্ব্বে ধারাল চুরি দ্বারা অগ্রভাগকে অল্প অল্প কাটিয়া দিলে ভাল 
হয়। পাণের ক্ষেত্রকে যেমন চাষার৷ বরুজ কহিয়! থাকে, হরিদ্রার ক্ষেত্রকে 
কৃষকেরা হলুদবাড়ী বলিয়া সম্বোধন করে। 

হরিদ্রার গাছ বাহির হুইতে দেখিলে তাহার নিড়ানী আরম্ত করিয়! 
দেওয়া আবশ্তক। ঘাস বা কণ্টক জন্মাইতে দেওয়া উচিত নহে। মাটিকে 
সর্বদা! পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। বৃষ্টির অব্যবহিত পরে হলুদবাঁড়ীর কাধ্য 
আরম্ত করা বিধেয় নহে। জল গুকাইয়া গিয়া মাটি একটু সরস থাকিতে 
থাকিতে কার্য আরম্ভ করাই নিয়ম। আশ্বিন মাস পর্য্ত হলুদবাড়ীর 
কাজ অল্লে অল্নে চলে; পৌষ বা মাঘ মাসে গাছগুলি শুখাইতে আর্ত 
হইলেই এক একটী গাছকে মোড়ন দিয়া বীধিয়া দিবে। গাছ সতেজ: 
হইলে মোড়ন না দিলেও ক্ষতি হয় না। গাছগুলি হ্বন্দররূপে শুফ হইয়া 
গেলে গাছে আগুন লাগাইয়া দেওয়া উচিত ; পাতাসমূহ দগ্ধ ও তম্মাকারে 
পরিণত হইলে এ দগ্ধ ছাই উৎরষ্ট “সার” € 1187015 ) বলিয়া গণ্য হয়| 
অধিক কি, জমিতে প্র দার ছড়ায়! দিলে, কিবা হলুধবাড়ীর ভূমিতে ধান: 


শাখাইনে, জমির উর্বরতা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হয় এবং প্রচুর 
ধান্য জন্মে। 
-. হলুদের জমিতে গোবর, ছাগলের নাদি, অস্থি ্ এবং ঘু'টে বা শির ছাই 
“সার** রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রতি বিঘা জমিতে, হরিদ্রার চাষে, 
১২৫৭ টাক হইতে ১৭৫৭ টাকা পর্য্স্ত লাভ হইতে পারে । 

হলুদ তুলিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে গোবর মাখাইয়া৷ গরম জলে সিদ্ধ 
করিয়া লইতে হয়। তদনন্তর রৌদ্র উত্তমরূপে গুফ করিয়া লওয়া আবশ্তক। 
গু হইয়া গেলে একদিন বা ছুই দ্রিন ঢাকিয়৷ রাখিবে, তাহার পরে 
বিক্রয়ের জন্য বাজারে প্রেরণ 'করিতে হয়। পাঁচ ছয় বিঘা ভাল জমিতে, 
যত্বের ও সাবধানতার সহিত, যদি হরিদ্রার আবাদ কর! ধায়, তাহা হইলে 
একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরমস্্ে ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 
লক্ষম হয়। সামান্য বেতনের গোলামী করা 'অপেক্ষা এরূপ কাধ্য কি মন্দ ? 
হলুদের চাষে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কথা প্রায়ই শুনা যাঁয় না। পৃথিবীর নান! 
স্থানে হলুদের নিত্য ব্যবহার আছে।-_“ম্বদেশ” । 
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ডিমাই ১২ পেজী দুই ফর্ম ॥ দ্বিতীয় সংগ্করণ। ১৩৬ সাল। মূলা %০ । 
বাসবদত্তা, রসতরঙ্গিণী, এবং শিশুশিক্ষার্দি শিশু-পাঠ্য গ্রস্থসমূহের রচয়িতা 
ম্বনামধন্ত স্ুকবি «মদনমোহন তর্কালঙ্কার মছাঁশয়ের বিদূষী দৌহিত্র শ্রীমতী পভাব- 
প্রকাশ” রচয়িত্রী কর্তৃক বিরচিত। এই কামিনী-কুল কমলিনী, ক্কুল সমূহের 
ইনন্পেক্টার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্দিণী। ইনি একে একে 
অনেক গুলীন, বালকগণের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিতোর যথেষ্ট 
পু সাধন করিয়াছেন। হুহার লেখনী এখনও পূর্ববৎ সমভাবেই পরিচালিত 
হইতেছে । একাধারে পদা ও গন্য লেখ! সামান্য ক্ষমতার কাধ্য নহে । এই উভয় 
প্রকার, 'রটনাতেই ইনি বিশেষ পারদর্শিনী | নিরস্তর গৃহ কর্মারতা অন্তঃপুর বাসিনী 
হিপ্ুমহ্লার পক্ষে এরপ গ্রন্থাদি রচন। সামান্য গৌরবের কথা নহে। আলোচ্য 
পুস্তক খাঁনিতে ঈশ্বর স্তোবর, পিতা, মাতা, শিক্ষা, অহিংসা, ধর্ম, যড় খাতুর বর্ণন! 
.প্রন্ৃতি চতুর্িংশটী কু ক্ষ কবিত! আছে। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধই মরল, সরস, 
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'মহজ ও নুমিষ্ট। এই পুস্থক পাঠে স্থকুমারমতি বালকবালিকার বথেষ্ উপকার 
হইবে, সন্দেহ নাই । আমরা প্রত্যেক বালকবালিকার শ্বুকোমল করে এই 
কুদ্র নীতি পুস্তকখানি সংন্যস্ত দেখিতে ,বাঁসনা করি। এই পুস্তক খানিনা 
পড়িলে, বালকবালিকাদিগের নীতিগ্রস্থপাঠ অমশ্পূর্ণ থাকিবে! বালকবালিকা- 
দিগের পাঠ, নীতি পুস্তক লমূহের মধ্যে এই খানিই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত 
হয়। এই পুস্তক খানিতে যছগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত পদ্যপাঠ প্রথম 
ভাগের ছায়া পড়িয়াছে দেখা যায়। 

২। আদর্শ-গৃহিনী। ডিমাই ১২ গেছ ৩ কর্ণ, ৩৬ পৃষ্ঠ।। মূল্য 
।* চারি আন1। এখাঁনিও পূর্বোক্ত গ্রস্থকব্রী কর্তৃক বিরচিত। রচয়িত্রী 
মহাশয়! নিজে আদর্শ গৃহিণী না হইলে কখনই এরূপ পুণ্তক লিখিয়! যশঃ- 
নুখ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইতেন না। কিরূপ কাধ্য করিলে, কোন্‌ 
পথে চলিলে, কিরূপ সংযম করিতে পারিলে, আদর্শ গৃহিণী হইতে পার! যায়, 
তাহার কোন কথাই ইহাতে বাদ পড়ে নাই। সাংসারিক সকল কথাই ইহাতে 
লিখিত আছে, যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, শিক্ষনীয় ও অন্থুকরণীয়। এই 
পুস্তক খাঁনিতে জানিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। গৃহিণীকে সুশিক্ষা 
দিবার কোন বিষয়ই এই পুস্তকে বাদ পড়ে নাই। পুরুষের হাত দিয়! এরূপ 
পুস্তক সর্ববাঙ্গ সুন্দর ভাবে কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না । এই পুস্তক 
খানি প্রণয়ন করিয়া প্রণেত্রী ধন্তা হইয়াছেন । আমরা প্রত্যেক গৃহিণীকে 
এই পুস্তকথানি পাঠ করিবার জন্য অন্রুরোধ করিতেছি। এবং প্রত্যেক 
“কর্তা'কেও কহিতেছি, যর্দি তিনি নিজ স্ত্রীকে সংসারে বথার্থ আদর্শ গৃহিণী 
করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়! এই ”আদর্শ- 
গৃহিণী”কে তীহার স্ত্রীর সঙ্গিনী করিয়া রাখুন। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গভাষায় 
অতি বিরল। পুশ্তক খানির মূল্য ০ আন! স্থলে, ডাক মাশুল সমেত ৭ আন 
করিলে লোকসান হয় বপিয়৷ বোধ হয় ন1। 

৩। আদর্শ-রমণী | এখানিও "নীতি-কবিতা” রচয়িত্রী প্রণীত। 
দর গ্রস্থ-_-আকার ডিমাই ১২ গেজী ৪২ পৃষ্ঠা মূল্য।* চারি আন! । ইহাতে 
আদর্শ রমণী, সীতা, সাবিত্রী, দরময়ন্তী, অহল্যাবাই ও রাণী ভবানী এই ছয়টা 
পৌরাণিক ও এীতিহাসিক রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ( কবিতায়) পয়ার ছন্দে 
লিখিত হইয়াছে । জীবন কাহিনী গুলি অতি সংক্ষিগুঁভাবে লিখিত হইলেও 
তাহা হুন্দর, সরল ও উপাদেয় হইয়াছে। , তবে ছঃখের বিষয় এই যে, এই 


ও . ৮ ্ অঙ্কুর! 


ৃ আলোচ্য পুস্তকথানিতে বহুল ভ্রম. গ্রমাদাদি পরিলক্ষিত হয় । এই পুস্তকখাঁনির$ 
. ভাষাও তাদৃশী পরিশুদ্ধা নহে। পরারে ধতি পতনেরও অসন্ভাব নাই। ছুই 


চারলিটা উদ্ধৃত হইল-_ 
১ পিরঃপীড়া ঘোরতর হুইল উপস্থিত--( ২৭ পৃষ্ঠা ) + 
২। বৃক্ষ হইতে নামি ত্বর! সাবিত্রীরে কয় --( ২১ পৃষ্ট। ) 
৩। কিছুই সত্য নহে মিথ্যা এ সংসারে--€ ২৩ পৃ! ) 
৪। সাবিত্রী-বাক্যে ধর্মের হয় অতি গ্রীতি--( ২৫ পৃষ্ঠা ) 
€ 1 সত্যবান হৈতে হউক শতেক কুমার --( ২৫ পৃষ্ঠা) : 
এবং--উৎসর্গীকুত, আমাত্ত, স্বপত্ধী, অশ্রন্জল, দিবানিশি, দুরাস্তর, 
যলজ্জিত, সতীত্ব, স্বয়ংম্বর, পরাঞ্য়নরপতি, কার়া-ছাড়া, জগতেতে, নিয়ো- 
জনে, অদ্যাপিও, পরহুঃখে সকাতর, প্রস্তুতি অপ্তদ্ধ শবও বহুল পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হয়। এই পুস্তকখানি ১৩*৫ সালে, ৫৪২১ নং গ্রেশ্ীটস্থিত 
আধ্য-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে ছাপার ছুল বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। 
পুস্তকথানির উপাখ্যান অংশ উত্তম; রচনায় যথেষ্ট রস আছে? কিন্তু 
ছাপার ভুলে পুস্তকখানি মাটি হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তরুখানির সংশোধিত 
স্করণ দেখিতে ইচ্ছা! করি। পুস্তকখানি পুনমু'্রাঙ্কণের যোগ্য। ইহার 
চারি আনা মুল্য, অধিক বলিয়া বিবেচিত হয় । 
৪ | দ্রৌপদী | কাব্যগ্রন্থ; আকার ডিমাই ১২ গেজী, ৩৬ পৃষ্ঠা মাত্র। 


মূল্য ॥* আট আন1। এই ক্ষুদ্র কাব্য-গ্রস্থখামি রংপুর নিবাসী মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুত বাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের বিদুধী পরত্ী শ্রীমতী জগণদীশ্বরী দেবী 
প্রণনীত। কবি্ভীরবি, তাহার কিরাতার্জুনীয় গ্রন্থে যেরূপ ভাবে দ্রৌপদী-চিত্র অঞ্কিত 
করিয়াছেন, তাহারই অন্থকরণে এই কাব্যখানি লিখিত হুইয়াছে। লেখিকার 
প্রয়াম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। স্থল বিশেষে ড্রৌপদীর চরিত্র অতি উপাদের 
ও সুন্দর হইয়াছে। লেখিকা মহাশয়া করনা-বলে তাহার দ্রৌপদীকে 
যে ভাবে আমাদের সন্গুধে ধরিয়াছেন, তাহা অপূর্্ব। ইহাতে কিছু নৃতনত্ব, 
মধুরত্ব ও অপূর্বহও আছে। এই গ্রন্থ পাঁঠ করিবার কালে, স্থল বিশেষে 
উৎসাহিত ও উত্তেজিত হুইয়! উঠিতে হয়। ইহার ভাষাও গভীর, 
গভীর অথচ মাধুর্য গুণ বিশিষ্ট। তর্করত্ব মহাশয় একদিকে যেমন--ন্তায় শাস্ত্রে 
অদ্বিতীয়, তাহার সহ্ধন্মিণীও অন্ত দিকে অর্থাৎ কাব্যরচনায় স্থুনিপুণা। 
ইহার রচিত কবিতার্দি প্রায়ই প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রে প্রকাশিত হুইয়! 
থাকে। লেখিকার অপর কোন গ্রন্থ আছে কি ন। তাহা আমর! জানি না। 
না থাকিলেও এই একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকেই তাহার কীত্তি বজায় থাকিবে। 
যতদিন বঙ্ল-ভাষার আদর থাকিবে, ততদিন পত্রৌপদী" বঙ্গ-দমাজে দেদীপ্য- 
মান! থাকিয়া, লেখিকার অক্ষয় কী্ডি ঘোষণা করিবে। 

__ পুস্তকখানির মূল্য ॥* আট আনা স্থলে %* ছুই আন! ধাধ্য করিলেও 
লোকদান হয় বলিয়া বোঁধ হয়না । .. 


অঙ্কুর। 


বীজাদস্কুরনিম্পত্তিরস্কুরাদ্ব,ক্ষসম্তবঃ | 
ফলপ্রদৌভবেদ্ব. ক্ষইথমাশাক্রমোমতঃ ॥ 





২য় বর্ষ। ] চৈত্র, ১৩১৩। 
ভত্ধণ | 


(১ম বর্ষের ১০১ পৃষ্ঠার পর। ) 





[ ৩য় সংখ্য।। 





বরণিয়ো বলেন, আমি পাচ ছয় দ্রিন এখানে ছিলাম । এই সময় সেও -ব্রেরীর 
এই অলৌকিক কাহিনীর কারণ অনুসন্ধান নিমিত্ত আমি সাবধ্যান্গসারে প্রয়াস 
পাই। যে পর্বতের সানুদেশে এই নির্ঝর অবস্থিত, তাহার শিখরোপরি 
বহুকষ্টে আরোহণ করতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় আলোচনা ও পধ্যালোচন! 
করি। পর্বতটী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এবং অন্তান্ত পর্বত হইতে সম্পূর্ণ রূপে 
বিচ্ছিন্ন, তত্রাচ উহার অতি সন্নিকটেই অপরাপর পর্বত বিষ্ভমান, উহার আকৃতি 
অনেক গর্দভের পৃষ্ঠের স্তায় এবং উহার শিখর-দেশের প্রশস্তত৷ বড় জোর 
শত পদ পরিমিত। এই পর্বতের সবুজ তৃণাচ্ছার্দিত একটা অংশ পূর্ববাভি- 
মুখী; তত্রাচ বিপরীত দিকে অপরাপর পর্বত থাক! হেতু, প্রাতঃকালে আট 
ঘটিকার পূর্ববে উহার উপর সুয্য-কিরণ পতিত হয় না। পশ্চিম দিকে যে 
ংশট। আছে, তাহা বৃক্ষ ও লতা গুল্সাদিতে পরিবেষ্টিত ও সমাচ্ছন। এই সকল 
অবস্থা দেখিগা আমি বুঝিতে পারি যে, স্্যের উত্তাপের হাস বৃদ্ধির জন্যই 
নির্ঝরের জলপাতের গতি হাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
সেও-ত্রেরী হইতে প্রত্যাগমন করতঃ আমরা 'আচিভেল? ( 48০001851) 
অভিমুখে অগ্রসর হই। আচিভেল প্রাচীন কাশ্মীর-রাজগণের এবং সম্প্রতি মোগণ 
সম্রাটগণের প্রমোদ গৃহ। এখানে একটা. সুন্দর জলপ্রপাত আছে, তাহা হইতে 


৮২. অন্কুর 


এই গৃহের এবং গৃহ-সন্গিহিত উদ্যানের চতুর্দিত্ক শত ধারায় মনোরম তাবে 
প্রভূত জল বিচ্ছরিত হইয়া! থাকে। নিঝর হইতে এতই বেগে ও পধ্যাপ্ত রূপে জল 
নির্গত হয় যে, দেখিয়া একটী নদী বলিয়াই মনে হয়। উদ্ভানটাও মনোহর, 
পরিভ্রমণের নানা রূপ অদ্ভুত বন্ম রহিয়াছে, পথের চতুর্দিকে নির্ঝরের জলকণা 
মুছ ভাবে পড়িতেছে । এতদ্বয ভীত,উহার মধ্যে পৃথক কতিপয় ভড়াগ ও ধীধিকাও 
আছে, তাহাতে নান! প্রকারের নান! বর্ণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মৎস্ত ক্রীড়ারত। 
উদ্ানে আপেল, পেয়ারা, খেজুর, চেরী, এব্রিকট, প্রভৃতি নান শ্রেণীর বৃক্ষ 
ফলভারে অবনত শিরে কালযাপন করিতেছে । র্াত্রিকালে যখন উজ্জ্বল 
দীপালোকে উদ্যান ও নিঝরটি আলোকিত হয়, তখনকার দৃশ্ কল্পনাতীত 
মনোহারী,--বর্ণনার অতীত । ূ 
_. আচিভেল হইতে কিয় ,রে আর একটা রাজ-উদ্যান আছে, তাহা ও আচি- 
ভেলের স্ঠায়ই সুন্দর ও স্ুৃশ্ত। তবে, তাহার একটু বিশষেত্ব এই যে, উদ্যানস্থিত 
পুষ্ষরিণীতে যে সকল মৎস্য আছে, আহ্বান করিলে বা জলে রুটি ফেলিয়া দিলে 
উহার! আহ্বানকারীর নিকট জলের কিনারায় আসিয়া! থাকে । উহাদের মধ্যে 
যেটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মৎস্য, সেইটীর নাঁসিকাতে একটা স্বরাঙ্গুরীয় পরাইয়! 
দেওয়া হইয়াছে, এ অঙ্গুরীয়কের উপর একটা লিপিও আছে। শুনিতে পাওয়া 
যায়, ওরঙগজেবের পিতামহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের মহিষী মুর মহল মৎস্যের 
নাসিকার় এ অস্গুরীক্নকটা বদ্ধ করিয়া দেন । 

এই সময় বর্ণিয়োর তন্বাবধারক সেনাপতি দানেসমস্ত খা তাহাকে আর 
একটা আশ্চর্যযকর ব্যাপার দেখিয়া আসিতে বলেন। সেনাপতি বণিয়াছিলেন 
যে, এই ঘটন! অবলোকন করিলে নিশ্চয়ই আপনি স্বধন্ম পরিত্যাগ করতঃ 
মোসলমান ধর্দ আলিঙ্গন করিবেন । সেনাপতি বলেন,--"অনতিদূরে অবস্থিত 
বারমৌলে (85150790155 ) নামক স্থানে গমন করুন। তথায় আমাদের 
একটী মজ্জিদ ও এক পীরের একটা দমাধি আছে। দেখিতে পাইবেন, 
অন্যাপি তথায় নানাস্থান হইতে অসংখ্য নরনারী রোগ-আরোগ্য কামনায় 
একত্রিত হইয়া থাকে । এ সকল অদ্ভুত উপায়ে আরোগ্যের কথা আপনি 
বিশ্বাস না করিলেও দেখিতে পাইবেন; কিন্তু একটী ঘটন। আপনাকে অবশ্ঠই 
বিশ্বাম করিতে হইবে। তথায় প্রকাণ্ড এক প্রস্তরথণ্ড আছে, অদ্ভুত শক্তিশালী 
ব্যক্বিও প্তাহ! তিলমাত্র স্থানাস্তরিত বা উত্তোলিত করিতে সমর্থ হয় না। 
একাদশ তন ব্যক্তি পীরের উপাঁসন! করণাস্তর একাদশ অঙ্গুলীর সাহায্যে 
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জকরেশে তৃণখগুরৎ তাহা! উত্ধে উত্তোলন করিয়া থাঁকে,_-তাহারা ইহাতে 
প্রস্তরের কোনে। গুরুত্ই উপলব্ধি করিতে পারে ন1।” স্নোপতির বাক্য 
শ্রবণ করতঃ বর্ণিয়ো অশ্বারোহণে, ভৃত্য সমভিব্যাহ!রে, তংস্থানাভিমুখে যাত্র। 
করেন। কথিত স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পান যে, পীরের 
চতুর্দিকে কাতারে কাতারে লোক দীড়াইয়া আছে--ইহার! সকলেই পীড়িত। 
মস্জিদের পার্খে পাকের ঘরে বড় বড় ডেগ্চিতে মাংস ও তুল সিদ্ধ হই: 
তেছে,- অনুমান হয় পীড়িতগণের আকর্ষণের ইহাই চুম্বক প্রস্তর । মসজিদের 
অপর পার্খে একটা উদ্যান এবং মৌল্লাগণের বাসগৃহ,_উহারা তথায় অতি 
দৃখন্বচ্ছন্দে পীরের অলৌকিক পবিত্রতার ছায়ায় থাকিয়া জীবনাতিবাহিত 
করে। তাহারা যেষন সুখে ও জাঁকজমকের সহিত জীবন অতিবাহিত করে, 
বাহিরের লোকদিগের-_মাগন্তক পীড়িত ভক্তদের সন্ুখেও তেমনি জীকজমকের 
ও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে । কিন্তু ডাঃ বণিয়োর ছুর্ভাগ্য, 
সেধিন আর তাহারা কিছুই করিতে উদ্যত হয় না,__পীড়িত তক্তর! হতাশ 
হইয়া বলিয়া আছে। আর সেই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-_যাহ! দেখতে সাহেবের 
আঁগমন, তাঁহাঁও নিশ্চল ভাবে ধরণীর শান্ত বক্ষে পড়িয়া আছে। তৎসম্মুখে 
মোল্লাগণের দলের এগার জন লোক বমিয়া আছে। ইহার প্রবঞ্চক, 
দর্শকগণকে দূরে দাঁড় করাইয়া, তাহাদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া যে ভাবে প্রস্তর 
উত্তোলন করিয়া থাকে, তাহাতে দর্শকগণ দেখিতেই পায় না__হস্তের সাহায্যে 
কি অঙ্গুলীর সাহায্যে তাহা উত্তোলিত হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা 
হস্তের সাহাযোই তাহ উত্তোলন করে, পরে বলিয়া থাকে-ঠিক যেন তৃণগাছির 
হ্যায় হাল্কা । এট! উহাদের বুজরুকি ও ভাড়ামি; বর্ণিয়ো তাহা ধরিতে 
পারেন। তত্রাচ তাহাকে ভয়ে ভয়ে অজ্ঞ মোল্লাদিগের নিকট ইহার 
পোঁষকতা৷ করিতে ও অন্যান্য সকলের ন্যায় 'কেরামৎ, কেরামত বলিয়া 
চীৎকার করিতে হয়। বর্ণিয়ো মোল্লাদিগকে একটা মুদ্রা দান করতঃ অতি 
নম্র ভাবে প্রগাঁট ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, তাহাদের দশজনের সহিত 
একবার তাহাকে এই প্রস্তর উত্তোলন কাধ্যে নিসৃক্ত করা হোঁক্‌। তাহার্দিগকে 
ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ফিরিঙ্গি-পুঙ্গব আর একটা মুদ্রা প্রদান করিয়া. 
বলিলেন যে, এই অদ্ভুত কাণ্ডের সত্যতা বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
অতঃপর তাহাদের একজন তাহাকে স্বস্থান ছাড়িয়া ধিল; তাহারা বোধ হয় 
ভাবিয়াছিল, সাহেব তাহাদিগকে 'সাহাধ্য না৷ করিলেও তাহার! দ্রশজন্ই 
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উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে । পরে এই ভাবে ধেঁসার্ধেনি করিয়! দীড়াইল 
যে, সাহেব যেন তাহাদের প্রতারণার বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল; বর্ণিয়ো প্রস্তরের যে দিকৃটা 
ধরিয়াছিলেন তাহা নীচু হইয়া পড়িল, কারণ কেবণমাত্র অন্ুপীর সাহায্যে 
তাহা ঠিক ভাবে রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হ্ইয়া উঠে। অবশেষে সঙ্গী 
দ্বশজনের ন্যায় বর্ণিয়োও হাস্তের অপর অংশের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং অতি 
কষ্টে তাহা উপরে উত্তোলন করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, তাহার! 
তৎপ্রতি রোষ কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তখন তিনি অমঙ্গলের 
আশঙ্কা ধরতঃ “কেরামত, কেরামত বলিয়া চীষকার করিয়া উঠিলেন এবং 
নিজের দেহকে গ্রস্তরথণ্ডে পরিণত করার বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার 
আশায় আর একটী মুদ্রা প্রদান করিলেন। তৎপর গোপনে সেই জনত৷ 
হইতে বহির্গত হইয়া পানাহার না করিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ পীর- 
দর্শন-স্থখান্থভব করিতে করিতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন । 

প্রত্যাবর্তন কালে তিনি একটী ভু দেখিতে গমন করেন । বারমৌলের 
নিকট দিয়া বে নদী প্রবাহিত, সেই নদী ইহার মধ্য স্থান দিয়া প্রধাবিত হসট- 
তেছে। উহা! মতস্যে পরিপূর্ণ এবং পাঁতিই'স, বন্য মুরগী ও অন্তানা জলচর 
জন্ত সমাচ্ছন। শীতকালে মোগল শাসনকর্তারা এখানে শীকারে আগিতেন 
এবং আমোদ : প্রমোবে মত্ত হইয়া অনেক দ্বিবস কাটাইয়া যাইতেন। হ্দের 
মধ্যে একটী তপস্বীর আশ্রম-উদ্যান ছিল ; উহ! জলের উপর ভাসমান বলিয়! 
লোকে তৎসন্বদ্ধে নান অলৌকিক কাহিনী গ্রচার করিত। সন্যালী এই আশ্রম 
ত্যাগ করতঃ এক পদ্দও অন্যত্র গমন করিতেন না। কাশ্ীরের এক স্বাধান 
নরপতির সময়ে নাকি এই আশ্রম নির্মিত হয়। 

এই হৃদ হইতে কিয়দ্দ,রে একটী জল-প্রপাত আছে, তাহাতেও অতি আশ্তর্ষ্য 
রকমের ঘটনা অবলোকন করা যায়। অসংখ্য জলবিঘ ধারে ধীরে ফুটিয়া 
উঠিল,__বিশ্ব নাড়িয়! দেখুন উহার মধ্যে সুজ্জ বাঁদুকণা। পরক্ষণেই জলবিষ্ব 
জলে মিশিয়। গেল, জন স্থির হইল। আবার সেইরূপ বিষ্ব ভাদির। উঠিল, কিন্ত 
এবার তাহাতে আর বালুক! মিশ্রিত নহে) তৎপর আবার জল স্বাভাবিক অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় এইরূপে জলবিম্বের সহিত একবার বালুকণ! ভাপিয়া উঠে, পর 
বারে নির্দল সলিলরাণি বামুর সহিত ক্রীড়া 'করিতে থাঁকে। জনশ্রুতি এইরূপ 
যে, অলপ্রপাতের নিকট উপস্থিত ভুইয়া কোন প্রকার শব কমিলেই--এমন 
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কি কথা বলিলে বা মাঁটাতে পায়ের শব্দ হইলেই, এরূপ জরবিষ্ব ভাঁসিয়া উঠে ; 
প্রকৃতই তদ্্েপ দেখা যায়। কিন্তু অন্য সময় হয় কি না, তাহা! জান! যায় না। 
অত্ততঃ যতক্ষণ লোক জন থাকে, ততক্ষণ ধরূপই হইতে থাকে |. ২, . 
ইহার নিকটেই আঁর একটা পর্বত ও হৃদ আছে, তথায় গ্রীম্মকাঁলেও বরফ 
জামিয়া! থাকে-_ দেখিতে ঠিক যেন বরফ-সমুদ্র। প্রকাণ্ড প্রকাও বরফের চাপ 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । ইহার পর সেং-সাফেদ ( শ্বেত-প্রস্তর ) নামক 
একটা স্কান দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম কালট! ধরিয়া এখানে নান! জাতীয় 
পুষ্প প্রক্ষ,টিত থাকে | এই স্থানের, বিশেষত্ব এই যে, লোকজন্‌ যাইয়া যদি 
তথায় কোলাহল করে, তাহা হইলে এক পদ্লা বৃষ্টি হইয়া যায়। ।" প্রকৃতির 
মনোহর রাজ্যে কত আশ্র্/ ব্যাপারই না! দেখিতে পাওয়া যায়। লোক- 
কোলাহলে বায়ু ঈষৎ সঞ্চালিত হইলেই সেংসাফেদে বারিবর্ষণ হয়। একবার 
সমাট শাজাহান এই স্থানে বিশেষ বিব্রত হন। এই স্থান অতিক্রম করার 
সময়, তাঁহার অনুচরগণের তুমুল কোলাহলে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া মুষলধারে 
বৃষ্টি হইতে আরপ্ত হয়। বৃষ্টির বেগে বিব্রত লোকজন যতই বেশি গোলযোগ করে, 
ততই তীব্রবেগে বারিবর্ষণ হয়। যাহা হোক্‌ সম্রাট বহুকষ্টে অন্ুচরগণসহ এই 
স্থান হইতে উত্তীর্ণ হন। কাশ্মীরের অলৌকিক রাজ্যে, এইরূপ কত যে অন্তত 
ও মনোরম স্থান আছে, তাহা বর্ণনায় শেষ করা! যায় না। 
যে সকল কাশ্মীরী বণিক, সুন্দর পশমের অন্বেষণে প্রতিবৎসর পর্বত হইতে 
পর্ধবতান্তরে গমনাগমন করে, তাহাদের নিকট শুনিতে পাওয়৷ যাঁয় যে, ষে 
সকল পার্বত্য স্থান কাশ্মীরের প্রত্যক্ষ অধীনে, সেই সকল স্থানের মধ্যে বেশ 
উর্বরা ভূমি আছে। একটী স্থান আছে যেখান হইতে রাজ-কর-নিমিত্ত পশম 
ও চন্দ গৃহীত হয়। এই পশম শাসনকণ্তার ব্যবহারের নিমিত্ত, দ্রব্যাদি প্রস্ততে 
বায়িত হয়। এখানকার রমণীগণ অসামান্য সুন্দরী, পবিত্রচেতা ও পরিশ্রমী। 
কাশ্মীর হইতে কিছু ব্যবধানেও এরপ স্থান আছে যে, যথাকার রাজকর পশম ও 
চর্মের মূল্য হইতে পরিশোধিত হয় কিন্ত তথাকার ভূমির উর্বরতা শক্তি পূর্বব- 
ক্তের অপেক্ষা কিছু কম। শেষোক্ত প্রদেশের মনোরম উপত্য কা সমূহে প্রচুর 
শস্য, ধান্ত, আপেল, পেয়ারা, ফুটি প্রভৃতিও মদ্য প্রস্ততের উপযোগী কিস্মিদ 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু ততস্থানবাঁদিগণ মধ্যে মধ্যে রাজকর দিতে অস্বীকার 
করে, কারণ তথায় সৈল্ত সমাগম কিছু কষ্টপাধ্য। তত্রাচ মধ্যে মধ্যে 
তাহাদিগকে শাদন করিতে দৈন্ত প্রেরণ অবশ্ঠভাবী হওয়ায়, রাজ-সৈন্য তথায় 


৮৬ হুর । 
হু 


গমন করে। পূর্বোক্ত বণিকগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, কাশ্মীর হইতে 
অধিক দুরবস্তী প্রদেশ সমূহ যাহ। এখন আর কাশ্মীরের বস্তা শ্বীকার করে না, 
সেই কল প্রদ্দেশেও এইরূপ মনোরম স্থান আছে এবং শ্বেতকায় সুশ্রী লোক 
বাম করে। কিন্তু তাহারা কণনও দেশ হইতে অন্তত্র যাতায়াত করে না 
এবং ইহাঁদেরু অনেক স্থানেরই রাজা নাই। যতদূর দেখা যায় তাহাতে 
তাহারা যে বিশেষ কোনও ধর্মাবলম্বী তাহাও বোধ হয় না) কেবল, তাহার! 
মৎস্য ভক্ষণ করে না,--যাহারা নিষেধ না! মানে, তাহাদিগকে অপর লোকে 


অপবিত্র বলিয়৷ মনে করে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, ডাঃ বর্ণিয়ো নিজের ভ্রমণ কাহিনীতে নানা আজগুবি 


গল্পের অবতারণা! করিয়াছেন । কোন কোনটি এমনি বিদ্বেষপ্রুত যে, তন্মধ্য 
হইতে সত্যের ক্ষীণ রেখাটুকুও বিশ্বাম করিতে ইচ্ছা হয় না। এইরূপ একটী 
গল্প এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতে হইল। অবশ্ত ইহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে গর 
বল যায় না,--স্থানীয় আগার ব্যবহার মাত্র। কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে 
বিবৃত করিয়াছেন, তাহাঁতে “রটা” কথা বলিয়াই ধারণ! হয়। যাহা হোক্‌ 
তিনি লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীরে অবস্থান সময়ে আমাকে একটা প্রাচীন ব্যক্তি, 
ধিনি কাশ্মীরের প্রাচীন রাজপরিবারের এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন,-- 
বলেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর যে সময়ে পূর্বোক্ত রাজপরিবারের সংস্থষ্ট ব্যক্তিগণের 
সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কঠিন আজ্ঞা প্রচার করেন, সেই সময়ে তিনি (প্রাচীন 
ব্যক্তি ) তিনজন ভূত্য সমভিব্যাহারে পূর্ববোভিখিত গিরিশ্রেণী অতিক্রম করতঃ 
গ্রাণভয়ে পলায়নপর হন,-কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থিরত! নাই। 
যাইতে যাইতে পলাতক ব্যক্তি একটা সুন্দর রমণীয় গ্রামে উপনীত হন / 
গ্রামবাসিগণ সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করতঃ নানাদ্রব্য উপহার প্রদান করে। 
তৎপর সন্ধ্যা সমাগত হইলে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের দেশের সর্বোৎকৃষ্ট একটা 
অবিবাহিতা যুবতী রমণীকে আগন্তকের সকাশে লইয়া গিয়৷ প্রার্থনা করে যে, 
তিনি রাত্রিতে এই কুমারীর সহিত যেন বাদ করেন; কারণ তাহাদের 
আস্তরিক কামনা, তাহার রক্ত হইতে উৎপন্ন একটী সন্তান প্রাপ্ত হয়। 
তৎপর, এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া নিকটবর্তী গ্রামে গমন করিলে, তথাকার 
অনিবামিবৃনাও পূর্বোক্ত প্রকারে আগন্তককে অভ্যর্থনা করিয়া উপহার প্রদান 
করিল। কিন্তু সন্ধ্যাকালীন ব্যবহার পূর্ববোক্তদের হইতে সম্পূর্ণ: স্বতন্ত্র 
ইহার! আগস্বকের নিকট .ন্য স্ব পরী লইয়া উপস্থিত হইল। প্রথমোক্ত 


রগ, 1 ৮৭ 


গ্রামবানির্দিগকে গালাগ।লি দিয়া ইহার! বলিল যে,--উহার! একেবারে পশ্, 
“কোন জ্ঞানই নাই। কারণ, কুমারীর গর্ভে যে পুর উৎপাদন হইবে, তাহ! 
নিজের ঘরে থাকিবে না; যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে সে-ই সে পুত্র 
লইয়৷ যাইবে। কিন্তু আমাদের স্াায় স্ব ম্ব পত্রীর গর্ভে যদ্দি আপনার রক্তে 
পুত্র উৎপাদন করাইতে পারিত, তবে সে পুত্র চিরধিন নিজেরই ঘর আলো! 
করিয়া থাকিত।-_এরপ গল্প কি সহসা বিশ্বাস করা যায়? 

উরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেকের কিয়দ্দিবন পূর্ব হইতেই কাশ্শীর-রাজ্যের 
শেষ সীমা হইতে বিস্তৃত ক্ষুপ্র তিব্বত প্রদেশের রাজপরিবারের বিভিন্ন বাক্তির 
মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই নিজের জন্য সিংহাসন দাবী 
করিতে থাকে। তন্মধ্যে একজন গোপনে কাশ্মীরের মোগল শাসনকর্তার 
শরণাপন হন তদ্ধেতু,--সঘরাট শাজাহান তাহার অন্যান্য প্রতিদন্দ্ীগণকে দেশ 
হইতে বিতাড়িত বা নিহত করিয়া প্রার্থনাকারীকে সিংহাসনে বসাইতে 
শাসনকর্তার প্রতি আদেশ করেন ; তদ্বিনিময়ে তদ্রাজ্য হইতে সম্রাট গ্রাতি 
বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ স্ফষটিক, মুগনাভি ও পশম প্রাপ্ত হইবেন স্থিরীরূত হয়। 
, মোগল সৈন্যের সাহায্যে এই দাবীদার গৃহ-শক্রগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত 
করিতে ও সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। তৎপর প্রতিবৎসরই 
তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রব্যাদি মোগল দরবারে প্রেরণ করিতেন। পরে 
গরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, এই ক্ষুদ্র নরপতি পূর্বোক্ত 
দ্রব্যাদি লইয়া! সম্রাট-দর্শনে আগমন করেন। সেই সময় সেনাপতি দানেসমস্ত 
1 একদিন তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। আহারে বসিয়া রাজা নিজের 
রাজ্যের এইরূপ বিবরণ বর্ণনা করেন £__তাহার রাজ্যের পূর্বদিক্‌ বৃহৎ 
তিব্বতের অধীন; রাজ্যের প্রশস্ততা প্রায় ৩০1৪০ লিগ। গ্ররুত্ই তথায় 
অল্প পরিমাণে স্ষটিক, কন্তরী ও পশম পাওয়! যায়, অধিকাংশ স্থানই দরিদ্র ; 
পূর্বে শুনিতে পাওয়া গেলেও এখন কিন্তু দেখিতেছি__রাজ্যে একটাও স্বর্ণ- 
খনি নাই। স্থানবিশেষ 'অতি উপাদেয় ফলমূল বিশেষতঃ ফুটি (1061079 ) 
উৎপন্ন হয়। তথায় শীত অত্যধিক এবং বড়ই ক্লেশকর; কারণ প্রভৃত তুষার- 
পাত হইয়া থাকে। অধিকাংশ অধিবাসী_-পূর্ব্রে যাহারা হিদেন ছিল,_ 
এখন মোদলমান ধম্মাবলম্বী হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার নিজের কথা 
বলা যাইতে পারে,_আমি মোস্েধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহারা “শিয়া, 
সম্প্রদায়তুক্ত _সমগ্র পারস্তের লোক .এই সম্প্রদায়ের । বহ পুর্বে কাশ্মীরাধিপতি 


'যেরপ বৃহৎ তিব্বত অধিকার করিতৈ প্রয়ান পান, ১৭১৮ বৎসর গত হইল 
ত্বাট্‌ শাজাহানও তন্রপ তাহা! করায়ত্ব করিতে চেষ্টিত হন। সম্রাট -সৈন্যদ্ল 
পার্বত্য প্রদেশ দিয়! ষোড়শ দিবদ কঠিন পর্যটনের পর একটা গড় দেখিতে 
পায়, তাহারা তাহ! আক্রমণ ও অধিকার করে। তথায় আর কিছু করিবার 
নাই দেখিয়া, শ্লৈন্যদল তিব্বত-রাজধানী অভিমুখে, একটা প্রসিদ্ধ ও বেগ- 
শালি নদী উত্তীর্ঘ হইয়া, অগ্রসর হইতে থাকে) সমগ্র রাঁজযে একটী ভীষণ .. 
বিভীষিকার ছায়৷ পতিত হয়। যুদ্ধযাত্রার খতু অতিবাহিত হুইয়! যাওয়ার, 
* কাশ্মীরের মোগল শাসনকর্তা, ষিনি এই সৈন্যগণের অধ্যক্ষের পন প্রাপ্ত হইর" 
ছিলেন, _ বরফপাতের আশঙ্কা করিয়া আর অবিক অগ্রদর না হইয়া প্রত্যাবর্তন . 
করেন। যে গড়টি অধিকৃত হইয়াছিল, সেনাপতি তথায় এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল 
রাখিয়া আইসেন। কিন্তু কি কারণে জানি না,-শক্রর ভয়েই হোক্‌ বা 
রস সামগ্রীর অভাবেই হোক্‌, সেনাঁপতির প্রস্থানের কিরদিবস পরে তাহারাও 
গড় ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করে। ইহাতেই পর বৎসর দেনাপতির 
,পুনঃ প্রত্যাগমনের আশা! নিমূল হয়। 
ওরঙ্গজেব কাশ্মীরে অবস্থান ও যুদ্ধবাত্রার ভয় প্রদর্শন করিতে থাকায়. 
স্কাই বড় তিব্বতের রাজা, দেশের উৎপন্ন কতিপয় উৎরুষ্ট দ্রব্য, যথা স্টক, 
শ্বেত চামর (যাহা! অলঙ্কার শ্বর্ূপে হস্তীর কর্ণে বাঁধা হইত ), কন্তরী এবং 
. াসেন (১) (/4%2% ) নামক অতি বুহৎ ও মূল্যবান এক প্রান্তর প্রভৃতি 
উপহার সহ শান্তি-সংস্থাপনের নিমিত্ত এক দূত প্রেরণ করেন। এই দূতের 
, সঙ্গে ৩৪ জন অশ্বারোহী, ১১২ জন লম্বা মন্ুষ্য-_চীনধিগের ন্যায় মুখে ৩৪ 
_গাছি দাড়ি; ইহাদের মন্তকে লোহিত বর্ণের শিরন্ত্রাণ ছিল। ইহাদের মধ্যে 
৪1৫ জনের সঙ্গে তরবারী ছিল, কিন্তু অবশিষ্ট সকলের-_যাহারা দূতের পশ্চান্তাগে 
থাকিয়া অগ্রসর হইত, তাহাদের হস্তে এমন কি একগাছি ছড়ি পর্য্যন্ত ছিল 
না। দূত, সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়!, তাহার প্রতৃর পক্ষ হইতে প্রস্তাব 
* করেন যে,__তাহার! রাজধানীতে মোপলমানদের উপাসনার নিমিত্ত একটী 
মজ্জিদ নির্মাণ করিতে দিবেন ; তাহাদের রাজ্যে, এখন. হইতে যে সব মু! 
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প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি ৮৯, 


“হইবে, তাহার একপার্থে গুরঙ্গজেবের প্রাতিমৃর্তি মুদ্রিত হইবে এবং বৎসরে 
' বৎসরে.কিছু কিছু কর প্রদান করা যাইবে। ওরঙ্গজেব বুর্ধিতেন খে, বাই 
তিনি কাশ্মীর ত্যাগ করিবেন, এই নরপতিও সেই মুহ্র্তে “এট সন্ধির গ্রস্তি 
বিদ্রপ করিতে আরম্ভ করিবে; কারণ ইতঃপূর্ব্বেও রাজা, সম্রাট 'শাজাহানের 
সহিত কয়েকবার সদ্ধি-হ্ত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু বেশী সি সন্ধি-সর্ভ পালন 
করেন না। ক্রমশঃ 


শ্ীব্রজন্থন্দর সান্যাল । 


প্রাচীন বাঙ্গাল৷ পুঁথি। 
এক সময়ে প্রাচীন বাঙ্গাল! পু'থির প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর, ভ্রুক্ষেপ ছিল 
লা বলিলেই হয়। সেই অবসরে না! জানি আমাদের কত অমূল্য গ্রস্থরার্জি 
চিরতরে. অনন্ত কাল-দাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে । এখন সেই ক্ষতিপূরণ. 
করিবার কোন উপায় আর আমাদের নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
লেখক সেই দুর্দিন স্মরণ করিয়া চিরদিন হতাশের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিতাগ 
করিবেন। যাহা হস্তচত হইয়াছে, তৎসধন্ধে আক্ষেপ করা বৃথা । যাহ! 
আজও আছে, তাহার পরিরক্ষণে যত্ববান হইলেই আমাদের কর্তব্য সম্পাদন 
কর! হয়। সকলেই জানেন, “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যেক 
উদ্ধাররূপ মহান্‌ সঙ্কল্প লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই ব্রত যথাসাধ্য 
উদ্যাপন করিয়া! আমিতেছে। দদাহিত্য মভার+ও এ বিষয়ে আগ্রহ ও বস 
আছে ; তবে 'পরিষদের' সমান নহে বটে। এতত্তিস্ন ব্যক্তিগত চেষ্টার বলেও 
আজকাল এখানে সেখানে ২।৪ খানা প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার না হইতেছে, 
এমন নয়। কিন্তু এ সকলই আবিষ্কৃত বাঙ্গাল! পুঁথির সংখ্যা-তুলনায় নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর। যেরূপ ধীরে ধীরে এতৎকাধ্য নির্ববাহিত হইতেছে, তাহাতে 
আমাদের মত শত জনের জীবনকালেও পুঁথিগুলির উদ্ধার কার্য শেষ হওয়ার 
মস্তাবনা নাই। অথচ পু'থিগুলির ছু্দশ! এরূপ চরমে আসিয়! ঠেকিয়াছে যে, 
আনেক পুথিই' অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে লোকলোচনের গগোঁচর হইয়! পড়িবে । 
ধ্বস কাল ও হব্যাপন এবং কীটরাজির কৃপায় বৎসর বৎসর কত. প্রাচীর 
ধীঁ অগাধ কাল সাগরে মিশিয়। যাইতেছে, সে কথ ভাবিলে হৃদয় স্তস্তিত হয়। 
১২ 





ক, 


রর ৬... অঙুর। 


প্রিয়া কড়ি দিয়! প্রাচীন পুধি.মুদ্রাঞ্চিত ও গ্রকাঁপিত করিতে পারেন, 
এ বাঙালীর সাহিত্যসবৌদিগের মধ্যে অত্যন্ন লোকেরই সেরূপ ক্ষমতা আছে। 
ষ্টবে আমাদেরকি+ কোন সহজ উপায় নাই? এক উপায় আছে। উহা 
কেবল সহজ নয়, অল্পব্যয়-সাধ্যও বটে এবং এক হিসাবে একবারেই ব্যক় 
সাধ্য নহে।. বাঙ্গায় এখন অনংখ্য সামগ্রিক পত্র প্রচারিত হইতেছে । সেই 
সকল পত্রিকায় নিয়মিতরূপে অল্লাধিক পরিমাণে গ্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইতে 
থাকিলে প্রাচীন গ্রস্থরাজির উদ্ধার-কার্য্য শেষ হইতে বড় বেশী দিন লাগে না 

পক্ষাত্তরে তাহাতে পাঠক বা প্রকাশক কাহারো! কোন ক্ষতি বৃদ্ধির মস্তাবন! 
রাই। (লাতের কথ! না-ই-বা ধরিলাম)। “সাহিত্য পরিষৎ, এ বিষয়ে অগ্রণী 
হইলে সুফল লাভে সন্দেহ থাকে না। ভগবৎ্-ককপায় বাঙ্গালায় এখন প্রাচীন 

্রস্থ-সমালোচকের, ও পাঠকের অভাব নাই। পত্রিকা-সম্পাদক ও পাঠক 
'মহাশয়গণ আপনাদের জাতীয় সাহিত্যের খাতিরে একটু ত্যাগ ম্বীকার করিতে 
'.কুতিত হইবেন, বোধ হয় না। আশা করি, *পরিষৎ ও পত্রিকা-সম্পাদক 
 হোদকাণ। আমাদের এ প্রস্তার কার্যে পরিণত হইতে পারে কি না, অনুগ্রহ 
পূর্বক এরবার ভাবিয়া দেখিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুথিগুলি পত্রিকা-কলেবরে ও 
বৃ বুহৎ পু'গিগুলি 'পরিষদের” প্রবস্তিত এগ্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রন্থাবণী'তে 
- প্রকাশের ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। 

2 এই সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া! আমরা অনেকগুলি পুথি বিভিন্ন 
পত্িকায প্রচারিত করিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব বিধান করিয়াছি । সেই উদ্দেশ্তের 
*ৰশবন্তাী হইয়। অদ্য 'অস্কুরেও প্রাচীন সাহিত্য-প্রচারে ব্রতী হইতেছি। ভরসা 
'জাছে, গ্রাচীন ইতিহাস বিহীনা জন্মভূমির প্রাচীন সাহিত্যের উপকরণ-সংগ্রহ 
কলে এ অকৃতির এই ক্ষীগ চেষ্টা জন্য অন্তায় আব্দারে উদারহৃদয় ও স্বদেশ 
প্রেমিক পাঠকমগুলী রুষ্ট হইবেন না । পাঠকবৃন্দকে অদ্য আমরা “বৈষ্ণব 
নি নামক একখানি স্থপ্রাচীন গ্রন্থ উপহার দ্িতেছি। 


এ ১। বৈষ্ণব বিধান গ্রন্থ । 
“বৈষব বিধান” একখানি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ । ইহাতে বৈষ্বের নাহাত্ময 
... পরিকীর্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক সহ মোট পদ-সংখ্া। ৮* মাত্র। আদান 


বারে িখিত। মোট ৫টি পত্রে ৯ পৃষ্ঠায় লেখা সমাপ্ত । দোর্তাজ +কর্ধী 
কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা । ৪১১২২ ইঞ্চি পরিমাণ কাগজ । প্রথম পর্নটি 


প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁগি। মি 


একটু ছিড়িয়া গিয়াছে । অক্ষরগুলি বড় 'বড় ও মুঙ্গীয়ান! ধরণের এবং 
কোন কোনটা কিছু বিচিরও বটে। 'র' পেটকাটা,'ড়' ও “য়. বিহীন, “বা. 
ন্উ” * রূপে লিখিত। অনেক স্থলে “ন+ ও র' এর মধ্যে এবং ক? ও 'জ' এর 
মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। হস্তলিপি দেখিতে সুন্দর হইলেও পড়িতে 
কষ্ট হয়। অক্ষর-বৈচিত্র্য লেখনীযোগে বুঝান যায় না। ফটোগ্রাফ করিয়া 
লইতে পারিলেই এরূপ প্রান হস্তলিপির উপযুক্ত সমাদর করা হয়; কিন্ত 
সাহিতাপেবকদ্দের সর্বজন-বিদিত দারিদ্র্য এ বিষয়ে ঘোর পরিপন্থী বলিয়! তাহা 
ঘটিয়। উঠে কৈ? | 

মূল পাওুলিপিটি ১১৯* সন ৬ই আশ্বিন তারিখে “বন্দর আসন” নামক" 
গ্রামে প্রস্তুত হইয়াছিল । সুতরাং উহার বয়ন আজ ১২৩ বৎসর । পুরাতন 
বাঙ্গালা কাগজ বলিয়া তাত্রকৃট পত্রের মত হইয়াও অদ্যাপি টিকিয়া আচছ। 
চট্টগ্রামে “বন্দর' নামক গ্রাম আছে কিন্তু “বন্দর আসন” নামে কোন গ্রাম নি 
উক্ত গ্রাম কোথায়, আমর! নির্ণয় করিতে পারি নাই। ডঃ 

বলরাম দ্বাস নামক কবি এই পুখির প্রণেতা। বৈষণব সাহিত্যে! 
বেলরাম'-নামা অনেক কবির অন্িত্ব সংবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং ইনি: 
কোন্‌ বলরাম দাস, নির্ণয় করা কঠিন। 'প্রেমবিলাস'-গ্রণেতা বলরাম 
দাসের পিতার নাম আস্মারাম দাস ও মাতার নাম সৌদামিনী। তিনি গ্রীধের 
কবিরাজ বংশীয় ও বৈদ্য জাতীয় কবি। তাহার অপর নাম নিত্যানন্দ দাস . 
প্রায় ৩৫, বতমর হয়, তিনি “প্রেমবিলাস রচনা করেন। আলোচমান 
পুঁথির প্রতিলিপির বয়সই যখন ১২৩ বংসর হইয়াছে দেখা! যাইতেছে, 'তখন 
উহা থে আারও বহু পূর্বের রচনা, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। 
কিন্ত ইহা যে প্রেমবিলাস রচয়িত। বলরাম দাসেরই রচিত, সে কথা নিশ্চিতরূপে 


কে বলিবে ? ৮ 
প্রতিলিপিকারের দোষে পুথিখানির স্থানে স্থানে পাঠাশুদ্ধি আছে। 


বিশেষতঃ সংস্কৃত শ্লোকগুলি এত বিরুতি প্রাপ্ত যে, তাহাদের ভাষ! কিমৃত- 
কিমা ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন পুঁথির পাঠ-সংশোধন করিতে গেলে এরূপ 
পুঁথি প্রকাশের উদ্দেশ্য অনেকটা বার্থ হইয়া যায়। এজনা আমরা পুঁথি ূ 
থানি যথাসস্তব অবিকল ভাবে প্রচারিত কঠিতে যদ্রবান হটয়াছি ৷ আশা 
করি, আমাদের প্রদর্শিত অসম্পূর্ণত| কাঁলে অপর সমালোচকের হস্তে পড়িয়া 
স্পর্ণ নিযীকৃত হইবে। পাতা! ছিড়িযা হাওয়ায় বা অপয় কারণে যেখানে 


সই শুর 

পাঠ্োদ্ধার কর! যাইতে পারে নাই, সেখানে আমরা তারক" চির থাপ 
করিয়াছি। সুখের বিষয়, এরূপ প্রিত্যক্ত স্থান নিতাত্তই কম। পু'খিখানির 
ভাষা নিতান্তই সরল ও আড়ম্বরাবহীন। ' যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আর 
বেণী বাক্য ব্যয় না করিয়া আমর! নিয়ে পুঁথিখানি উদ্ধৃত করিতেছি'। যথা £-_. 


্রীরাধারুফ * চন্দ্রায় নম ॥ সংসারের গতি সার বৈষ্ঞব ঠাকুর । 

' ী বৈষবের হইলুম মুঞ্ি নাটের ১ কুকুর ॥ 
বাঞ্ধাকললতরু * *% এব চ॥ প্রেমাঙ্থুর ২ হইয়া জেবা করএ ক্রন্দন |, 
পতিতার পাবন ভো৷ বৈষ্ণব নম ॥ | জর্ম্মে ২ হওম তার দাসীর নন্দন ॥ 
যানঙ্গে বোলহ্‌ হরি ভজ ভগবান । বৈষ্ণব ছাহারে বলি কৃষ্ণ তাহার নাম। 
ঠাকুর বৈষ্ণব পায় মজাইয়া মন ॥ জনম ২ গৃই বৈষ্ণব গুণ নাম। 
বৈষ্ণব ই মোর করুণার সিন্ধু। গুরু কঞ্চ বৈষ্ব তিন এক দেহ। 
ইহলোঁক পরলোক, দোহো! লোকের বন্ধ | জীব তক্নাইতে আর নাহি 

'বৈষৰ 'গোসাই য়ামার অপার মহিমা । জানে কেহ ॥ ১৫ 
্বানে না পারেন প্রতু জাকে সমুখে আছেন গুরু গাহান (1) 

পা দিতে সীমা ॥ ... সক্তি হইয়া । 
ই বব আহার বৈ ধান সাধনের রূপার উচ্ছ (উৎস 1) 
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বৈষ্ণব প্রাথ ॥ ৫ করে ধরিয়া ॥ 


'বৈষ্ণবের পদধূলি লাগুক যোর অঙ্গে। 
.জনম জাউক মোর বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥ 
বৈষবের অধরামূতে পুরুক মোর দেহো | নিত্য সিদ্ধা তনু সক্তি ধরিয়া ভগবান। 
মোর বংসে বৈষ্ণব না নিন্দে কেহো ॥ প্রেষ্টেতে ( পৃষ্ঠেতে ? ) রহেন তেহো 
বৈষ্ণব তজজরে ভাই বৈষঃৰ ভগবান । ইরিনা 
বৈষ্ণব বিনে কেহো৷ নাহি ধন প্রাণ ॥ 
বৈষ্ণব বিনে কৃষ্ণ না পারে দিতে ৃ তিনের মরম তিন জানয়ে সন্ধান ॥ 

ও বৈষঃৰ বিনে কেহো! না পারেন রাখিতে 57 অঙ্থান্ক বহন হাদীদ গুনতে ্‌ 
বৈষ্ণব বিনে কেহো সার নাহি আর। | 'নাছের কুকুর পাঠ দেখা গিয়াছে। 
বৈষ্বককরিল দেখ জগত নিস্তার ॥ ১* | “.২। “প্রেমানুর' পাঠ ঠিক কিনা, ঘল। 
বৈষ্ধ জপ তপ বৈষৰ ধ্যান। হায় ই | পু খিতে 'প্রেমনব:ঃর রূপে লিখিত 
'ষষ্কব বিমে ভাই না টিস্তিয় আন ॥ দেখা যায়্। শব্দটা “প্রমাতুর' নহে ত ? 


চরণ কমলে জত রহে ভক্তবৃন্দে। 
অমায়৷ করুণাসক্তি ধরিয়৷ আনন্দে ॥ 


অগ্রে গুরু তবে ভক্ত তবে ভগবান। 


প্রাচীন বাঙ্গালা পু'থি। 
| বৈবের অন্ন বেঞচন আকাড়ি ৬. 


হেন উপদেস জানে ঠাকুর বৈষ্ঞবে। 
বৈষ্ণব জানিলেঃতবে কৃষ্ণচন্দ্র লোভে 

(সোভে ?)॥ ২, 
হেন বৈষ্ণব কেহে! না করিয় হেলা। 
কেবল সংসার-সিম্ধু-তরণের ভেলা৩ ॥. 
যুগে ২ হুম মুঞ্ি বৈষুবের দাস। 
বৈষ্ণবের উচিষ্টে মোর হউক বিশ্বাষ ॥ 
হেন বেষ্চব কেহে! না| কর অবজ্ঞান। , 
বৈষ্ণব রূপে দেখ আপনে ভগবান ॥ 
বিনয় করিয়া মাগোম বৈষব প্রসাদ । 
বৈষ্বের পায় কৃ মোর নহুক অপরাধ । 
বৈষব ঠাকুর জারে নেহালে করুণে। 
অনস্ত অনসঠার (?) কর্ম হরে 

দেই খনে ॥ ২৫ 
বৈষ্ণবের পদধূলি পড়ে গ্রিহে জার । 
সপ্ত কুটি ৪ কুলের তার হয়েত উদ্ধার ॥ 
জার বংসে আসিয়া বৈষব জন্ম ধরে। 
বাহু নাড়া দিয়! তার পিতৃ নিত্য 
(নৃত্য ) করে । 

বৈষুব উপায় মোর বৈষ্ণব উপাঁয়। 
বৈষ্ণব স্বরূপে কৃষ্ণ আপনে স্বহায় ॥ 
বিকাইয়া পার বিন্দে রহে জার মন। 
কুটি & ইন্দ্র সমতুল নহে তার সম ॥ 
তিল অর্দে ভজিয়! কৃষ্ণ হয়ে উদ্াসিন। 
সে জন ইন্দ্রের বড় পড়িয়া ৫ কপিন ॥৩০ 


৯৩ 


| , মাউলের ভাঁতি। 
তাঙ৷ খাইয়া তুষ্ট হএ প্রভূ জগন্নাথ ॥ 
চারি বেদে লেখে শ্রীভাগবতে কয়। 
বৈষ্ণব চরণে রাগ সর্ব তির্থময় ॥ 
বৈষ্ণব গোসাই মোর আপার মহিম! | 
জে ইহা নিন্দে তার পাপের নাহি সিম1॥ 
জমালয় বৈসে সে জে রৌরব নারকে । 
নারদে জে দেখাএন প্রভূ কৃপা পরতেকে 
তথাহি সোন্বোক £&. 
নিন্দ। কুর্ববতি জা মুড়। (মূঢা) বৈঝবানাং 
.. মহাজনে । 
সে পাপি নরকে ঘোরে জাবৎ চন্দ্র 
দিবাকর | ৩৫ 
চগ্ডাল জাতি জি বৈষ্ণব হয়। | 
অতক্ত সন্নযাসি দ্বিজ তাহার সমতুল নয় 
বিসেষ বৈষ্ণব জদ্দি হএত ব্রাঙ্গণ 1... 
গজ দস্তে মুনি ৭ বাস্ধ! কুষুম চন্দন ॥ 
মুনি দ্বিজ সাত্র ৮ ভেদ নাহি করে 
| বৈষণবে। 
বৈষ্ণববর্গ কার্য কৃষ্ণ গোত্র সভে ॥ (1) 
তিন লোক হেলাএ পরিভ্রাহি করি 
বোলে । 
যুদ্ধ (শুদ্ধ) বৈষ্ণব পায়ে সম্বন্ধ জাতি 
| কুলে ॥ 
মালা তিলক বালা আগে ধরি আছে । ; 


4 


মৈদ্ধে ভক্ত চলি জায় কৃষ্ণ তার পাছে।৪* 


৩। পু খিতে 'তেরা' বেখ। আছে। 
৪। কুটি--কোটি। 
৫€। পড়িমা-্পরিয়]। 


হয় নাই। 





৬। আকাড়ি-সবাহ। ভাগরাদ কষাড়। 
৭। মুর্ষিস্মণি। 
লাত-্শান্। : 


৯৪ ৃ অঙুর। 


চগ্ডাল জনম নাহি নাহিক ব্রাঙ্ধণ। 
জেই ভজে সেই হয়ে ক্র প্রিয়জন ॥ 
ভঙ্খনের গুণে হয়ে কৃষ্ণের আমদি 


হে মালা তিলক ধরে অস্তর হএ দধি। 
মোর বংসে বৈষ্ণব না করুক অন্নবুদ্ধি ॥ 
জাতি বুদ্ধি জে করে ঠাকুর বৈষব্ 









জমের রালএ ৯ গিয়া সেই পাপি লভে ॥ ( আমোদী )। 
জে পাপি রাখএ প্রাণ বৈষবের ভেদ । | ইহাকে নিনদেয়ে গে জে চণ্ডাল 
বিষ্টার কিমির ১* হইয়া রহে কছে বিরোদি ১২ ॥ 
. চারি বেদে ॥ | অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হএ চগ্ডাল সমান । 


ইহার প্রমাণ আছে নারদি পুরাণ ॥ 
চগ্রালোপি মুনিশ্রেষ্ট হরিভক্তিপরায়ণ। 
হরিভক্তি বিহিনঞ্চ ্রিজপি সপচাধম! ॥ 


বৈষ্ণব দেখিয়া জেবা না করে বিশ্বায। 
মহা ঘোর নরকে হএ তার বাস॥ 
বৈষ্ণব দেখিয়া জেহি করে সম্ভাসন। 


প্রভু বোলেন সেহি জন মোর নিগম আগমে দেখ সাত্র (শান্ত্র। পুরাণে 
প্রাণধন ॥৪৫ | অবৈষ্ণব ব্রাঙ্গণ চগ্ডাল সমানে 0৫৫ 
: বৈষবের অবসেষ জে মুড়ে (মূ়ে) | মুনি হএ চণ্ডাল নারদিতে লেখে। 
না থায়। | বিষুভক্ত চণ্ডাল হয় দ্রিজের অধিকে | 
. স্কষ্ণের কোপানলে সে মুড় পড়য় ॥ সি 


ভূত প্রেত হয়ে গিয়া সর্ব সাস্ত্রে লেখে ॥ 
তথাহি আদ্িপুরাণে 
প্রীভগবান উবাচ 158॥ 

মদতক্ত জনা দরষ্টা নি্দি কুর্বস্তি জে মুড়া 


চগ্ডাল মত্ধঃ শ্রেচ্ছ জাতি ভষ্ট ছুরাচার। 
পক্যতে সাধবে! জত্র পবিত্রঞ্চ 
ন সংসয় 0:21 


পদ্মপুরাণে লেখে ভক্ত যুদ্ধ নয়। 


সাং সর্বানি নহত্তি সত্য সত্যং. [ অভক্ত হইলে যুক্ত শু) সর্ব বন্দে হয়॥ 
ধনগ্রয় ॥$ 
আমার বৈষ্ণব দেখি সনি জেবা নিন্দে। তথাহি পদ্পুরাণে ॥ 


 অজ্ুনেকে-কহিল প্রভু তার সর্বান্দে ॥ | ন ুদ্রা ভগবান ভক্তান্তেপি ভাঁগবৎ। 
' জে মুড়ে বৈষ্ণবু দেখি জাতি.সোদায় ১১ ॥ উমা সর্বনে যুতে যুদ্রা জেন ভক্তা 
তামার সলা দিয়! চক্ষু ভাঙ্গে জমায় ॥৫০। জনার্দনে ॥ 
ল্য | সাধুবার্তী পায় জদ্দি নিকটে ন! জায়। 
»। রালঞএ২-আলর। ' | দ্বাদস বৎসর সাধে কৃষ্ণ নাহি পায় ৬০ 
১০ কিমির--কৃমি। ৃ 
১১। সোদায়--নুধায় : জিজ্ঞাস! কর়ে। ; 





১২ বিরোদি-্বিরোধা। 


নিজ মনে নাহি চিনে বৈষ্ণব-ঠীকুর | 
ব্রথা (বৃথা ) খে সেই শ্রকাল ১৩ 
শন কুকুর ॥ 
তথাহি শ্রীভীগবতে ॥221 
স্থুনচ্ছ জথা ভাতি পপ্ডিতা ভক্তিবিবর্জিত! 
নদংস আবনে (1) সক্তান 
গুদাচ্ছাদনেপি চ ॥ 
অতি হীন জাতি জর্দি বৈষুবের হএ। 
শ্রীকষষ্ণের করুণাপাত্র বলি সর্ব লয়ে ॥ 
তথাহি ॥2॥ 
সগতঙ্গ নারসংগিতায় (?) স্োক 022 
পিতৃ গোত্রে নজা কন্ত! স্বামি গোত্রে 
ন গোত্রিক।। 
শ্রীকৃষ্ণ ভজন মাত্রেন তত্র গোত্রে ». 
ভবেত ॥ 
মহাকুল মুনি ভ্রষ্টা অভক্ত ব্রাহ্মণ 
বিষুভক্ত চণ্ডালে অন্ন করএ গ্রহণ ॥৬৫ 
অভক্তের হাতের অন্ন কুকুরের বিষ্। ৷ 
মদ্রিক। সমান জল তার হাতের নিষ্ঠ! ॥ 
তথাহি কন্দ্পপুরাঁণে ॥28॥ 
নাহং তিষ্টামি বৈকুণে যুগিনাং রিদএ নচ 
মদ্‌ ভক্তা চ জত্র গায়াস্তি তত্র তিষ্টামি 
নারদ ॥ 
অতএব সে পরমান্ন ভক্তের হাতের অন্ন 
জল ছোয়াইলে হএ গঙ্গাজল সমান ॥. 
চরণারবিন্দ পাইয়! দেখে অনুক্ষণ | 
সাক্ষ্যাতে জানিব সেই স্বরন মনন ॥ 
স্পস্ট 


১৩। শ্রকল-শুগাল। 


১৫ 


হেনক্বৈষব দাড়াইল জারে কাছে। 
অন্থুগত হইয়া কৃষ্ণ থাকেন তার 
কষ পাছে ॥৭ 
তথাহি কৃষ্ণবাঁকং 
গিতা অং (1) 0220 : 
মদ্ভক্ত! জত্র গচ্ছস্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব 
তক্তানামন্গচ্ছস্তি মুক্তি জন্ততিভিস্বহ ॥ 
দিনে করে বৈষ্ৰ জেবা * সেবায়। 
ত্রিজগতের নাথ কৃষ্ণ ঘরে বসি পায় ॥ 
বৈষ্ণব জাহার গ্রিহে ভূঞ্জে একবার 
তাহার গ্রিহে নাহি থাকে জমের 
অধিকার ॥ 
এক বৈষ্ণব সন্তষ্ট করে জেই জন। 
প্রভু বোলেন আম! হেন হএ তাহার মন 
কবু ১৪ তুষ্টনহি য়ামি সালগ্রাম সেবায় ।.. 
বৈষ্ণব সেবায় তুষ্ট চারি বেদে গায় ॥৭৫। 
স্ত্রিপুত্র ধন জন সব পরিবার । 
বৈষ্ণব চরণে ভজ হউক উদ্ধার ॥ 
বৈষ্ণব তোসনে হরসিত কৃষ্ণচন্ত্র। 
হেন প্রভু ন৷ চিনিলুম মুঞ্ি মতিমন্ন ॥ 
বৈষ্ণব গৌসাঞ্ি বিনে জি জানো অন্ত 
ইহলোক পরলোক নহে তার ধন্ত ॥ 
বৈষুবের ঘরে জদি ভক্ত জর্শখ করো। 
তথাপি বিসই ছুংখ সহিতে পারো! ॥ 
বলাম পাসে কহে এতেক বিচার। 
বিসইয়ার ১৫ ঘরে জন্ম নহে 
জেন য়ার 1৮ 





১৪। কবু--কভৃ; কখন । 
১৫। বিসইয়্ার--বিষন্বীর। 


৯৬ | , অস্থুরে। 


"ইতি বৈ্ব [বধন গ্রস্ত সংস্কপে ( সংক্ষেপে ) সমাপ্ত 1:21 
ইতি সন ১১৯* তেরিথ ৬.আস্বিন রোজ সনিবারু 
পীং কন্দ্পপাল পুর্ধরভূবনপাঁল সাং বন্দর আসন।% 
পুথিখানি চট্টগ্রামের উদীয়মান নুসস্তান, অকালে ন্বর্গগত বন্ধুবর 
শ্ীম়লিনীকাস্ত সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা! এখন রক্ষণার্থে 
“পরিষদে প্রেধিতব্য। 


আবছুল করিম। 


০৯৪৩৩? 


রত্বমালা। 
, (৪১) 
বক্তা চ জবয়া মুক্তা গব! শুভ্রা ন মুক্তয়। | 
ভবেং পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেব নাপরঃ ॥ 
ভাবার্থ-জবাকুন্ুমের, আরক্ত আভায, 
ধরে মুক্তা লোহিত বরণ। 


কিন্তু নাহি হয়, শুক্তির প্রভায়, 
গুত্রবর্ণ জবা-_-কদাচন ॥ 


স্পষ্ট বুঝ! যায়, . এ ভাব নিরখি' 
মহতের যে বা আচরণ। | 

লয় পর-গুণ, মহৎ সুজন, 
নারে অন্যে করিতে গ্রহণ ॥ 


(৪২ ) 
সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তিগগ্গাস্তদি নিমজ্জনম,। 
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাগি ভাবয়েৎ ॥ 


ভাবার্থ-_সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণে ভক্তি, গঙ্গানীরে মান । 
অসার সংসারে এই তিন (বসন্ত ) সারবান। 


রত্বসালা ৷ ৯৭ 
চা (৪৩) 
ক্ষমা.বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া. কিং ন দাধাতে । 
ক্ষম] খড়গঃ করে যস্য কিং ক্রিষ্যতি ছুর্নঃ ॥ 
.ভাবার্থ-সকলে ক্ষমার বশ, কিবা! তাহে না হয় সাধন). 
ক্ষমা অসি করে যা'র, করে কিবা তাহারে ছর্জন ? 
(৪৪) 


বরং কৃপশতাদ্বাপী বরং ধাপী শতাৎ ক্রতৃঃ। 
বরং ক্রুতু শতাৎ পুভ্রঃ সত্যং পুত্র শতাদ্বরম ॥ 
ভাবার্ষ-_-শত শত কৃপ-প্রতিষ্ঠা হইতে, 
শ্রেষ্ঠ এক প্রতিষ্ঠা বাপীর। 
শত শত বাগী-প্রতিষ্ঠা হইতে 
এক যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; ইহা! স্থির ॥ 
শত যজ্ঞ হ'তে, শ্রেষ্ঠ বলি' মানি 
একমাত্র যেই সুসস্তান। 
শত শত স্থত হ'তে-_স্থির জানি- 
একমাত্র সত্য-ই প্রধান ॥ 
(৪৫) 
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়! ধূতম। 
অশ্বমেধ সহআাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ 
ভাবার্থ-দশ শত অশ্বমেধ নহে এক সত্যের সমান। 
তুলা দণ্ডে ছুই ধারে, 
তৌল কৈলে উভয়েরে, 
গুরুভার হয় সত্য ;- জান! ষায়--সত্যই প্রধান ॥. 
(৪৬) 
নসামভাযত্তরনসম্তিবৃদ্ধা, 
বৃদ্ধা ন তে যেন বদত্তি ধর্শাম,। 


১৩ 


৮ অঙ্কুর । 
ধর্মঃ সনে! যত্র ন সত্যমস্তি, 
সত্যং ন তদ্‌ যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥ 
ভাবার্থ-_সেই সভা]সভ। নক্টে নাহি বৃদ্ধ যথা। 
সে বৃদ্ধ অবৃদ্ধ, যে ন্ কহে ধর্ম-কথা ॥ 
সেই ধর্ম ধর্ম নহে, নাহি সত্য যা'়। 
সে সত্য অসত্য, যদি ছল রহে তা'য়॥ 
(8৭) 
ন হীদৃশং সম্বলং ত্রিযু লোকেষু বিদ্যতে। 
দয়! মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক ॥ 
ভাবার্থ--সম দয়া সর্ব ভূতে, 
মৈত্রী, দান, মধুর বচন। 
ত্রিবিশ্থে এ চারি সম 
সম্বল ন1 হেরি কদাচন ॥ 


জীকষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ । 





বিধির খেলা । 
(১) 

চাল্ভাপুরের মধ্যে মদন দাদাই ষে একমাত্র বুদ্ধিমান এবং তিনিই ষে 
“একশন্তস্তমো হস্তি' রূপে গ্রামখানাকে উজ্জ্বল করিয়া বিরাজিত, ইহ! 
গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতীর সুদৃঢ় বিশ্বাস মদন দাদা নিজেও জানিতেন 
যে, তাহার মত মাথাওল! লোক গ্রামে-কেবল গ্রামে কেন, বুঝি সংসারেও 
নাই। তাই তিনি পরের মন্তকে কাঠাল ভাঙ্গিয়া তাহার সুরসাল কোষগুলি 
বাছিয়া বাছিয়! উদরসাৎ করিশেও কেহ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করে 
না, বরং অনেকেই ইচ্ছাপুর্বক মাথা পাতিয়া দিয়া তাহাকে এই সুমধুর 
ফলভোগের সুযোগ প্রদান করে। আর *তজ্জগ্তই দাদা চাকরী, চাষবাস 
প্রভৃতি নীচজনোচিত কার্যে প্রবৃত্ত না হুইয়াও কেবল এই বুদ্ধির ব্যবসায়ের, 
লভ্যাংশ দ্বারা অনায়াসে সংসারাআাটী নির্বাহ করিয়া থাকেন। পিতৃবিয়োগের 


বিধির খেলা । ৯৯ 


পর হইতেই স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি, একটী মাটীর দোয়াত এবং একটী কঞ্চির 
কলম লইয়া! তিনি এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে আজ কতর্দিনের 
কথা । তাহার পর কত শীত, কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা চলিয়! গিয়াছে, বর্ষচক্রের 
সহিত সংসারচক্রটীও বিঘুর্ণিত হইয়া করতী নৃতন মৃদ্তি ধারণ করিয়াছে ও 
করিতেছে, তিনিও বিংশতি বর্ীয় যুবক হইতে পঞ্াশৎ বধীর গ্রৌর ব! বৃদ্ধের 
দলে পড়িয়াছেন, কিন্তু ব্যবসায় সমানভাবে চলিতেছে। বরং বয়োবৃদ্ধির 
সহিত অভিজ্ঞতা নামক, মূলধনটা বর্ধিত হইয়া তাহাকে উত্তরোত্তর উন্নত 
করিতেছে । 

মদন দাদার পুরা নাম শ্রীযুক্ত মদনমোহন পাঁক্‌ড়াশী। কিন্তু গ্রামের 
বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাঁহাকে মদনদাদা বলিয়। ডাকিত। কেন ডাকিত, 
তাহা চাল্তাপুরের ইতিহাসে অনুল্িখিত। পিতা পুত্রে এক সঙ্গে যখন 
তাহাকে দাদা সপ্বোধন করিত, তখন মম্পূর্কটা কিক্ধপ ধাড়াইত, তাহা সন্বোধন- 
কারীদের বা দাদার আলোচনার বহিভূর্ত ছিল। টাদামামার ন্যায় তিনি 
সকলেরই মদন দাদা । সুতরাং আমরাও তাহাকে এই নামেই অভিহিত করিব । 

মদন দাদ! যেমন মুসাবিদা করিয়া বন্ধকী কোবালা বা তমণ্ডক লিখিতে 
পারিতেন, যেমন মামলা মোকদ্দমার কুটপরামর্শ দিতেন, এমন আর কেহ 
পারিত না! । উভয় ভ্রাতা ব! জ্ঞাতির মধ্যে বিবাদ বাধিলে দাদা তাহার মাঝে 
গিয়া! পড়িতেন, এবং নিম্ন আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া 
যাহাতে বিবাদের একটা চিরনিষ্পত্তি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন । 
কাহারও সাক্ষীর প্রয়োজন হইলে দাদা আদালতে দীড়াইয়। হলপ্‌ করিয়া ' 
অনায়াসে অনর্গল সত্যবাক্য (1!) উদগীরণ করিতেন। এ সকল তো সামান্ত 
কাজ ব| কাজের মধ্যেই গণ্য নয়। এ সকল ছাড়া আর একট! সুমহৎ কার্যে 
তাহার সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অপরের স্বাক্ষরের অনুকরণ করিতে, 
নৃতন দলিলকে পুরাতন করিয়া দিতে, আসলকে নকল এবং নকলকে আসল 
করিতে, দেকালের মোহরের অবিকল ছাপ তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তা' 
থত লেখা হইতে শেষোক্ত মহৎ কাজটা পর্্যস্ত দাদা কেবল পরোপকারের 
অন্যই করিতেন। কারণ তীহার হ্ৃদয়টী কিছু অত্যধিক উদার এবং 
পরোপকার প্রবৃত্তিটী অত্যন্ত প্রবলা ৭ সুতরাং অনিচ্ছা সত্বেও কেবন লোকের 
কাদাকাটা, অঙ্ুনয় বিনয়ের জন্য বাধ্য হইয়া! তাহাকে এই কাজগুল! করিতে 
হইত। দাঁদা' বলিতেন, সংসারে আসিয়! যে গরোপকার না করে, সে তে৷ 


২১৩৩ অন্কুর। 


পণ্ড। এত বুদ্ধির অধিকারী হইয়! দাদ! কি সেই পণু-দল-তৃক্ত হইতে পারেন ? 
বিপন্লের উপকার করিলে ঈশ্বরের নিকট হুইতে পুরস্কার পাওয়া যায়। ম্থৃতরাং 
দাদা যে উপক্কৃত ব্যক্তিবর্গের নিকট হুইতে সাক্ষাতে এবং অপাক্ষাতে কিব্চিং 
আর্থিক প্রত্যুপকার গ্রহণ করিতেন»*তাহা ঈশ্বরের দান বণিয়াই তাহা বিশ্বীস। 
ঈশ্বর তো আর নিজে কিছু করেন না, মানুষই তাহার হাত প|। 

সকলের নিকট বুন্ধিমান্‌ প্রতিপন্ন হইলেও মদনদাদার একটা ক্ষোভ 
এই যে, গৃহিণী কিছুতেই তীহার বুদ্ধির অস্তিত্বে বিশ্বান করিতেন না। 
অবিশ্বাসের একট। কারণও যে নাছিল এমন নহে । দাদ! এতদিন ব্যবপায়: 
চালাইয়াও তো সংসারটাকে বেশ সচ্ছল করিতে পাঁরিলেন না, অর্থাৎ ছুই 
চারিখান! তারি ভারি অলঙ্কার গৃহিণীর গাত্রে উঠিয়া! প্রতিবেশিনীগণের নিকট: 
তাহার মধ্যাদাট! একটু বাড়াইয়া দিল না। কথাটা অযৌক্তিক নহে। আর 
দাদাও যে এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন তাঙ্বাও নয়.কিন্তু কিছুতেই কুলাইয়া 
উঠিত না। তিনি এত উপার্জন করিতেন, কিন্তু এই পরোঁপকার-ল্ধ 
পয়সাটার এমনই গুণ যে, তাহা মুদদীর দোকান ছাড়া আর কোথাও যাইতে 
চাঁহিত না । সুতরাং দাদাও চেষ্টা সত্বেও গৃহিণীর নিকট আপনাকে বুদ্ধিমান্‌ 
বলিয়া প্রতিপ্ন করিবার সুযোগ পাইতেন রা । 

0২) 

একে বর্ষার প্রভাত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, 
তাহার উপর শয্যাত্যাগের পূর্বেই গৃহিণী মুখখানাঁকে ভার করিয়া ধলিলেন, 
“আজ চাল বাড়ন্ত” । সুতরাং মদনদাঁদা নির্জন চণ্ডীমণ্ডপটীতে একা বসিয়া 
খুব অগ্রসন্ন মনেই তামাঁক টানিতেছিলেন। সময় পাইয়া ছকাটাও তেমন 
ডাকিতেছিল না, কলিকাঁটাও ধূমদানে যথেষ্ট রূপণতা করিতেছিল, দেখিয়া 
গুনিয় অগ্সিদেবও ধীরে ধীরে অন্তহিত হইতেছিলেন | সুতরাং দাদার এতাদৃশ 
বিপনন অবস্থা দর্শনে কে না বলিবে, “ছিদ্রেযুনর্থা বহুলীভবস্তি ।” 

শপাকৃড়াশী মহাশয়ের কি এই বাড়ী ?” 

মদনদাদ| সবিশ্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, এ ছুর্দিনেও ছাতা মাথায় দিয়া, জান্ক 
পর্য্যন্ত কাদা মাথিয়! পাছুক! হস্তে জামাযোঁড়৷ পরা হুইটা ভদ্রলোক তাহার 
কত্ত বৈঠকখানার সন্মুথে দণ্ডায়মান। দা! লোক চিনিতেন। স্থতরাং 
ধণেষ্ট সমাদরের সহিত লোক হুইটীকে বদাইলেন, এবং স্বহস্তে তামাক সাজিয়৷ 
খাওয়াইর! বৃষ্টিসিকত অতিথিত্বয়ের শ্রান্তি দূর করিলেন। ভারপর কাজের 


বিধির খেলা।, ১০১ 


কথা । সে অনেক কথা, এবং সে কথার ভাষা যেমন জটিল, তেমনই অন্টের. 
অশ্রাব্যস্বরে কথিত । স্থুতরাং আমর! তাহার বিদ্ৃত বিবরণ দানে অক্ষষ 1. 
তবে সেই দণুঘবয়ব্যাপী কথার শেষ ফল এই ধীড়াইল যে, আগন্তকঘয় গমন 
কালে একখান উইলের সহিত ত্রিশ কেতা দ্রশটাকার নোট দাদার হাতে 
দিয়া গেলেন এবং বলিয়া 'গেলেন, ঠিক সাতদিন পরে আম্বো। দাদাও 
বলিলেন, বাকী টাকাটা! আনিতে ভূলিবেন না। 

আগস্তৃকদ্ধয় চলিয়া গেলেন । দাদাও স্মিতমুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাঁকি- 
লেন,_-”অ গিনি, এদিকে এস |৮ 

ইহার পর চারি পাচ দিনের মধ্যে মধনদাদাকে কেহ বড় একটা দেখিতে 
পাইল না । এ কয়দিন দাদার নির্জনবাস। একট নির্জন ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়। 
দাদা এ কয়দিন কাটাইলেন, সঙ্গীর মধ্যে রহিল কেবল দোয়াত, কলম, কাগজ 
প্রভৃতি । পাঁচদিনের পর দাদার নির্জনবাস সমাপ্ত হইল। রামচন্দরের 
বনবাসের ফলে যেমন রাক্ষসবংশ ধ্বংস, পাঁওবগণের অজ্ঞাতবাসের ফল যেমন 
উত্তরা, তেমনই মদনদাদারও এই নিজ্জন বাসের ফলে হইল একখানা সুদীর্ঘ 
উইল । দাদা! সেই উইলের একটা স্থান বারবার মনোযোগের সহিত পড়িতে 
লাগিলেন । সে স্থানটায় এই কয়টা কথা লিখিত ছিল,--“আমার স্থাবর 
অস্থাবর, নগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তির মধ্যে আমার 
ভাগিনেয শ্রীমান্‌ গৌরহরি রায় বাবাঁজীবন-_যাহাকে আমি বাষ্যকাল হইতে 
পুত্রতুল্য প্রতিপালন করিয়াছি তিনি &* ঘারো৷ আনা, আর আমার ছুই বর্ষ 
বয়স্ক নাবালক পোল শ্রীমান্‌ স্ুধীরচন্ত্র চৌধুরী ৮১০ আড়াই আনা এবং আমার, 
কন্তা শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী /১* দেড় আন! অংশ পাইবেন। আর অত্রস্থলে 
ইহাও প্রকাশ থাকে যে, আমার পোল্র শ্রীমান্‌ সুধীরচন্ত্র চৌধুরী যে পর্য্ত 
সাবালক ন! হয়, সে পধ্যস্ত সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার রহিবে ন!। 
এতাবৎ কাল আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্‌ গৌরহরি রায়ই & বিষয়ের তত্বাবধান, 
করিবেন। পরে সাবালক হইলে আমার পৌন্র তাহার প্রাপ) অংশ তাহার 
নিকট হইতে বুৰিয়া লইবে।, 

উইলের মাথার দ্বিকে একপাশে উইলকর্তার স্বাক্ষর আছে, শ্রীতিলোচন 
চৌধুরী সাং টাদখালি। | 

ঠিক সাতদিনের পর পূর্ববপরিচিত ভদ্রলোক ছুইটা আদিলেন, এবং দাদার 
পঞ্চদিবসব্যাপী পরিশ্রমের ফল স্বব্ূপ উইলখানা লইয়া প্রস্থান করিলেন। 


১০২ , অঙ্কুর। 


যাইবার সময় ৭* কেতা৷ দশ টাকার নোট দাদার হাতে দিয়া গেলেন। দাদা 
হাসিতে হাদিতে আপন মনে বলিলেন,-“বুদ্ি্স্য বলং তস্য ।” 

ঘাদা তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, উপরে বসিয়া আর একটা! অনন্তব্যাপিনী 
বুদ্ধি, তাঁহার এই গর্বস্থীত বুদ্ধির্টাকে পরাভূত এবং অপ্রতিভ করিবার জন্য 


অপেক্ষা করিতেছে । 
তা” অত কথা বুঝিতে গেলে চলে না। সকল কথাই বুঝিয়া চলিতে 


গেলে কি আজ দাদার গৃহিণীর হস্তে ভারি ছুই খান সোণার বাঁল! এবং গলায় 
এঁ পাঁচনর ছড়াট! উঠিত? না তিনিই এত দিন পরে গৃহিণীর নিকট আপনাকে 
বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার স্থুযোগ*পাইতেন ? 
(৩) 

ইহার পর এক বৎসর চলিয়! গিয়াছে । মদনদাদা সেই মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের 
কথা, সেই উইলের কথা এক প্রকার তুলিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে কত 
দলিল, কত তমণ্ডক, কত উইল হইয়া গিয়াছে । তাহার হাত দিয়! কত 
মোকদম! রুস্ভু হইয়াছে, কত মোকদমায় তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, কত 
মোকদ্দমায় হারিয়াছেন। এত ঝঞ্চাটের মধ্যে সেই পুরাতন কথাটা কি মনে 
থাকে ? তা দাদার মনে না থাকিলেও ইহার শ্ৃতিচিহ্ন ম্বরূপ অলঙ্কার হুইটা 
থাকায় গৃহিণী কথাটা ভূলেন নাই; আর তুলেন নাই একজন-_ধীাহার বিশ্ব- 
ব্যাপিনী বুদ্ধি দাদার বৃদ্ধিটাকে পরাজিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। 

কাল বৈশাখের দিন। কিন্তু হাকিম তো €স কথা বুঝেন না। তাই 
তিনি শেষ কাছারিতে মোকদ্দমা! ধরিয়। দিন ফেলিয়া দিলেন। আদালত 
হইতে চাল তাপুর চারি ক্রোশের কম নহে । কাজেই মোকদমার তদ্বিরকারক 
মদনদাদ! একবার পশ্চিম গগন-প্রান্তবিলদ্ষি সুর্য্ের দিকে, আর বাঁর বায়ু কোণে 
উদ্দীয়মান একখানা! ছোট মেঘের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে দ্রুতপদে 
মাঠটা পার হইতেছিলেন। কিন্তু তাহার সেই সকাতর দৃষ্টিতে হৃর্ধ্য বা মেঘের 
কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না'। রক্তিম হূর্ধ্য দূর গ্রামপ্রাস্তে গাছের আড়ালে 
লুকাইলেন ; আর মেঘখানাও আপনার বিরাট কৃষ্চকায় বিস্তার করিয়া 
গোধুলির আলো ঢাকিয়া ফেপ্িল। সময় পাইয়া একট! ঝড়ও পশ্চিম 
দিক হইতে বাহির হইল । দাদা তখন মাঠের মাঝখানে । 

তারপর যেমন ঝড়, তেমনই বৃষ্টি, তেমনই শিলাপাঁত। এই ব্রিবিধ আধি-- 

দৈবিক ছুঃখ সম্পূর্ণক্ূপে উপভোগ করিয়া মধনদাদা একটা . গ্রাম পাইলেন। 


বিধির খেলা । ১০৩ 


এবং বিছ্যুৎস্ফরণের সঙ্গে দেখিলেন, সম্থুখে একখান ছোট খড়ো ৰাড়ী। দাদ! 
বিনা ৰাকাবায়ে একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া এ যাত্রার মত জীবনরক্ষার 
সহিত বুদ্ধির মর্যযাদ! রক্ষা করিলেন। 
(৪) 

বাড়ীতে হুইটী স্ত্রীলোক, আর একটা তিন বৎসরের শিগু। স্ত্রীলোক 
হুইটীই বিধবা, একটা বৃদ্ধা অপরা যৌবনে প্রৌঢ়া । যাহা হউক, তাহারা 
এই ছুর্য্যোগে বিপন্ন অতিথিটীকে আশ্রয় দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন 
না; বরং যথেষ্ট সমাঁদরের সহিত আতিথ্য সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের 
যত্বে ও শুশ্রষায় মদনদাদা! সুস্থ হইলেন । তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ সমাপনাস্তে 
গৃহের দাবায় একটা প্রদীপের সম্মুথে বসিয়া মোৌকদমার কাগজপত্রাদি ভিজিয়! 
নষ্ট হইয়াছে কি না তাহাই দেখিতে লাগিলেন। একটু দূরে বসিয়া বৃদ্ধা 
মাল! ঘুরাইতে থাকিলেন। প্রোঢ়া রম্ধনশালায় গিয়৷ অতিথির আহারের 
উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন । তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশে নক্ষত্র 
ফুটিয়াছে, নৈশবায়ু বৃষ্টিসিক্ত ঠাপ ফুলের গন্ধ মাথিয়া শান্ত শিষ্টের মত ধীরে 
ধীরে বহিয়। যাইতেছে । রাত্রি প্রায় এক প্রহর। 

চোখে চস্ম! লাগাইয়া! মদনদাদা এক এক খানা কাগজের ভীজ খুলিতে- 
ছিলেন, আর একবার তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই পাশে গুছাইয়া রাখিতে 
ছিলেন। এমন সময় একটা তিন বৎসরের শিশু হেলিতে ছুলিতে ম্থলিত 
গতিতে তীহার সম্মুখে আসিয়া! ঈাড়াইল। দাদা মুখ তুলিয়া শিশুর দিকে 
চাহিলেন। দ্েখিলেন, দিব্য ছেলেটা, যেমন ছধে আলতার রং, তেমনই 
গোলগাল গড়ন, তেমনই আবার মুখখাঁনি। মদনদাদা ন্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে শিশুর 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার বহুদিনের বিশ্বাত একটা 
কথা 'মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্বে এমনই একটা শিশু তাহার সংসারটীকে 
আলোকিত করিয়াছিল; এমনই রূপ, এমনই গড়ন, এমনই সুন্দর মুখখানি । 
কিন্তু হাঁয়, তিনটা বৎসর মাত্র সংসারে থাকিয়াই সে সোণার শিপু কোন্‌ 
সোার (রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে । দাদার অন্তস্তল বিদীর্ণ করিয়া একটা 
দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল। 

তাহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া শিশুর একটু সাহম হইল। সেআর একপদ 
অগ্রসর হইয়া, পাছু পানে চাহিয়া আধ আধ ম্বরে বলিল,_“মা, কে।” 

মদনদাদা। ন্েহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,--"আমি--আমি তোমার দাদা, এস ।” 


958 অঙ্কুর! 

শিশু বনিল,--”্মা, দাছা। রি 

বৃদ্ধ! মাল! ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন,--“হা দাদ)1% 

শিশু, বিস্তৃত কাগ্জগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আর একটু অগ্রসর হইল। 
মদনদাদা! তাহাকে টানিয়া লইয়া কোলের উপর বসাইলেন, এবং তাহার 
ফুল কুহমগ্ডচ্ছসদূশ কোমল গণ্ডে স্নেহভরে চুম্বন করিলেন। শিশু ছোট 
ছেটি দাত গুলি বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মর্ধনদাদা জিজ্ঞাদিলেন, 
--শতোমার নাম কি ?” 

কাগজগুলির দিকে হস্ত গ্রসারিত করিয়া শিশু বলিল,__"স্বই।” 

বৃদ্ধা বলিলেন,__পসুধীর ।৮ 

নাম শুনিয়াই মদনদাদ। যেন শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন,--"আর 
বাবা, ওর আজ ভাবন! কি। রাজার ছেলে, রাজার নাতি, ওকে কি আজ 
এই কুঁড়ে ঘরে থাকৃতে হয় ?,কি বলবো, সবই কপাল ।” 


বৃদ্ধার একট! গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব দ্রাদার কাণে গেল। তিনি রুদ্ধ- 
শ্বাসে বলিলেন,_-“কেন, হয়েছে কি 2৮ 


বৃদ্ধ! মালাটীকে গলায় পরিয়া বলিলেন, “হবে আর কি, ভগবান সবই 
'দিয়েছিলেন, কিন্তু মান্টষে তা ফাকি দিয়ে নিলে ।” 

ম। ফাকি? 

বু। ফাঁকি বৈকি বাঁবা। বুড়ো মরবার পরই গুন্লাম, নাতিকে বারো 
আন! বিষয় দিয়ে গেছে । এখন আবার শুন্ছি তা! নয়, আড়াই আনা । তাও 
এখন পাৰে না। উইল জাল বাবা, উইল জাল। 

মদনদাদ! কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,--"এই কি চাদখালির ব্রিলোচন বাবুর--/ 

বৃ। হা বাবা, তারই নাতি। 

দার হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। তিনি অস্থির ভাবে 
' বলিলেন,--”"এ এখানে কেন ?” 

বৃদ্ধা বলিলেন,_“ওর বাপ, বুড়োর অবাধা ছিল। তাই বুড়ো রাগ করে 
ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল । তা” সেই হতেই মেয়ে জামাই আমার এখানেই 
ছিল। তারপর-_-” 
”- জামাতার মৃত্যু কথাটা বৃদ্ধা দুখে আনিতে পারিলেন না, তিনি নীরবে 
নয়ন মার্জনা করিলেন | মদনদাদা! স্থুধীরের মুখের দিকে চাহিলেন। সুধীর 
তাঁহার গলা জড়াইয়! বলিল,--প্দাদা !” 


বিধির খেলা । ১৭৫ 


দাদা তাহার গণ্ডে গা চুন করিলেন।, চালের সঙ্গে ন্ধে কয়েক বিন্দু 


তপ্ত অশ্রুও বুঝি গড়াইয়া পড়িল। 
ম। উইল কি মঞ্জুর হয়ে গেছে? 
ব। এখনও মঞ্জুর হয়নি, আদালতে দাখিল হয়েছে 
দাদা যেন হাফ ছাড়িয়। বাচিলেন। 
(৫) 
তা+ তোমর! বিশ্বাস কর বা না কর, অনৃষ্ট বলিয়। একটা কিছু ছে 


আছে। নতুবা সংসারের একটানা ত্রোতে বাধা দেয় কে? কাহার 
প্রতাবে দ্য রত্বাকর বান্ীকি হইল ?,কে বিন্বমঙ্গলকে প্রেমের পথ দেখাইয়! 
দিল? কে জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিল? তুমি বতই অবিশ্বীসী হও, যতই 
যুক্তিতর্কের ফুৎকারে অদষ্টকে উড়াইর দাও, জগতের কার্য্যকারণ হুত্রের অলক্্য 
আকর্ষণে একদিন তোমাকে অনৃষ্টের অধীনত! শ্বীকার করিতেই হইবে; 
একদিন তোমাকে অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতেই হইবে, আনৃষ্টের 
গতি অলজ্বনীয় । 

এই অনৃষ্টশ্ত্রের অলক্ষ্য আকর্ষণই আজি এভাতে মদনদাদাকে গৃছে যাইতে 
দিল না, আবার আদালতে টানিয়া লইয়া চলিল। সেখানকার কার্ম্য শেষ 
করিয়া দাদ। সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন । গৃহে আসিয়া শুনিলেন, কল্য রাত্রিতে 
তাহার গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে, গহনা পত্র, টাঁকা কড়ি সমন্তই অপহৃত 


হুইয়াছে। দাদা মনে মনে বলিলেন, ঠিকই হইয়াছে । 
তারপর মদনদাদা অনেক রাত্রি পর্যন্ত পুরাতন অনাবশ্য কাগজের 


বাক্সটা ধাঁটিলেন। শেষে একখানা কাগজ চাদরে বীধিয়া* রাখিয়া শয়ন 
করিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই দাদ! আবার আদালত অভিমুখে চলিলেন। 
যাইবার সময় গৃহিণীকে বলিয়! গেলেন,--"সাবধানে থাকিও ।” 

সে দিন জজ সাঁহেবের এজলাঁসে উইলের মোঁকদম। উঠিয়াছে। ত্রিলোচন 
বাবুর ভাগিনেয় গৌরহরি বাবু পাঁরিষদবর্গের সহিত আদালতে উপস্থিত 
আছেন । প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বার! পূর্বেই উইল সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
টিফিন্‌ শেষে, জজ সাহেব উইলের সপক্ষে রায় লিখিতেছেন। সকলেই নীরবে 
সোৎ্সুক দৃষ্টিতে জঙ্গ সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। 

সহসা আদালতে একট! গোল উঠিল। একট! লোক প্রহরীকে ঠেলিয়া 
দিয়া একেবারে জজ সাহেবের সম্মুখে দঁড়াইল, এবং হাফাইতে হাফাইতে 
বলিল,_-“সাহেব, সাহেব, ও উইল জাল।” 

১৪ 


১০৬ ূ | অস্ুর। 


 চারিদিকে*একটা গোল উঠিল, জজসাহেব লেখনী ফেলিয়! তাহার মুখের 
দিকে চাহিলেন। গৌরহরি বাবুর উকীল দাঁড়াইয়া বলিলেন,_ “হুজুর ও 
এরুট! পাগুল।” 

জজসাহেব তীক্ষ তে আগন্তকের ইরা দিকে চাহিলেন। আগন্তক 
করযোড়ে বলিল,--”পৌহাই হুজুর, আমি পাগল নই, ও উইল জাল ।» 

দবর্থসাহেব সরকারী উকীলকে ইঙ্গিত করিলেন। উকীল বাবু বলিলেন,-_ 
"তোমার নাম কি 1 

আ। আমার নাম মদনমোহন পাকৃড়াশী | 

উ। তুমি বলিতেছ উইল জাল, কিন্ত ইহার, প্রমাণ কি? 

ম। প্রমাণ এই আসল উইল। 

আগন্তক মদনদাদ! চাদরের ভিতর হইতে আসল উইল খানি বাহির করিয়া 
উকীলের হাতে দিলেন। গৌরহরি বাবু এতক্ষণ ছটফট করিতেছিলেন, এক্ষণে 
ধীরে ধীরে পলায়নের উদ্যোগ করিলেন । কিন্তু তাহা জজসাহেবের দৃষ্টি অতিক্রম 
করিতে পারিল না, তিনি নজরবন্দী হইলেন। 

আসল উইলখানি জজপাহেবের হাতে দিয়া উকীল জিগ্তাসিলেন,--”"কে 
উইল জাল করিল ?” 

অকল্পিত স্বরে মদনদাদা বলিলেন,__“আমি |” 

উ। কেন এমন কাঁজ করেছিলে? 


ষ। পয়সার লোভে । 
উ। এখন আবার প্রকাশ করিলে কেন? 
ম। তা" আমি ঠিক জানি না। তবে বোধ হয় এ বিধির খেল! । 


তারপর প্রমাণ দ্বারা গৌরহরি বাবুর উইল জাল সাব্যস্ত হইল। জজ 
সাহেব জালের অপরাধে গৌর বাবুকে এবং মদনদাদাকে ফৌজদারী 


সোপরদ্দ করিলেন। 
বিচারে গৌরহরি বাবু সাত বৎসরের জন্য শ্রীঘরে প্রেরিত হইলেন। 


মদনদাদা জাল করিলেও অপরাধ শ্বীকার করায় বিচারক কৃপা করিয়া তাহাকে 
তিন বৎসর কারাবাদের আদেশ গ্লিলেন। প্রহ্রীবেষ্টিত হইয়া জেলে 
যাইতে যাইতে মদনদাদা, গৌরহরি বাবুকে বলিলেন, “মশায়, রাগ করবেন 
না। ফি করবো,বিধাতার খেলার কাছে মাগ্থষের বুদ্ধির খেলা কল.কে পায় না।” : 

শ্রীনারায়ণচন্দ্র তট্টাচার্যয। 


মূলতর্ত। 


কে দেন খুলিয়া, . নিত্য-নিশ।-শেষে | প্রজাপতি ব্রান্ে হরি ফুলরেনু 
্বর্গ-দ্ব।র----আমিতে উষার় হরঞ্রিতে পক্ষ তা'র? 

ল'য়ে নিজ সাথে, স্বর্গের সুষমা! | কে ফুটায় কথা, কোমল শির 
সাজাইতে নুশান্ত ধরায়? কমনীয় শুবদমে ? ০০৯ 

কে কহে অরুণে উধ|-আগমনে | কে কহে শিশুরে, পির়িতে পীযূষ 


ফুটাইতে কমলেরে ? 


মুখ দিয়া মাতৃত্তনে ? 


কে ডাকে মরালে, খেলিতে কৌতুকে | বীজ হ'তে বৃক্ষ, বৃক্ষ হ'তে বীজ, 
পদ্ম-দলে সরোবরে ? হয় কা"র মহিমায়? 

ফুটাইতে ফুলে, প্রদেষ উষাযর় | কেদেয় প্রবৃত্তি কর্মে জীবগণে ? 
ফেব বলে সমীরণে ? কেন জীব আসে যায়? 

ঘটক।লী করি' কে দেয় মিলা'য়ে | ধড়ই ছুজ্জেয়, বিশ্বের বাপার 
ফুলে ফুলে অলিগণে ? জ্বান-অগে।চর যাহা, 

ধিহগ নিচন্ন কাহার ইচ্ছায় 1 ক্ষুদ্্ জ্ঞান-বলে, সামান্য সংস্কারে 
গহে হধাসিক্ত গন ? কি বুবিবে নরে তাহ! ! 

অমিয় হিল্লোল উঠে যেই তানে | বুঝিতে বিস্তর; করে যে বিস্তর 
মুগ্ধ হয় মনঃ প্রাণ। আয়াস,--এ ধরাধামেস্” 

কাহার বিধানে মিলে চক্রবাক্‌ | ভন্মে দৃাহুতি দেয় সেই মূঢ় ঃ 
নিশ।-শেষে পুনর্ববার বুঝে ভ্রান্তি পরিণামে। 

চক্রবাকী-সনে? মধুর মিলনে | মাত্র 'মূল' জনে, জান! গেলে কিছু 


যায় দুরে ছুঃখ-ভার। 
কে আনে কাননে মধুমক্ষিগণে, 
লতিবরে পুষ্পদার ? 


যায় জান! বাকি আর। 
তাই ধলি মনঃ ! জান" সেই জনে, 
মূল” ধিনি সব!কার ॥ 


শ্ীমতী জ্যোতম্লাময়ী ঘোষ । 





কুমারসম্ভবে পার্ধতী। 


পঞ্চম সর্গে কৰি পার্বতীর চিত্র যেকধপ পরিস্ষ'ট করিয়াছেন ভাহা! অতীব 
স্থন্দর । মহাদেবের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভগ্মমনোরথা সতী মনে মনে 
নিজ মৌন্দর্যের নিন্দা করিয়া যৌবনের সফলতা প্রাপ্তির জন্য নিজ সুকুমার 


১৮ অসুর। 


তম্থকে কঠোর তপস্যা নিযুক্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কপ্লা হইলেন। তাহার মাতা 
মেনক! তাহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু পার্বতীর দৃঢ় সংকর বিশিষ্ট 
মন কিছুতেই বিচলিত হইল না, প্পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং গ্রতীপয়েৎ* অভিলধিত 
ধ্ষয়ে স্থির নিশ্চয় রহিল। কবি, অতুলনীয় তুলিকায় পার্ব্তীর তাপস- 
চিত্বু অতি স্থন্দরভাঁবে দেখাইয়াছেন। সৌন্দধ্যশালিনী যুবতীর পরিবর্তে জটা 
বন্ধলধারিণী মগ্জুমেখলা শোভিতা, কাষায় বাস ধারিণী পবিব্রা' তাপসীর কঠোর 
পশ্চ্যয| দর্শন করিয়া, ভাব-বিস্ময়ে বিমোহিত হইতে হয়। সেই নবযৌবন 
সম্পন্ন স্থন্দরী পার্ধতীর সেই বিলোল কটাক্ষ, ভ্রভর্গি আর নাই, বিলাস 
চাঞ্চল্যময়ী, হাঁবভাবশালিনী যুবতীর সে চিত্র নাই, তিনি এক্ষণে আর পুষ্পাভরণা, 
বন্ত্রালঙ্কার বিভূষিতা রাজননিনী নহেন, পরন্ত নিরাভরণা| জটা বন্কলধারিণী 
মৃন্তিমতী তপস্থিনী। কঠোর সংকল্পা দৃঢ় তপস্যাপরায়ণ! পার্বতী, তপশ্চর্য্যা 
সময়ে, বৃক্ষ-পতিত পত্রাি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেন না, এই জন্ত পৌরাণিকেরা 
তাহার নাম অপর্ণা রাখিয়া ছিলেন । ভোগ বিলাস লালিতা৷ নবযৌবন! লাবণ্য-. 
বতী রাজনন্দিনী হইয়া তিনি যেরূপ মুণালিক! পেলব স্থকোমল তনুকে 
অবিচলিত ধৈর্যা সহকারে, দুর তপশ্চধ্যায় নিধুক্তা করিয়া তপস্যার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছিলেন, খধিগণও তাহার ন্যায় সেরূপ কঠোর তপস্যা করিতে সমর্থ 
হয়েন নাই। 

: কাংধো, কাবাংশের নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রন করিবার প্রধান 
লক্ষ্য চরিত্র গঠন। কবি, সে বিষয়েও সাবধানতার সহিত ॥নিজের কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। এস্কলে পুরুবরূপে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং নায়ক ও প্ররুতি 
রূপা পরমেশ্বরী পার্বতী নারিকা ৷ জগতের যাবতীয় গুণের শ্রেষ্ঠত্ব যে এই চিত্রে 
গ্রতিপাদ্য থাকিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি। জগতের সারভূতা অলোক- 
সামান্য। পার্সতীর যেমন সৌন্দধ্যে, তপস্যায়, পতিপরায়ণতায়, গুণগ্রামে 
কবি জগতের শ্রেঠত্ই প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ 'জগত গুরু জগতের 
শিক্ষক মঙ্গলময় ত্রিগুণাতীত আদিদেব মহাদেবের চরিত্রেও.অসামান্ত ধৈর্য্য, 
গাম্ভীরধ্য,তপোবলের ও বীর্যের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন ৷ ভাষার লালিত্যে,রচনার 
মাধুর্য্যে এই গ্রন্থ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিরাছে। যেমন মহান চরিত্র 
তেমনই নিপুণ চিত্রকর। এই চিত্রের মধুর সরস ভাব, প্রেমের 
অস্কট মধুব বাষ্কার যেন ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় হৃদয়ে মুখরিত হয়। পার্বতীর 
দন পন্যার দেবাদিদেধ মহাদেব মার স্থির থাকিতে পারিলেন না । ভগবান 


কুমার সম্ভবে পার্ববতী | ১*৯ 


চিরদিনই ভক্তের অধীন, তাই পার্বতীর ভক্তিপূর্ণ তপস্যায় সন্তষ্ট হইয়! বঙ্গচারি- 
বেশে পার্বতীর তপস্যাশ্রমে দমাগত। 
“অথাজিনাধাড়ধরঃ প্রগলভ বাক্‌। জলম্নিব ব্রহ্ম ময়েন তেজসা। 
বিবেশকন্চিজ্জটিলস্তপোবনং । শরীর বদ্ধঃ প্রথমাশ্রমে যথা ॥৮ 
পার্বতীর লোকবিমোহিনী গৌন্দধ্য-ছটার ভ্রিলোক মোহিত হইত, এমন 
কি কামকান্তা রতিও পরাজয় মানিরাছিলেন, এম্ণে সেই সৌন্দর্য্যময়ী যুবতীর 
অশীম অধ্যবসায় যত্র দৃঢ়তার সহ তপস্যায় নিরভরণা! তপঃকৃশিতা৷ তাপস 
ুন্তিটী যেন পবিত্রতার জাজল্যময়ী ছবি । 
ধাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এত ক্লেশ, এত একাগ্রতাঃ এত যত্ব, এক্ষণে 
তাহার সেই অভিলধিত মনোরথ সিদ্ধি হইবার পথ উন্মুক্ত হইল। বহু গুণশালিনী 
পার্বতী অতিথি সতকাঁরে চিরদিনই ভক্তিমতী, এক্ষণে তেজঃপুপ্ত নবীন ব্রহ্গ- 
চারীকে আগত দেখিয়। অতি যত্রে, বহু সমাদরে আতিথ্য সৎকার করিলেন। 
সমদর্শিতা-জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলে ও, এক এক ব্যক্তির দর্শনেই যেমন তীহার উপর 
ভক্তি গৌরব অধিকতর হয়, সেই মত নবীন ব্রহ্মচারিদর্শনেই তাহার প্রতি 
পার্ববতীর ভক্তি গৌরব যেন অধিকতর হইল। ব্রহ্মচারিবেশী মহাদেবও পার্বতীর 
সহ কথাবার্তার সম্তাষণে পার্বতীর মনোভাব সুষ্পষ্টরূপে বুঝিয়া লইলেন। 
চরিত্র চিত্রনে কবি পাচ্ছে পদস্থলিত হন, এজন্য অতি সাবধানে, সতর্কতা 
সহকারে মহাদেব ও পার্বতীর চরিনে নিখুত ভাবে পবিত্রতা, নির্মলতা। রঙ্গ 
করিবার জঙ্তই এ স্থানে প্রেমের বিকাশ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিলেন। তথাপি 
কবির চিত্র-কৌশলে. এই প্রচ্ছন্ন ভাবের মধ্যেও প্রেমের অস্ফ,ট মধুর বিকাশ 
যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ত্রদ্ষচারীও পার্বধতীর নিকটে আতিথ্য সৎকার লাভ 
করিয়া ক্ষণকাল যেন পির ভাবে বিশ্বীম করিতেছেন, এই ভাবেই রহিলেন ও 
কিয়ৎক্ষণ পরে পার্বতীর প্রতি সরল মধুর দৃষ্টি সহকারে শিজনোচিত বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন-_- 
অপি ক্রিয়ার্থ ন্ললভং সমিৎ কুশং । 
জলাগ্তাপি স্নান বিধি ক্ষমানি তে ॥ 
অপি স্ব শক্ত্য। তপসি প্রবর্তন । 
শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্‌ ॥ 
কেমন ! তোম।র তপোনুষ্ঠান যোগ্য কুশ কাষ্ঠ গুলি এখানে পাওয়া যায় 
ত? এনস্থানের লে তোমার গ্গীনাদি কার্য সুন্দররূপে নির্বাহ "হয় ত? তুমি 


১১০ : নঙ্কুর। 


অতিরিক্ত তপস্যায় শরীরকে কষ্ট দাও না ত? কেননা প্রীক্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, 
শরীরই ধন সাধনের প্রধান উপার। মহাদেবের, পার্বতীর প্রতি প্রত্যেক 
কথাতেই, যেন বন্ধুত্ব জড়িত। ব্রঙ্গচাবীর মধুর কোমল বাক্যে পার্বতী 
মনে মনে অত্যন্ত লীন" হইলেন, কিন্তু অপরিচিত অতিথি ব্রঙ্গচারীকে 
স্পষ্টভাবে কিছু বলিপেশ * | ব্রক্ষচারী তথন পুনরায় পার্বতীর মনোভাব 
জাঁনিবার জন্য উপধ্য,প্ি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ৷ “হে পার্বতী স্বর্গ-গঙ্গ 
সপ্তধিগণ কর্তৃক পুঁজিত হইয়া বেরূপ পবিত্র হইয়াছেন। তোমার পিতা 
হিমালয় সেই গঙ্গাবারি মস্তকে ধরিয়। যেমন পবির হইয়াছেন, তোমার 
নির্বল চরিত্র ততোধিক পবিত্রতা লাভ করিয়াছে । ধর্মই যে মানবের 
ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা! তোমায় দেখিয়াই স্পট বোধ হইতেছে, কেননা, 
তোমার মত সুন্দরী বুদ্ধিমতী রমণী, অর্থ-ভোগ-স্পৃহ! দূরে রাখিয়া ধর্মের 
অনুমরণ করিতেছেন” | মহাঁদেবই যে পার্ধতীর একান্ত বাঞ্চনীয়, পার্বতী 
স্বমুখে তাহা ম্বীকার করেন, তাহাই প্রহর ইচ্ছা, এজন্য প্রকারাস্তরে পুনঃ পুনঃ 
একথার অবতারণা করিতে উদ্যত। তিনি পার্ধবতীকে উদ্দেশ করিয়৷ আবার 
বলিলেন, 'অগ়ি অবনত-কলেবরে' ! তুমি যখন 'আমাকে এত সমাদর করিতেছ 
তন আর আমাকে তোমার পর ভাবা উচিত নর, কারণ পণ্ডিতের! বলেন 
যে, সাতটি কথ! একত্রিত হইলে সাধু লোকের বন্ধু জন্মিয়া যায়। অতএব হে 
তাপসি ! আমি ব্রাহ্মণ তুমিত জান দ্বিজাতি স্বভাব: চপল স্বভাব হইয়া! থাকে ; 
আশা করি আমার এ চপলতা! তুমি ক্ষমা করিবে ও গোপনীয় না হইলে ইহার 
যথার্থ উত্তর দিয়া আমায় সুখী করিবে ।” 

এস্থলে দেবাদিদেব মহাদেব তরুণতাপপী পার্বতীর গুণে ও তপস্যায় আকুষ্ট 
হ্ইয়াই তাহার হৃদয়ের কপাট উদ্বাটন করিয়া হৃদয় মন্দিরের দেবীটি যে কি, 
তাহাই জানিবার জন্ঠ উত্স্রক হইলেন । তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে চারু- 
হাপিনি, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার অংশে তোমার জন্ম, তোমার ত্রিলোকবিমোহিনী 
সৌনর্ধ্য রূপ মাধুরী,বয়সেও তুমি নবীন1,বিশেষতঃ তুমি রাজনন্দিশী, বিষয় ভোগ- 
বিলামও তোমার অগ্রাপ্য নহে ) তবে, কি বাসনায় এই ছুক্ষর তপস্যায় নিযুক্ত 
হইয়াছ ? যে সকল ক্ষীণকটিশালিনী রমণী তেজস্থিনী হয় কোন অপ্রিয় ঘটন। 
হইলে তাহাদের এইরূপ প্রবৃত্তি হয় বটে, তোমার পক্ষে তাহা'ও অসম্ভব । 
তোমার যে ুন্দর মূর্তি, শোক যে তোমাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহা বোধ হয় 
না। তোমার পিতৃ গৃহে যে কোনরূপ অবমনিনা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাও 


কুমারসম্তবে পার্ববতী। | ১১১ 


ভামম্তব। অন্টে কেহ যে তোমার অপ্রিয় কার্ধ্য করিয়াছে, তাহাঁও মনে লয় না। 
কেননা ফণিনীর মস্তকের মণি কে-ই বা অপহরণে সাহসী হইবে। তবে 
কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে 
ধৃতং তয় বাদ্ধকশোতি বন্ধলমূ 
যদ প্রদ্বোষে ্ষ্‌ট চন্দ্র তারক! 
বিভাবরা যদ্যারুনায় কল্পতে । 
বল দেখি সন্ধ্যার সুনীল আকাশে চন্ত্র তারকা উদ্দিত. না হইয়া যদি 
ু্যযোদয় হয়, তাহা কি অসম্ভব হয় না? মহাদেব পার্ধতীর গ্রাতি নান! 
শ্নেহহ্চক বাক্যে তাহার হৃদয়ের ভাব অবগত হয়েন ইহারই বিশেষ চেষ্টা, 
তাই পুনঃরায় তিনি বপিলেন, ণতবে কি তুমি উপযুক্ত স্বামী পাইবার জন্য 
তপস্যা করিতেছ” ? “ম্বামী' নাম শুণিয়াই পান্বতীর চিত্ত বিকল হুইল, মনোভাব 
গোপন অসাধ্য হইল, তাঁভাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, লজ্জায় মুখ খানি আরক্ম 
ভাব ধারণ করিল। তগাপি তিনি মৌনী রহিলেন। পার্বতীর এইরূপ ভাবাস্তর 
দেখিয়া মহাদেব আবার বলিলেন,“তাইত! স্বামী নাম শুনিয়াই তোমার দীর্ঘনিশ্বীস 
পড়িল। এখন বুঝিলাম যে স্বামীর জন্ভই তোমার তপস্যা । কিন্তু তবু আমার 
সন্দেহ দূর হইতেছে না। যাহাকে তুমি প্রার্থনা কর এমন পুরুষ ত ঠিজগতে 
দেখি না, আর এমন লৌকই বাকে মাছে যে তুমি প্রার্থনা করিক্নাও তাহাকে 
পাইতেছ ন1।» তখন যর্ধি কবি বেবাদিদেবের মূর্তি ও মনের ভাবটি ভাল করিয়! 
লক্ষ্য করিয়৷ দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন, তাহার প্রতি কথায় প্রেমের মধুর 
নিকণ বাজিতেছে, প্রতি ভাষাতেই প্রচ্ছন্ন প্রেমের অক্ষ,ট বঙ্কার দিতেছে। 
ছলক্রমে শিব আবার বলিলেন, কি আশ্চর্য্য তোমার প্রিয়পাত্র কি এতই 
নিষ্নুর ? তোমার এই স্থকুমার শরীর দিবা ভাগের চন্দ্রকলার ন্যায় বিবর্ণত৷ প্রাপ্ত 
হইতেছে, রৌদ্র তাপে দগ্ধ হইতেছে, তপঃক্লেশে ক্ষীণ ও কশ হইতেছে, ইহা 
দেখিয়াও কি তাহার মনে কষ্ট হয়না । এই মুনিব্রত ধারণে তুমি অতিশয় 
কশা্গ হইয়াছ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইতেছে না । 


অবৈমি সৌতাগ্যমদেনবঞ্চিতং 
তব প্রিয়ং ষশ্চতুরাবলোকিনঃ 


বুঝিলাম তোমার প্রিয় পাত্র অতি অহঙ্কারী, তাই আত্মগৌরবে প্রতারিত হই 
আছে । অতএব হে গৌরি! এই ছুঃসহ তপ:ক্লেশ আর কত কাল সহা করিবে, 
আমিও এই ত্রন্ষচরধ্যাশ্রমে (িঞিৎ তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, ননী হয় তুমি 


১১২ অন্ুর। 


তাহার কিয় লইয়াই আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ কর। এবং তোমার প্রিয় 
পাত্রটী কে, তাহা আমায় বল।, 


এতক্ষণ সুদীর্ঘ ভূমিকার পর মহাঁদেব পার্বতীর মনের অবস্থাঁটি সম্যকরূপে 
পরিজ্ঞাত হইলেন। ও ক্ষণকালের পরিচয়েই চির পরিচিতের ন্যায় মুহা 
হইলেন, তাহার কথ! গুলি যেন পার্ববতীর উপর শ্নেহ ভালবাসা নিহিত। 
পার্ধতীও আর মনোভাব গোপন করিতে পারিলেন না, লজ্জাক্রমে প্রিয় 
জনের নাম উল্লেখও করিতে পারিলেন না, অগত্যা ত্রীড়াবন্ুত বদনে পার্শ্ব 
ব্তিনী ধখীর প্রতি কটাক্ষ ইঙ্গিত করিয়া অকপটে সখী মুখে সমস্তই কার্য 
করিলেন। 

তখন পার্কতীর ন্থচতুরা সখী ব্রহ্ষচারীকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মন আপনি 
যে বিষয় শুনিবার জন্য এত কৌতুহলী তাহা শুন্ুন। ইনি ধাহাকে প্রাপ্তির 
আকাঙ্ষায় এই সুন্দর স্থকুমার শরীরকে তপোন্ুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার 
অভিলাষ উচ্চ। ইনি ইন্দ্র চন্ত্র, প্রভৃতি দিকপানগণের মধ্যে কাহাকে ও বরণ 
করিতে ইচ্ছুক নহেন। যিনি কাম বিজয়ী, বিনি পোনর্ধ্য রূপের বশীভূত নহেন, 
সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার বাঞ্া করেন। তাই তিনি জগৎ 
পতি শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য পিত্‌ অনুমতি লইয়া, আমাদিগকে সঙ্গে 
করিয়া এই তপোবনে তপস্যায় নিষুক্তা হইয়াছেন। সী অকপটে ব্রহ্মচাপীর 
সমক্ষে পার্বতীর সকল অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মচারী আদ্যোপান্ত সকলই 
গুনিলেন, কিন্তু তাহার মুখের আকরুতির কোন পরিবর্তন হইল না, আনন্দ 
চিন্নও কিছু দেখা গেল না। এ স্থানে প্রভু ছল পূর্বক আন্ম গোপন রাখিবেন 
ইহাই তাহার ইচ্ছা। 

বীর্যযবাঁন মহাদেব প্রিয়জনের এতারশ কষ্ট দেখিয়াও, কিছুই বাহ্‌ প্রকাশ 
করিলেন না, কেবলমাত্র তপ:কৃশিত ক্ষীণাঁপার্বতীর বেতস বল্পরীর মত মুর্তিটার 
প্রতি ভ্রভঙ্গি সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন ! তোমার 
সখী যাহা বলিতেছেন তাহা কি সত্য? এইট স্থানে কবি অসাধারণ পট্তায় 
অর্দরবাদিদেব মহাদেবের চরিত্র ধে অসীম ধৈধোর আধার, তাহা দেখাইয়াছেন। 
*প্রিয় জনের ছুঃখ শ্রবণে মহাদেব পূর্বের ন্যায় মচল অটল--অবিক্ৃত-ই রছিলেন । 
প্রেমানুরাগের কোন চিহ্ৃই দেখা গেল না। পার্বতী মহাদেবের কথা 
শুনিয়াই লঙ্জায় মুক্লিতাক্ষি হইলেন? তখন বহক্ষণের পর লজ্জা নম্রবদনে 


কুমারসম্ভবে পার্বতী । .. ১১৩ 


হুস্তের অস্ুলি গুলি মুদ্রিত করিয়া ক্ষটিকের অপমাল! গাস্থটি হস্তের উপর 
রাখিয়। অনেক বিলঘ্ধে অতি কষ্টে বলিলেন-- 

যথা, শ্রুতং বেদবিদাংবর ত্বয়। 

জনোহমুচ্চৈ: পদ লবনোৎস্ুকঃ 

তপঃকিলেদং তদবাপ্তিসাধনম্‌ 

মনোরথানা মগতিবর্ণবিদ্যতে। 
.. তখন ব্রন্থচারী ধলিলেন যে, শিবকে আমি জানি; তিনি কদাচাদী 
পুরুষ, তাহাকে পাইবার জন্য তোমার, আবার চেষ্টা | কিন্ত আমি এ বিষয়ে 
তোমার পঞ্চপাতী নহি। এমন অসার বস্ততে তোমার এত আগ্রহই, বা 
কেন? যখন তোমার এই মৃণাল নিন্দিত হস্তে বিবাহের মাঙগল্য সুব্ পরাইয়া 
দিবে,যখন সর্পবেষ্টিত মহাঁদেবের হস্তে তোমার এই সুন্দর করকমল ধারণ করিবে 
তখন ইহার কি ছুর্দশা হইবে বণ দেখি, তুমি আপনিই ভাবিয়া! দেখ, বধূর 
কলহংস চিহ্নিত সুন্দর পষ্ট বস্ত্র, রক্ত রঞ্জিত হস্তীচর্্ কি স্থদূশ শোভমান 
হয়? তোমার এই সুচারু চরণ যুগল যে চিরদিনই গৃহের পুষ্প বিন্যস্ত হম্ম্যতলে 
বিচরণ করে। এক্ষণে কি সেই অলক্তকরাগ রঞ্জিত চরণ ছুইখানি শ্মশান ভূমিতে 
বিচরণ করিবে? হরিচন্দন লেপিত তোমার বক্ষস্থল কি চিতাভক্ম-ুলি সংলগ্ন 
হইবে? অতএব এ ছুরভিসদ্ধি হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; তোমার মত স্ুলক্ষণ! 
রমণীর তাদৃশ বরের সহিত বিবাহ হুওয়! নিতান্ত অসঙ্গত। ৃ 

ব্রহ্মচারী যখন শিবের নিন্টাবাদ্ আরম্ভ করিলেন তখন পার্ধতীর আর সহ্য 

হইল না, কেনন1 সতীর নিকট পতিনিন্দা বড়ই অপ্রিয়কর। শিবের বিরুদ্ধ 
বাক্য শ্রবণে কোপে পার্বতীর অধরওষ্ট কম্পিত হইতে লাগিল। কুঞ্চিত 
ভ্রবিক্ষেপশাপিনী পার্বতীর ভ্রযুগ সন্কুচিত হইল, চক্ষুর প্রান্ত ভাগ আরক্ত ভাব 
ধারণ করিল, তিনি বক্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রোষস্ৰরিতাধরা 
পার্ধতী ভাবী পতি মহাদেবের নিন্দাবাদ শুনিয়৷ বলিলেন, "শিব যে কি বস্ত' 
তা তুমি জাননা, তাই এমন কথা! বলিতেছ, সামান্য মূঢ় বাক্তিরাই মহাপুরুয়” 


ধিগের কাধ্যের কারণ ন] বুঝিয়। মহাপুরুষের নিন্দা করে।” ১ 
অকিঞ্চনঃ সন্‌ প্রভবঃ স সম্পদাম্‌ ৬৯ 
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃ সম্মগোচরঃ - 
স ভীম রূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে 
স সাত যাথার্থযাবিদঃ পিনাকিনঃ। | 
৯৫. ১৭ 


১১৪ অঙ্কুর । 
সকর সম্পত্তির উৎপত্তির স্থানই তিনি। তিনি শ্শানবাঁপী সত্য কিন্তু ব্রিভুবনের 
অধীম্বর। তাহার আকৃতিও ভয়ঙ্কর তথাপি তীহার নাম শিব। 


বিভূষপোত্তাসি পিনদ্ধভোগি বা 

গজাজিনিলঘ্ধি হুকুল ধারী বা 

কপালি বা শ্তাদথবেছে শেখরম্‌ 
- ন বিশ্ব মুর্ভেরবধা্যতে বপু। 


এই স্থানে পার্কতীর চিত্রে প্রেম গর্ব বিস্ক,রিত হইতেছে। পতি পদই 
রমণীর জীবনের স্বর্গ। তাহার কথা গুলিতেই তাহা! পরিব্যক্ত হইল। এই 
রা পার্বতী, রোষে ক্ষোভে আত্মহারা 'ফণিনীর মত সদর্পে বলিলেন, প্তুমিত 

ধঃপথে গিয়াছ, শিবের নিন্দা করাই তোমার অভিপ্রায়। তবু শিবের একটা 

ংসাঙ্ড যে তোমার মুখ হইতে নির্নত হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট বলিতে হইবে ; 
ধিনি ব্দ্মাণ্ডের উৎপত্তির ছেতু তাহার আবার জন্ম নিরূপণ কি? 


অলং বিবাদেন যথা শ্রুতং ত্রয়! 
তথাঁবিধ স্তবেদশেষমন্ত্র সঃ 
মমাপ্রভাবৈকরপং মনঃ স্থিতং 
নকামবৃত্তি বচনীয় মীক্ষতে।” 


এ স্থলে পার্ধতীর ধৈর্যের বাধ ভারঙ্গিল, আর লজ্জা! রাখিতে পাঁরিলেন 
না, মুক্তকঠঠেই বলিলেন শিবের অশেষ দোষ থাকিলেও আমি তাহাতে অন্ুরক্ত |. 
এই স্থানে পার্বতীর প্রতি কথায় যেন তেজস্বিনী রমণীর গর্ব ফুটিয়াছে। 
পার্বতী গর্ব বি্বরিত নয়নে সখীকে বলিলেন, সখি বারণ কর, এই চপল 
ব্রাহ্মণের আবার অধরওঠ কাপিতেছে না জানি আবার কি বলিবে,মহতের যে শুধু, 
নিন্দা করিলে পাপ হয় তাহা নহে, যে মহতের নিন! গুনে সেও পাপে নিপ্ত 


হয়। পরে কহিলেন £-- 
“ইতে| গমিষ্যাম্যথবেতি বাঁদিনী 
চচাল বাঁল। স্তন ভিন্ন বন্ধলা ৮ 


| এমন সময় দেবাদিদেব মহাদেব নিজ মূর্তি ধারণ পূর্বক হাঁস্য করিয় পার্বতীর 
হস্ত ধারণ করিলেন, পার্ধতীও তাহাকে দেখিয়া! প্রেমাপ্নত হইয়৷ কাপিতে 
লাগিলেন, লজ্জায় তাহার গণ্ড অরুণ বর্ণ ধারণ করিল, ক্ষীণ শরীর ঘর্শাক্ত 
ছটা উঠিল, পলাইবার জনা চরণ উত্তোলন করিলেন কিন্ত, 
"্মার্গীচলব্যতিকরাকুপিতেবসিন্ধুঃ 
শৌলাধিরাজতনয়। ন যযৌ ন.তস্থৌ ॥৮ 


আকবর 'সা। ১১৫ 


শিব তখন সহাস্য বনে বপিলেন, 
"অদ) গ্রভৃতাবনতাঙ্গি ! তবাস্মিদাসঃ 
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনী চন্দ্র মৌলী * 

এই কথ! শুনিয়া, পার্বতী তপস্যা জনিত সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলেন, কারণ 
যাহার জন্য ক্লেশ কর! ধায় তাহাকে পাইলে শরীর ও মন আননরসে আপ্লুত 
হইয়! উঠে। 

কবির এই প্রেমের অভিব্যক্তি কি সুন্দর, কি মধুর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে! যে 
প্রেমের প্রত্রবণ, কবি এতদিন রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে উপযুক্ত 
বিধায়, তাহ! মোচন করিয়া দিলেন, প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হইল। এই প্রেমে, 
পার্বতীর ভক্তি, গ্রীতি, প্রেম, আঁতিথা সমস্তই একত্রে মিপিত হইয়া, প্রেমের 
সার্থকথা সম্পাদন করিয়াছে। এই মহান্‌ চরিত্র অঞ্চণ দ্বারা কবি অমরত্ব লাভ 
করিয়া সাধারণের নিকট চির বন্দনীয় হইয়াছেন। হি. 

শ্রীমতী।“নীতি-কবিত1” রচয়িত্রী।. 1. 





আকবর স| (সানি )। 

যে (দ্বিতীয়) সাহ আলমের নিকট হইতে লর্ড ক্লাইব বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার 
দেওয়ানী গ্রহণ করেন এবং যীহাকে ছাব্বিশ লক্ষ টাক! মাত্র কর' গ্রহণে 
স্বীকৃত করেন, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই সেই হতভাগ্য দিল্লীগ্বরের বিষয় 
অবগত আছেন। মন্ত্রিপুত্র গোলাম কার্দের কিরীচের দ্বারা ১৭৮৮ প্রীষ্টাঝে 
ইহার চক্ষুদ্ধয়্ উৎপাটন করে। মহারা্ীয়েরা কাদেরের হস্ত হইতে ইইত্কে 
উদ্ধার করিয়৷ দারুণ দারিদ্র্য সমুদ্রে ডূবাইয়। রাখে । ১৮*৩ সালে জর্ড লেক 
ইহাকে মহাঁরাষীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ইনি ১৮০৬ সালে আপনার 
ক্লেশময় জীবন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইনি মৃত্যুর পুর্ব্বে গোলাম কাদেরের 
শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন। গোয়াপিয়রাধিপতি সিদ্ধিয়া, 
প্রচুর যন্ত্রণ। দানে গোলাম কাদেরকে হত করেন। এবং তাহার ছিন্ন মস্তক 
দিল্লীতে প্রেরণ করেন। উহা দৃষ্টিহীন বাঁদসাহের পদতলে পাতিত হইগ্াছিল। 
সাহআলমের পর তৎপুত্র আকবর সাহ (দ্বিতীয়) দিলীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন এবং ১৮৩৭ সালে মাঁনবলীল! সংবরণ করেন। ইহার'রাজত্বকালের 
উল্লেখযোগ্য কোন ' বিষয়ই নাই। ইনি রিটিশ সিংহের বৃত্তি ( পেন্সন্‌) 


১১৬ অঙ্কুর। 


ভোগী মাত্র ছিলেন। রাজক্ষমতা,ইইর হস্তে কিছুই ন্তস্ত ছিল না । তথাপি 
প্রাচীন তৈমুর বংশীর মোগল ভূপন্তির বাহ্‌ সম্মানের অভাব ছিল না। আদব 
কায়দা সমস্তই বাদসাহের মত ছিল। দেশীয় রাজা ও নবাবেরা এখনও 
তাহার নিকট দত্ত বস্তা ( হাত যোড়) দণ্ডায়মান থাকিত। এমন কি 
মেটকাফ প্রভৃতি যে কমিশনরগণের একবার মাক্জ লেখনী চালনে তিনি 
ক্যবিলষেই সিংহাসনচ্যুত হইতে পাঁরিতেন অথবা! তাহার খোঁরাকী বদ্ধ হইতে 
পারিত, তাহারাঁও বাদসাহের সন্মুথে দত্ত বস্ত। খাঁড়া রহিতেন। বাঙ্গাল! দেশে 
যেরূপ ভাবে পাঠশালার গুরু মহাশয়ের কাছে বালকের! হাভ জোড় করে 
এ সেরূপ হাত জোড় নহে । ইহার প্রণালী অন্যরূপ। বুকের নিকটে একটি 
হস্ত উপুড় করিয়! ধরিয়৷ তাহার উপর আর একটি হস্ত উপুড় করিয়! ধরিতে 
হয়্।: 'পেন্সন এবং ভূসম্পত্তি হইতে তীহার যে আয় ছিল, তাহাতে প্রায় 
(বিশ, টরিশ হাজার অধীনস্থ ব্যক্তি প্রতিপালিত হইত। পুর্পুরুষদিগের 
পবর্িচ ঠাটবাটের কিছুই পরিবর্তন করিবার আবশ্তক হয় নাই। 
॥ আকবরের এই রাজ্যহীন রাজত্বের সয়ে একবার দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্ি 
'হুইয়াছিল। দিল্লীর প্রজাগণ ও ওমরাহগণ তীহাকে বড়ই অনুরোধ করিতে 
লাগিল যে, আপনি নেমাজ ইস্তফা ( অর্থাৎ বারিবর্ধণের জন্য ঈশ্বরের নিকট 
শ্রীর্ধনা করুন। তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল পাছে তাহার প্রার্থনা 
ঈশ্বর কবুল না করেন। কিন্তু ক্রমেই অনুরোধের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। 
দি্ীস্থ রাজা ও মহারাজগণ তাহাকে নেমাজ ইস্তিক্ষার জন্য বড়ই গীড়াপীড়ি 
্ষরিতে লাগিলেন। দুরস্থ রাজা, মহারাজ ও নবাবগণ সাক্ষাৎ করিয়া অথবা 
পল্পেখ দারা অন্ুরৌধ করিতে লাঁগিলেন। জজ, কমিশনর প্রহ্ৃতি গবর্ণমেন্টের 
ক্ষর্মচারিগণ নির্বন্ধের সহিত তীহাকে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। তাহার 
পূর্ব পুরুষের প্রজীগণ, যদিও এখন তাঁহারই সম্মুখে অন্য রাজার প্রজা হইয়াছে, 
তথাপি তাহার প্রজাৰৎসল হৃদয়, প্রজার কষ্টে কাতর হইয়া উঠিল । 

* তিনি জশনের (খুধীর মজ্পিস) জন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিলেন। 
অমনই সমস্ত দিল্লী সহরে মহা কোলাহল পড়িয়! গেল। আবাঁল বৃদ্ধ বনিতা 
আকবরের জশন্‌ দেখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত' হইল। কর্মচারিগণ স্ব স্ব সাঁজ 
সজ্জা লইয়া প্রস্তত হইল। ' বুটিশ অফিসারগণ সামরিক পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান 
হুইলেন। ধাদসাহ হস্তিপৃষ্টে আরোহণ করিলেন। দ্বিগ্রহর কাল; প্রচ 
মার্তগুতাপে ক্ষিতিতল ও দিক সমূহ প্রজ্জণিত হইতেছিল। জশন অগ্রদর 


আকবর সা। ১১৭ 
হইতে লাগিল । *রাজা, নবাব, স্বাদার, জজ, কমিশনর, ম্যা্ি্রেট প্রভৃতি 
সন্তান্ত ব্যক্তিগণ দস্তবস্তা ভাবে রাস্তার ছুই পার্শ্ব দিয়! কাতার-বন্ধ: হইয়! গমন 
করিতে লাগিল। জশনের পশ্চাতে অযুত অযুত প্রজা ধাবমান হইতে 
*£লাগিলেন। ক্রমে জশন যথা সময়ে বেগমবাগে (যাহাকে এখন 0960715. 
2৭:00 বলে ) আর্সিয়া পৌছিল। অনাবৃত মস্তক, ঘন্মসিক্ত কলেবর আকবর, 
কৃপা প্রার্থনা! করিবার জন্য জান্ু পাতিয়া যুগ্রকরে ভূমিতে উপবেশন করিলেন । 
' অবিশ্রান্ত রৌদ্র তাহার শরীরের উপর যেন তীক্ষধার ছুরিকার ন্যায় পড়িতে 
লাগিল। কিন্তু কাহাঁর উপরে পড়িতেছে, বাদসাহ কি তাহা জানিতে পারিতে- 
ছেন ? করুণাময় ঈশ্বরের চরণে ল্ধমনা হইয়! তিনি বাহ্‌ জাঁন হার! হইয়াছেন । 
তাহার ছুই চক্ষু হইতে প্রবলবেগে সলিলধার! প্রবাহিত হইতেছে। অন্থরক্ত 
ভূত্যগণ উপবাসী বাদ্‌সাহের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্ত 
তাহার! কাহাকে তাহাদের ব্যাকুলত! জানাইতেছে ? পৃথিবীর সমস্ত বিষয় 
হইতে বাদসাহের হৃদয় এখন বিচ্ছিন্ন। সমস্ত বাদসাহের উপর যিনি বাদসাহ 
তাহারই ধ্যানে তিনি এখন বাহজ্ঞানশূন্য। ছুই তিন ঘন্টাকাল এই রূপেই 
অতিবাহিত হইয়া গেল। বাদসাহ অটল ও নিষ্পন্দ। প্রজাগণ অতিশয় 
বস্ত হইয়! উঠিল এবং সকলেই কতক্ষণে বাদসাঁহ এরূপ শরীরপাত কাঁ্য 
'হুইতে নিবৃত্ত হইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু রাঁজর্ধি আকবরের 
হৃদয় অব্যাকুল। তিনি পরষেশ্বরের করুণারসে আপনাকে অভিষিক্ত মনে 
করিতেছেন। অথবা তিনি কি মনে করিতেছেন তিনিই জানেন। তীহার 
নেত্রদ্বয় হইতে দরবিগলিত অশ্রজল প্রবলবেগে পতিত হইতেছে। মুগ 
রাঞ্জসিংহের এই দীনাবস্থয় দর্শকম গুলী ও অবিরল অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল । , 

প্রথর হৃধ্য-রশ্ি-জাঁল পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক দৃশ্তের সহস! পরিবর্থন ন্‌ 
হইল। হঠাৎ একখানি কাল মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে মেঘের 
উপর মেঘ, তাহার উপর মেঘ, ক্রমে নিবিড় নীল কাদষিনী সমস্ত গগন 
আচ্ছার্দিত করিয়া ফেলিল। প্রকৃতি দেবী তিমির বসন পরিধান করিলেন। 
ঘন ঘন তড়িচ্ছট যেন সে বসন উন্মোচন করিরার চেষ্টা করিতে লাগিল। 
পবন-সনে বারিধারা দেখা দিল। ক্রমে অজজ বারিধারায় দর্শকমণ্ডলী 
পরিসিক্ত হইয়া গেল। চতুর্দিকে মহা কোলাহলধ্বনি উিত হইল। ক্ষেত্রে, 
স্রোতের স্তায় জল প্রবাহিত হুইতে লাগিল। কে আর কোন্‌ জিনিষ 
সাম্লাইবে। সকলে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাঁগিলেন। নকলের পায়ের গুল্ফ 


ক 


১১৮ অঙ্কুর। 
পর্যন্ত ডুবিগনা গেল। বাদদাহ কি করিতেছেন দেখিবার জন্ট সকলে 
উদগ্রীব হইতে লাগিল। নিবাতনিষ্ষম্প প্রদীপের ন্যায় বাদঙ্গাহ সেই ভাবেই 
জানু পাতিয়! করযোড়ে ভূমিষ্ঠ, তাঁহার নেত্রজলের সহিত ঈশ্বর প্রেরিত জপ 
মিলিত হইয়! ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতে লাগিল। বাদসাহ তথাপি প্রত্যাবৃত্ত 
নহেন। এখনও তিনি অনন্তধামে ঈশ্বরের সন্নিকটেই আছেন । 

বারি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা সমাপ্ত হইয়া গেলে, চিরন্তন প্রথানুসারে 
বাঘসাহ স্বয়ং স্বর্ণনির্ষিত লাঙ্গল ফলা গ্রহণ করিয়া একবার ভূমিকর্ষণ করিলেন। 
কৃষক পতী যেরূপ স্বামীর জন্য রুটা এবং অন্যান্য ভোজ্য দ্রবা মাঠে লইয়া 
যায়, সেইরূপ এই উপলক্ষো, বাদসাহের বেগম স্বামীর জন্য মাথায় করিয়া 
স্বহপ্ত প্রস্তত গ্রাম্য আহার্ধ্য দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন বাদসাঁহ 
সেই সকল আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ করিলেন এৰং জশন হইতে প্রত্যাবত্ত হইবার 
গন্য প্রস্তত হইলেন। বলিলেন, আমি তখ্ত রাওয়াতে (যাহাকে বাঙ্গালায় 
তক! রামা বলে) যাইব। স্থতরাং ফিরিবার সময় সকল বড় বড় লোক 
পদ্রব্রজে যাইতে বাধ্য হইলেন। এবং এক কোমর জল ভাঙ্গিয়! রাজ প্রাসাদের 
“নিকটস্থ হইলেন। যাহারা এই জশন দেখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ 
জীবিত আছেন কিনা, তাহ! দিলীবাঁদীর! বলিতে পানেন। কিন্তু তাহাদের 
পুক্স পৌন্রগণ পিতা ও পিতামহের নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহাই লইয়! 
এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। মূল কথা সকলের মুখেই এক প্রকার শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু শাখা প্রশাখা বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ হইয়। গিয়াছে। 
খুদ্সী বিহারীলাল বলিতেন যে, তৎকালীন লাটসাহেব 'মাঁকবর সাহকে নমাজ 
ইন্তিফ), পাঠ করিতে এই বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন যে, যদ্যপি আপনি 
সফলতা লাভ না করেন, তাহা হইলে সাধারণের চক্ষে আপনাকে লজ্জিত. 
হইতে হইবে। কিন্তু কথাটি অসার বলিয়া বোধ হয়। হয়ত কোন উচ্চ 
পদস্থ ইংরেজ বাঁক্যে তাহাকে এ্ররূপ কিছু বিয়া থাঁকিবে। জশন প্রত্যাবতত 
ইইব্ার সময় সকলে পদব্রজে আনিয়াছিল। এ কথাও কাহার কাহারও 
তে অনুলকু । 

দিল্লীবাসিগণ আকবর সা সানিফে ওয়লী (অর্থাৎ ই্শ্বরের কপাপান্র ) 
বলিয়৷ থাকেন। রাজাগিরি অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু প্রজার জন্য ন! 
কাদিলে কি ঈশ্বর-ক্পার অধিকারী হুইতে পারে? দিল্লীতে আকবর সা 
সানি যাঁহা দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বর্ণিত বেগমবাগের দৃষ্তের, 
ন্যায় দৃশ্য কেহ কখন কি দেখিয়াছ ? 

মর্দীনে খুদা ন খুদা বাশদ্‌ 
লেকিন ক্ষ খুদা ন জু! বাশদ্‌। 

অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ মনুষ্য ঈশ্বর নহেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহেন। 


| ভ্ীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য । 
লি বিিিউ2 2 


সমালোচনা । 


অভিব্যক্তিবাঁদ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্বনিধি 


কর্তৃক প্রণীত। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রত্ৃতি শব্ধ দ্রূপ পুরাতন ও প্রসিদ্ধ, 
, এই অতিব্যক্তিবাদ শব্দটা সেরূপ পুরাতন ও প্রসিদ্ধ নহে। সেইজন্ত-পুস্তক- 
প্রণেত৷ তত্বনিধি মহাশয় পুস্তকারস্তে “অভিব্যক্তিবাদ কাহাকে বলে” এইরূপ 
উল্লেখে অভিব্যক্তিবাদ শব্দের অল্প একটু অর্থ ব্যাখ্য! বলিয়া দিয়াছেন। 
তাহাতেই আমরা বুঝিয়াছি, [07601 ০01 ০$০100100 এই ইংরাজি শবের 
অন্ুবাদে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ সংকলিত কা সংগঠিত হইয়াছে। স্থতরাং ইংরাজি 
৭1)9015 0£ ৫৮০18১০০ শবের যে অর্থ, তত্বনিধি মহাশয়ের উচ্চারিত 
অভিব্যক্তিবাদ শব্ধেরও সেই অর্থ। সর্বাংশে সমান ব। অবিকল অর্থ ন৷ হউক,“ 
অনেকটা কাছাকাছি অর্থ বটে। অতি দাবধানতার সহিত যুক্তিবিস্তাস 
সহকারে লিখিত হওয়ায় এই পুস্তক সাহিত্য-ভাগডারের একটী উৎষ্ট রত্ন 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইতর শ্রেণীর জীবজন্ত হইতে মনুষ্য. জীবের 
উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ একটা গুপ্ত তথ্য বর্ণন কর! এই অভিনব অভিব্যক্তি- 
বাদের মুখ্য উদেস্ত | এতন্তে, বানরজাতীয় জীবেরাই বিদ্যমান মানবজাতির 
মূল বা পুর্ববপুরুষ। রর 
উক্ত মত বা উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টী ততবনিধি মহাশয়ের স্োৎপ্রেক্ষিত নহে, 
এতদোশীয় শান্্রমতানুযায়ীও নহে। ইহ সেই স্ুপ্রসিদ্ধ ইফুরোপীয় পর্ডিত, 
ভার্বিন্‌ সাহেবের প্রতিষ্ঠাপিত বা প্রবর্তিত অভিনব মত। এবং তত্বনিধধি 
মহাশয়ের প্রণীত এই অভিব্যক্তিবাদ নামধেয় পুস্তক সেই অভিনব. মতের 
অনুবাদ। একেই-ত স্বাধীনলিপি অপেক্ষা অন্ুবাদলিপি হুফর, তাহাতে আবার 
বিজাতীয় ভাষার অনুবাদ ! ন্বভাষায় বিজাতীয় ভাষার অন্ুবা সমধিক দুর 
হইলেও তন্বনিধি মহাশয় ডার্ব্িন সাহেবের মতান্বাদে অকুতকার্ধ্য হন নাই। 
বল! বাহুল) যে, থে যে গুণে পুস্তকের শ্রেঠতা ও প্রশংসাবাদ প্রচয়গামী হয়, 
তন্বনিধি মহাশয়ের অভিব্যক্তিবাদ পুস্তকে সে সমস্ত গুণই বিদ্যমান'আছে। 
যিনি এরপ প্রশস্ত পুস্তক প্রণয়ন করেন তিনি অবস্ঠই জনসমাজের ধন্তবাদার্থ। 
_ , আমাদের এই বাঙ্গাল! দেশে প্রাচীন দলের মধ্যে ছুই শ্রেণীর লোক অদ্যাপি 
বিদ্ধমান আছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোক কোন নবাবিদ্কৃত বিষয় দেখিলে 
তাহার নৃতনত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। করিলে যেন তাহাদের পূর্বগৌরব 
থাকে না এবং তাহাদের পূর্বপুরুষের! যেন বুদ্ধিমন্তায় কম হইয়া পড়েন। ইহার! 
বলেন, আমাদের রেলগাড়ী ছিল, বেলুন ছিল, কামান ছিল, ইত্যাদি। 
ডার্বিন্‌ মাহেবের অভিব্যক্তিবা্থ 17007 ০ ০/০1/:০7 এদেশে প্রচারিত 
হইলে এ শ্রেণীর লোকেরা অভিব্যক্তিবাদের সম্পূর্ণ নৃতনত্ব স্বীকার না 
করিয়।, বলিয়া থাকেন, আমাদের শাস্ের এতন্মতের মূলস্থর্ধ বা বীজ 


৯২০ অগ্ুর। 


বিদ্যমান আছে। তন্নিদর্শনার্থ তাহার নিম্নলিখিত শান্ত্রবচন পাঠ করিয়া 
আপনাদের পুর্বগৌরবাভিমান চরিতার্থ করিয়া! থাকেন। 'যথাঁ-- 

"দ ইমান লোকানম্থজত অস্তোমরীচীর্মরমাপোইদোন্তঃ' পরেণ দিবং 
ব্যোঃ প্রতিষ্ঠা মগ্তরীক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবীমরো যাঁ অধপ্তাৎ তা আপঃ। স 
এঁক্ষত ইমে স্থ লোকান লোকপালান্‌ স্থ জ্বজৈ। সৌহস্তাএব পুরুষং সমুদ্ধ ত্য 
অমৃচ্ছয়ৎ। তাভ্যো গামানয়ৎ তা অক্রবন্‌ ন বৈ নোইলমিতি। তাভেযাহশ্ব- 
মানয়ৎ তা অক্রবন্‌ ন নো২মপমিতি । তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অক্রবন্‌ 
্থুকৃতং বতেতি।” 

[ এঁতরেয়ব্রাঙ্গণম্‌। 

"গ্থাবরাদিযু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে। 

চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্রোতি সোহবায়ঃ ॥ 

ততোলভেৎ পারশানি ! মান্ুষীং ছুর্লভাং তন্ুম্‌॥% 

| নিবাণতন্তরম্‌। 

"স্থাবরান্ত্িংশলক্ষাশ্চ জলজ! নবলক্ষ কাঁঃ। 

কমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ ॥ 

পশবো বিংশালক্ষাশ্চ চতুলক্ষাশ্চ মানবাঃ। 

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজ ব্বমুপজায়তে ॥+ 

[ কন্মবিপাকঃ। 
এতত্তিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা তার্কিক। ইহারা এই 

অভিবাক্তিবাদের সারবন্তা বা সম্বাদিত্ব স্বীকার করেন ন1। বলেন, আমর! অভি 
ব্যক্তিবাদ নামক পুস্তক পড়িয়াছি,পড়িতে বেশ আমোদ লাগে,ভাষা ভাল,সাঁজান 
ভাল, সব ভাল, অথচ সমস্তই ত্রান্তকল্পনার ক্রীড়া । পুস্তকের লিখিত যুক্তি, 
তর্ক, ভূগর্তৃস্থ সাক্ষ্য, সমস্তই উভয়তোমুখী। অর্থাৎ এ সকল যেমন পর পর 
আরোহক্রমে অতি যৎসামান্ত ইতর শ্রেণীর জীবজন্ত হইতে উৎকর্ষ-নিয়মের 
দ্বারা, মানব জীবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করায়, তেমনি, উপরদিকৃ থেকে 
দেখিলে, অর্থাৎ অবরোহক্রম অবলম্ষন করিলে, অপকর্ষ নিয়মের দ্বারা অতি 
উচ্চ জীব মানব হইতে সমধিক নিয় জীবের জন্মপ্রকার প্রদর্শন করায়। 
যদি কোন চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোক “মানবের অপত্রংশে বানর" এতন্নামধের 
পুস্তক লেখেন, তাহ! হইলে তাহার কোনরূপ পৃথক অনুসদ্ধানের শ্রম স্বীকার 
করিতে হয় না। ভার্ব্িন সাহেবের শ্রম সমুদায়কে অবরোহক্রমে গ্রহণ করিলেই 
তাহার অভিপ্রেত পুস্তক স্থুসম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায়, 
অভিব্যক্তিবাদ ও তাহার তথ্য উপকথার ন্যায় শ্রতিমধুর হইলেও সারতঃ উহা 
বিসন্বাদী অর্থাৎ মিথ্যা । 

তার্কিক দলের এই উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা তার্কিকেরাই জানেন। 
পরস্ত আমর! অভিবাক্তিবাদের প্রণালী সমূহ পাঠ. করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট 
আছি এবং উহার সারবত্তাপক্ষেও সন্দিহান নহি। | 


পানে ৮004 





বীজাদস্কুরনিম্পত্তিরঙ্কুরাদ ক্ষসম্তবঃ 
ফলপ্রদোভবেদ্ব ক্ষইথমাশাবক্রমোমতঃ 





২য় বর্ম। ] বৈশাখ ১৩১৪ । [ ৪র্থ সংখ্যা। 


উপ্রে কপ পা ০ এ পাপা আপা পাপী সা তত ৬ ০৮ পা 


অবতার ও ইতিহাঁন। 


মানবের চিদুত্তি জলের ন্যায় তরল; আবার ভাব-বাযুর প্রতি হিল্লোলে 
উহা উৎক্ষিপ্ত ও উচ্ছলিত হইয়৷ থাকে । এই জন্য, কি ব্যষ্টি ভাবে, কি 
সমষ্টি ভাবে, পরিচালক ভিন্ন মানব অথবা মাঁনব সমাজ, সংসারে চলিতে পার! 
দুরে থাকুক, টিকিতেই পারে না। যিনি ভূবন স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি 
সর্বোপরি নেতা, কিন্তু তিনি অতি মহান্--অতি উচ্চ,__মানবের সাধারণ 
জ্ঞান ততদূরে পৌছে না। কাজেই, মানবমণ্ডলী মধ্যে মানবীয় ধর্া্রান্ত 
এ্রশী শক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। স্যি রক্ষাব্পদেশেই এ প্রয়োক্ষন ; 
সুতরাং এই প্রয়োজনের উদ্যাপনই হষ্টির ইতিহাস। 
মনের সহিত দেহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ন্যায়, অবতারের সহিত ইতিহাসের 
সম্বন্ধ অবিভিন্ন। অবতার কে? সাধুবুত্তি সংরক্ষক, তুক্ষম্মনাশক এবং 
ধর্মসংস্থাপক যিনি, তিনিই অবতার । অতএব সকলের মূলে তীর পএক- 
মেবাদ্িতীয়ং' | 
প্ধুতিঃ ক্ষমাদমোস্তেয়ং শৌচমি্দ্রিয় নিগ্রহঃ। 
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধং দশকং ধন্মলক্ষণং ॥৮ 
কীর্তি, বিজ্ঞান, বিদ্যা, আদর্শ, সংষম, মোক্ষ ও সত্য প্রকাশের ধারাবাহিক 
কাহিনীই ইতিহাস। এবং এই প্রকাশয়িতব্যের সমষ্টিই ধর্ম । ধর্শা, ধর্ম্ম- 
ংস্থাপক--( ব1 সংস্কারক ),--অবতার ও ইতিহাস এই তিনে পরস্পর আত্মা- 
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মজ্জা এবং দেহ। ইতিহাঁদ ভাবস্বরূপে কাহিনী, প্রকৃতভাবে জগতের প্রক্কৃতি- 
পুপ্জ। এই প্রক্কৃতিপু্জী বা তাহার কোনও অংশ সংসারের গতি বিপধ্যয়ে 
যখনই আলোডিত হইয়া স্বীয় ধর্ম ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়। পড়িয়াছে, তখনই 
তাহার রক্ষার নিমিত্ত অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে । নিখিল ক্ষরবিধবংসী 
কুরুযুদ্ধে ত্বঞজিজ্ঞান্থ পার্থের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যই প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ।-__ 

প্যদা যদাহি ধর্্ন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 

অত্যুতখখানমধন্মন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহং ॥ 

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দু্কতাং । 

ধূ্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥” 
“হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্খের আধিক্য হয়, তখনই 
আমি আবিভূর্ত হই। সাধুরত্তি রক্ষার জনা, দু্মনাশের জনা, এবং ধর্ম- 
স্বাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।” 

গ্রকৃতিপুঞ্লের সাম্প্রদায়িক ধর্নশান্ত্রও এই অবতারবাদ, অবতার উপাপন। 

বা অবতারের গ্রত্যাদ্দশ বাণীর সংগ্রহ । এই ধর্মশাস্ত্রের সহিত ইতিহাস 
গুরুতর ভাবে সংগ্রিষ্ট। হিন্দুর বেদ, পুরাণ, রামায়ণ. ও মহাভারত যেমন 
একদিকে ধর্মশান্ত্, তেমনই, অপরপক্ষে ইহারা ভারতে আর্ধয-অনাধ্যের তুমুল 
তঘর্ষ কাঁলের দ্বাপরধুগম্পর্শী অতি আদিম যুগের আভাষবাহী জলন্ত ইতিহাস। 
পরশুরাম অবতারে ভগবান বনুনৃপতিশাসিত ভারত, স্বীয় বিক্রমে বশীভূত 
ক্রিয়া, সেই এককেন্দ্রীভূত সমষ্টিশক্কিরাজ্য কাশ্তপকে দান করিয়া ভারতেতি- 
হাসে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। আজি আমে- 
রিকার এবং জাপানের অভ্যুদয় ঢৃষ্তে জগতের ইতিহাস যে স্ুুবর্ণোজ্জল 
হইয়াছে,_-ভারতে বহুযুগ পূর্বে সে চেষ্টা হইয়াছিল। অত্যাচারী রাবণের 
দমন সাধন করিয়! শ্রীরামচন্ত্র ভারতে অটুট শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । 
স্বাপরের অভিমানী অবিচারী কুরুনৃপতির শীসন দ্বারা শ্'কৃঞ্চ যুগশেষে পাপ- 
পুণ্য তৌল করিয়া” দেখাইয়াছিলেন। এক এক অবতারের লীলায় এক এক 
যুগের বিরাট ইতিহাস-কক্ষ পরিপূর্ণ। যে ক্রাহ্ষণ্যপর্্ের প্রথর জ্যোতিঃ-বলে 
হিন্নুভারত উন্নতির চরমশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল, “অহিংসা"র শাস্তি 
আদেশ জখতের দিকে দিকে প্রচার করিয়া, গৌতম বুদ্ধ যে ব্রাহ্মণ্যধর্শ 
টললায়মান করিয়া তুলিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্ের বজধ্বনি তাঁহার শক্তি ব্যাহত 
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ম। করিলে, ভারতকে আজ হয়ত তিব্বতীয় লামাগুরুর করুণা দৃষ্টির উপর 
নির্ভর করিতে হইত 1 কনৌজ গুর্জজর প্রদেশে ইতোমধ্যেই মহাবীর, পার্বনাথ 
প্রমুখ জৈনসাধুগণের (জরীনগণের ) প্রত্যাদেশ অনুসরণ করিয়া শ্বেতান্বর 
দিগম্বর সম্প্রদায়িগণ এক নূতন শাখা-ইতিহাসের পত্তন করিয়াছিলেন। 
জগতেতিহাসের প্রচার গুরু বুঞ্ের প্রত্যাদেশ জগতের সুদূর প্রদেশ সমূহে 
প্রভাদিত হইয়াছিল,__যুরোপখণ্ডে মুসার নীতি-বিজ্ঞান মধ্য হইতে উদার 
ভ্রিনীতিতত্ব (77710 ) লইয়া ইসা সেই গ্রত্যাদেশ প্রচারে আবিভূতি 
হইলেন। ইহার ফলে মূরোপখণ্ডে ইতিহাসের এক অভিনব স্তর উদ্ঘাটিত, 
হইয়া গিয়াছিল। আজি এই প্রভায় জগতের ইতিহাস মালোকিত, কিন্তু সে 
আলোকে আর শাঞ্তির অভয়দীন্তি নাই, দারুণ দাহময় সর্ধগ্রাসী হতভূকের 
মত মে আলোক বিকট বিভীষিকায়--সমগ্র জগতে- বিশেষত প্রাচ্য জগতে 
করাল লীলায় প্রবৃন্থ হইয়াছে । 

নেতাবিহীন, কেবল বিখবাসমাত্র সম্বল, উদ্ভান্তচিহ্ব আরবীয়েরা যখন 
আপন আপন সমাঞ্সসংহারক স্বরূপে পৈশাচিক খেলার মাতিয়া উঠিয়ছিল, 
তখন উত্তপ্ত আরবা মরুভূমধ্য হইতে পরমেখর প্রেরিত ( “আলাহঃ রস্থলল্লাহঃ* ) 
মহাবীর মোহাম্মদ (দঃ) এরাহামের (অঃ) ধর্দ্যোতিঃ সহস্র গুণে প্রকটিত 
করিয়া সে হূর্ণিবার পতন-আোতের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। আরবে 
সমাজ ধর্ম সমস্তই দূঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই 
নহে, উহারই তেজ কয়েক শত বৎসর মধ্যে বঙ্গসিন্ধু হইতে চীনসীম! ও যুরোপ 
ভূমিতে আটলাঁণ্টিক-উপকূল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল। মূরোপে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সততার কিরণ বিস্তার করিয়া, খুষ্টীয়ঃসংঘর্ষে কালে কালে এই তেজ: 
সন্কুচিত হইয়া পড়িল;--রহিপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত সময় মধ্যে এক 
ন্থবিরাট অধ্যায় ! 

ওদিকে মহাগ্থ মার্টিন লুখার যধন ঈখার অনুশাসনের পক্কোদ্ধারে মুরোপ 
আলোড়িত করিতেছিলেন,_বঙ্ষের ভ্রষ্টতন্বাচার কলুষিত সমুদ্রে বিরাট প্রেমের 
উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া শ্রীচৈতন্য নাম ও প্রেমাবতারে আবিভূ্ত হইলেন। 
তারতের ভাগ্যে এই প্রভা! বড়ই সৌভাগ্য দেখিয়া উদিত হইয়াছিল, বড় 
ছর্ভাগ্যেই আবার নিপ্মেজ হইয়া পড়িল। ই্রচৈতন্য যে বিরাট প্রেমে হিন্দ 
মুদলমানাদি নির্বিশেষে সমান উদ্বারভাবে সঙ্কলকে এক আসনে আহ্বান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে যে মহতী আশা ভারতের বক্ষে উদ্রীক্ত হইয়াছিল, 
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ভারতের ভাগা ছিড়িয়া লইয়।৷ সে আশা কু-আচারের অতল জলে নিমগ্র হইয়! 
গেল। ভারতের সেই একদিন। মৃত নিজ্জাব ভারতের উদ্বোধনে এমন 
দিন আর আসিবে কি? 

কেবল তাহারই জ্যোতিঃ-অংশে পেশোয়ারের মহাপ্রাণ সংস্পৃষ্ট হইয়া 
আর একবার অস্ত্রঝঞ্চনাসহ প্রেম ও কর্মের যুগপৎ শক্তি লইয়া দৃপ্ত গর্বে 
জাগিয়! উঠিয়াছিল,_-প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জগত যাহার ভ্রাতৃভাবে মুগ্ধ, বিক্রমে 
অতি মাত্র বিন্মিত ও চকিত হইয়া গিয়াছিল, আজ সে ধমনীতে তপ্ত 
শোণিত আর তেমন উত্তাল ভাবে বহে না। তাহার নূর, কোহিন্ুরের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রতীচ্য জগতের অঙ্গীভূত 'হইয় গিয়াছে।__ইতিহাসে রহিয়াছে 
«গুরুদরবার”, আর আচারে রহিয়াছে পুরাকীত্তি গাথা ! 

নিরীহ বঙ্গদেশে চৈতন্যের শক্তি, কম্ম অপেক্ষা প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল 
বেশী স্থৃতরাং সেই ক্ষেত্রে, রাঁজা রামমোহন দেশকালপান্রানুযায়ী ব্যবস্থানুলারে 
যে শীস্তকর্ধ্ময় সংস্কার সাধন করিতে গেলেন, ছূর্ভাগ্যবশতঃ কর্মমহীনতায়ই 
তাহা ক্রমশঃ বিলাসিতা ও বিশৃঙ্খলার পিচ্ছিল পথে ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া সকল 
আশার পরিসমাপ্তি সাধন করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমকন্ম্ময় অবিরোঁধ 
জ্যোতিঃ যদি বিভীসিত হয়, অতল হইতে আশা গুচ্ছ আবার কোন দিন হয় তো 
তুলিলেও তুলিতে পাঁরে'। 

হিন্দুর দ্রশাবতারের মধ্যে সৃষ্টিবিজ্ঞান নিহিত। মত্্ঞাবতারে কারণ বারি__ 
স্টিময় অনন্ত অপার জলরাঁশি। কুর্মরূপ ঈষৎ ভূমির আভাষজ্ঞাপক। 
বরাহ সদ্য ক্রেদপুর্ণ ভূমিস্ৃষ্টির জ্ঞাপক। নৃসিংহ আরণ্য 'ও অরণ্য জন্ত এবং 
কচিৎ বনবাঁপী মানবের পরিচায়ক | বামন প্রথম উন্নত-দী মানব। ইহাই 
শুরৃতির হ্য্টবিষয়ক ক্রম পরিবর্তন । দ্শমহাবিদ্যায়। কালী ঘোরা ভয়ঙ্করা- 
দিগ্বনন! রুধিরাপ্রতা,_স্থাষ্টর আদিম বিকাশের অবস্থা। তারা শাস্ত, পারে 
তিমিরবিনাশী অগ্নিকুণ্ড-জ্ঞানের আভ1। ইহার পর যোড়শী, ভুবনেশ্বরী 
যুগের উন্নতাবস্থা । ছিন্নমন্তা ধূমাবতী খগুপ্রলয়ের রূপক। বগল! পাপ- 
ঘাঁতিনী। কমল! শাস্তি এবং প্রশ্্যশীলিনী। ইহা জগতের সভ্যতার 
ক্রমবিকাশ। 

সভ্যতার ক্রমবিকাঁশ | কিন্তু সভ্যতা কি? আর সভ্যতা কি ধর্ম হইতে 
স্বতন্থ ? উন্নতিই যদ্দি সভ্যতা,-উন্লতিই তবে ইত্তিহান। ইতিহাস ধরে 
সংশ্লিষ্ট, সভ্যতা নহে কেন? সভ্যতা যেখানে ইত্তিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়! 


আব্তার ও ইতিহাঁস। ১২৫ 


সত প্রকটিত করিয়াছে, ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, সেখানে সভ্যত! দিন 
দিন উন্নতি লাঁভ করিয়াছে,__-তাহার উন্নত গতি তখন অবাহত থাকিয়াছে। 
যখন সভ্যত! সভ্যতার নামে ধর্মপথ উল্লজ্বন করিয়া স্বার্থ হিংসা! এবং ব্যভিচারের 
পথে তাণুব নৃত্যে মন্ত হইয়া সংসারের স্ব্ি দহন করিয়াছে, তপনই বিধাতার 
হস্তে, বজজ, করাল ভৈরব স্বরে হুঙ্কার দিয়! জাগিয়! উঠ্ঠিয়াছে । আর্্যের সমাজ-_ 
কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে সর্বত্র এ সনাতন সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে । 
হিন্দুর হিন্দুস্তান গেল, ইন্লামের বিরাট সাম্রাজ্য গেল, রোম গেল, গ্রীন গেল, 
ব্রিটন হইতে উইলিয়মের নরম্যান রাজ্য গেল,-_ সোডোমী এবং গোমোরার 
অভ্রংলিহ প্রাসাদ গেল। ধর্মের গ্লানি করিয়া সভ্যতার ভাণ কবে স্বার্থরক্ষা 
করিতে পারিয়াছে ?--ইহাই ইতিহাস--পংক্তিতে পংক্তিতে ঘোষণা করেন. 
ইহাই অবতারের অগ্রশাসন বর্ণে বর্ণে শোনায় । 

কালের নিমিষে নিমিষে সত্য রক্ষার জন্য ইতিহাস পরিবর্তিত হইতেছে । 
যেখানে রক্ত বিন্দু ইতিহাসের পৃষ্ঠ! কলঙ্কিত করিয়াছে,__তাহার পর পৃষ্ঠায় 
দেখিবে নূতন অধ্যায় ।* আমেরিকায় নূতন অধ্যায়, জাপানে নূতন অধ্যায়, 
রোমেও নবপধ্যায়ের নৃতন অধ্যায়। খুষ্টাবতারের ইতিহাস হীরকাক্ষরে 
জলিতেছে, বুদ্ধাবতারের ইতিহাস স্থবরণক্ষরে জলিতেছে,_ মোহাম্মদ, চৈতন্ত, 
শ্রীকষ্চ, শঙ্কর__ ইহাদের ইতিহাস কতদিন মসীলিপ্ত থাকিবে ?--কালের 
তাঁড়নে রত্বমনি অঙ্গারত্ব পাইয়াছে,_অবতারের কৈ--'আত্মানং কৃষ্টি 
করিলেন ? হিন্দু প্রলয়ের দিনে ভীমমৃত্তি কন্কি অবতারের অপেক্ষা করিতেছেন, 
অনেকে সত্যযুগের 'মাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেদিন আসিতে কত 


গৌণ? 
কিন্তু যাহ! আপনি আদিতেছিল,__তাহার সান্িকট্য আমরাই আপন বন্ধ 


ফলে পুনরায় দূরে প্রেরণ করিয়াছি। কব একশক্তি সন্ৃত শক্তির প্রতি 
অবজ্ঞার হাসি হাসিতে আমর! কুণ্ঠিত হই না! সাম্প্রদায়িক ভাবে উন্মত্ত, 
হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ঠ হইয়! ঈশ্বরের রাজ্যে দুর্ব্যবহার করিতেছি । সত্য ইতিহাস 
যাহা, তাহা সাশ্পরদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগতের ইতিহাস 
মানবের ইতিহাস। অবতার, জগতেতিহাসের অগ্গ। স্মুতরাং মানব জাতির 
হিসাবে সকল অবতার সমভাবে পূজ্য। নহিলে আপনি আপনার 
অবমাননা করা হয়। ইতিহাসের অবমাননা, অবতারের অবমাননা এবং 
ঈশ্বরের অবমাননা তুল্য কথা। ভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন গ্রণশাঁলী 


১২৬ তাঞ্কুর। 


মন্ুযকে যদি সম্মান করিতে হয়, তবে জগতের ইতিহাস-অধ্যায় ধাহাদের 
জ্যোতিকণার স্ফপিঙ্গে উজ্জরণ, সেই দেবাংশ অবতারের অনশ্মান কর! কি 
অপরিমের় পাতক নহে? এক সাপ্প্রদ্থার়িক আচার ভিন্ন আত্মিক হিসাবে 
দেখিতে গেলে কোন মনুষ্ই অপর কোন মনুষ্যকে দ্বেষ করিতে পারে ন|। 
রাজ! হউন, প্রজা! হউন, ধনবান হউন, দীন হউন, কর্তব্য সকলেরই চিরস্থির | 
তাহার ব্যভিচরেই অধর্ম এবং বিনাশ নিশ্যয়। অবতার ঘ্ধেষবৃত্তি শিক্ষা 
দেন না, অগ্তায় ধ্বংস করিয়। সাম্যস্থাপনই তাহার বিধান। এই জন্য সকল 
অবতারের পুজা সকলের কর্তব্য, তাহাতে জগতে সার্বজনীন প্রীতির সঞ্চার 
হয়, ইতিহাস স্থির থাকে । আমর! ইচ্ছা করিয়৷ আপনাকে সঞ্ধীর্ণতার গঙ্ডিতে 
আবদ্ধ করি, নহিলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া জগতের প্রকৃত 
ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাস বলিতে পারিলে জাতীয় মস্তক সুবিরাট গর্বে 
উন্নত হইত। এই জন্যই অবতারের! বলিয়া গিয়াছেন,--সকলকে সমান কর। 
এ"সমান কর!” জোর করিয়া ব! প্রলোভন দেখাইয়া কাহাকেও আচারচ্যুত 
করা নহে ।-_"সমত্বমারাধনমচ্ুতন্ত” অচ্যুতের আরাধনারূপ সমদ্বই এই সাম্য। 
নতুবা, যে আচার চ্যুত হয়, এবং যে করায়, উভয় ব্যক্তিই অতুল পাপী। 
আবার নাম্যের স্থলে যাহারা ভেদনীতির গ্রাবর্তন করে, তাহারা যেকি-_ 
তাহা বল! স্বকঠিন।” 


আঁক আমাদের ইতিহাসে অভয়বরদা জননীর পুর হইতে যে অবতার 
সম্ভবের আশ্বাসবাণী আপিয়াছে, সাম্য ভিন্ন ভের্দনীতির যে এ প্রত্যাদেশে 
অবজ্ঞ! আনিবে, তাহার ধ্বংস অবশ্থাস্তাবী। এই অবতারের সন্মান করিতে 
যেন আমরা বিশ্বৃত ব| শিথিল প্রষত্ব না হই,__যেন প্রাণ ধন এবং সর্বস্ব আমরা 
এই 'আহ্বানে প্রেমপৃত অগ্রপিরূপে ঢালিয়া দিতে পারি। অন্থায় ইতিহাসের 
অধ্যার পুর্ণ হইবে না। যে আশার তন্কুর অনন্ত বিরাট আশা মহীরুহের 
আভাষ লইয়! সৌরকিরণতলে মাথা তুলিয়াছে,_আমরা আ্যত্বে যেন তাছাকে 
অকালে বিনষ্ট হইতে না দেই। তাহ! হইলেই আমাদের অপূর্ণ ইতিহাস 
পূর্ণ হইবে। শত শত- কোটি কোটি জীবনের শোণিত নিষেকে এ অঙ্কুরকে 
সজীব রাখিতে হইবে। কর্ণ কর, মর্্বের কেন্্র হইতে ভগবানকে আকুল 
তাবে ডাক, তীব্র যাতনা দূর হইবে, মেই আহ্বানে জীর্ণ মায়ের কোলে আবার 
অবতার আবিভূতি হইবেন। বল,-- 


অবতার ও ইতিহাস। 


“আরো, সারা! ব্যোম'ভেদি” যাক ক্ষীণ তান 


মহা ব্রহ্গপুরে, 

জলুক বিরাট আলো গগনের পটে 
দিগন্তর যুঠড়ে,_ 

এক মুণ্তি মহাছ্যতি হ”ক প্রকটিত 
সেই জ্যোতিঃ-মাঝে 

্রঙ্গা বিষুঃ মহেশ্বর, বুদ্ধ, খুষ্ট, মুশ! 
মোহাম্মদ সাজে ! 

মহামত্তি হেরি'যাক পরণী-সস্তান 
দ্বেষ হিংসা ভুলি, 

একভাবে সারাবিশ্বে উঠুক জাগিয়া 
কোটি হস্ত তুলি? । 

দেখাও উন্মুক্ত করি" ভবিতব্য-চিত্র 
ভাবী ইতিহাস,--- 

অরিনিন্দন তীমা সম্তান সাস্বন। মূত্তি 
জনণীরে করহ প্রকাশ। 

স্বর্গ হ'তে ডাকি'বল _ "্বীধহ আশঙ্বাম, 
কেন বিসজ্ঞন ?--” 

আন্ক ত্রিদিব হ'তে মহাশক্তি দ্রুত 
করিয়৷ গর্জন ! 

তা হলে তে মনে হয় আছে প্রাণ তবু, 
আসিবে সে দিন, 

অলক্ষ্যে জাগিবে ক্ষিতি মহা! গ্রাণতায় 
উদ্যমে নবীন ! 

হিমাদ্রির তু শিরে . হক অবতার 
বিজয়ী শঙ্কর।__ 

ভৈরব বিষাণ স্বরে জাগুক সন্তান 
মুর্ছ! যা”ক, কুপুত্র বর্বর ! 


সম্ভানে অভয় দিয়া অস্থুর জাপিতে কালী 
বিশ্বকম্প ছাড়,ন হুঙ্কার, 


১২৮ অঙ্কুর 


সে স্বরে.লভূক বল দ্বিগুণ তনয়চয়, 
ভশ্ম হোক মত কুলাঙ্গার । 

সে ভন্মে হউক স্বষ্ট ভীষণ নরক,-.. 
_ মর্ত্যে হউক অটল রিদ্দিব; 

সে ত্রিদ্দিব-ইতিহ।সে হক অবতীর্ণ 

কোটি পৃত কনক প্রদীপ। * 


শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার । 





কষি। 


কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, জগতের সকল জাতিই একবাক্যে শ্বীকাঁর 
করেন যে, ভারতীয় আর্ধজাতি ও বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান। 
সেই বেদে আধ্যজাতি সম্বন্ধে কি জানিতে পার! যায়, তাহাই সর্বাগ্রে আলোচ্য । 
খথেদের ১ম মণ্ডলের ৯০ সুক্তে জানা যায় যে -- 
"ব্রাণোইস্ত মুখমাসীদাহ্‌ রাঁজন্তঃ কৃত । 
উর যদপ্ত তথ্বৈন্তঃ পঞ্ত্যাং শুর্ধঃ অজায়ত ॥১২।” 
অর্থাং--ইহার (ব্রহ্মার) মুখ ত্রাঙ্গণ হইল, দুই বাহু ক্ষত্রিয় হইল, উরুদ্বয় 
বৈশ্য হইল ও ছুই চরণ হইতে শূদ্র জন্মিল। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আধ্য নামে অভিহিত হইলেন এবং শুদ্রগণই 
গনার্ধ্য ছিল। অথর্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডে অবগত হওয়া যায় যে; 
"তয়াহং সর্বংপশ্যামি যশ্চ শুদ্ধ উতাধ্যঃ।৮ 
কাত্যায়ন সুত্রে জান! যায় যে ;-_ 
*শুদ্রশ্ততুর্থোবর্ণঃ আর্যাস্ত্ৈবর্ণিক£1” 
তার্থাং_ ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ আধ্য .অর্থাৎ সভ্য এবং 
চতুর্থ বর্ণ শুদ্রই অনাধ্য অর্থাৎ অসভ্য। | 
ইতিহাস পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, ধাহারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিপ 
কার্ধ্যাবলগন পূর্ব্বক জীবনযান্র! নির্বাহ করিতেন তাহারাই আর্য, আর যাহারা 
উক্ত কাধ্যত্রয় জানিত না তাহারাই অনার্য ! 
. * শিত্যাদেশ বাক্য। 
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মকল বরই, এক কর্খ্খ করিলে চলিতে পারে' না বলিয়াই, আর্ধ্য ধষিগণ 

বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কাধ্য-নির্দেশ করিয়া দেন। মহর্ষি মন্ন বলেন £-- 

“অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাঁজনং তথা । 

দানং প্রতিগ্রহঞব ব্রাঙ্ণানামকল্পয়ৎ ॥৮৮ 

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 

বিষয়েঘ প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্ত মানত ৮৮৯ 

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্ায়নমেব চ। 

বণিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যুস্ত কৃষিমেব চ ৯৯ 

একমেব তু শূদ্রন্ত প্রভূঃ কর্ম সমাদিশৎ। 

এতেষামেব বর্ণ নাং শুশ্বযামনশুয়য়া ॥৯১ 
অর্থাৎ_ অধ্যয়ন, 'মধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছ্য়টী কর্ধ 
ত্রাঙ্মণগণের জন্য ; প্রজারঞ্জন, দান, যজ্ঞ, অধ্যায়ন, এবং ভোগাঁশক্তির পরিবর্জন 
ক্ষত্রিয়দিগের জন্য ; পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম, বৈশ্য- 
দিগের জন্য এবং উল্লিখিত বর্ণত্রয়ের সেবা! করা শূদ্রগণের প্রধান কর্তব্য কর্শ 
নির্দেশ করিলেন । 

উক্ত শ্লোকে জানা যাঁয় তে, বৈশ্যগণই কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কাধ্য করিতেন, 
কিন্তু তাহ! নহে-_ব্রাঙ্মণগণও কৃষি কার্ধাাদি করিতেন। বরাহমিহির বৃহৎ 
সংহিতায় কৃষি কর্ম সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন যে ;-- 

“যট কর্মান্থিত ব্রাঙ্মণগণ কৃষি বৃ্তি অবলম্ষন করিবেন। অন্গহীন, 
ব্যাধিষুক্ত, দুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণাযুক্ত ও শ্রান্ত বুষ দ্বারা চাঁষ করিবেন না। 
রোগহীন, স্থিরাঙ্গ, সর্ববদ। হ্্ষযুক্ত, শান্ত ও বলবান্‌ বুষদ্বার! চাষ করিবেন। 
দিনের অর্থ পধ্যস্ত চাষ প্রভৃতি কাঁ্য করিবেন, পরে ম্নান করিয়! আহারাি 
করিবেন। কুৎসিত গক্ুদ্বারা কৃষি কাধ্য করিবে না। কৃষক বহু যত্ধ 
করিয়া উৎকৃষ্ট গরু ও গোবংস সংগ্রহ করিবে ।” 

“কৃষি পারাশর* নামক কৃষি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ;-- 

"সামান্য মানৰ হইতে ব্রদ্ধা পধ্যন্ত সকলেরই সময়ে, সময়ে অর্থাভাৰ 
হইতে পারে, অর্থের অভাব হইলে পরের নিকট প্রার্থনা হেতু লঘুতা স্বীকার 
করিতে হয়। যিনি কৃষিকর্ম করেন, তাহার কখনও অভাব হয় না, অতএব 
তাহাকে কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে হয় ন1।-.*..-**** **ন্স্ত মাত্রেই 
জীবন কৃষি, কৃষি না থাঁকিলে মুহূর্ভও জীবন থাকে না,. মুনিগণ বলেদ 

১৭্‌ 
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কষিকর্খে হিংসাদি দোষ থাকিলেও, অধিতি পৃজ! করিলে তাহা হষ্টতে মুক্তিলাড 
হয় ।” 

প্থয়ং কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, ভূতা কিংযা' অন্ঠ কাঁহাকেও রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার প্রদান করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবে না, কৃষি যথা নিয়মে রক্ষিত 
হইলে সুবর্ণ গ্রসৰ করে; কিন্তু অবহেল। করিলে ঘোরতর রি উপস্থিত 
হয়।” 

“মাঘ মাসে গোময়-কুট ভক্তি পূর্বক অর্চনা করিয়া কোদাল দ্বারা উত্তোলন 
করিবে। পরে সমস্ত গোময় রৌদ্রে শুকাইয়া ভালরূপে চূর্ণ করিবে) ফাল্ুন 
মাসে ক্ষেত্রের প্রক্তেক আলিতে গর্ত করিয়া স্থাপন করিবে । অনন্তর বীজ 
বপনকাল উপস্থিত হইলে গর্ভ হইতে এ সার উঞ্কোলন করিয়৷ ক্ষেত্রে দিবে। 
সার ন৷ দিলে ভাল শশ্ক জন্মে না1” 

বৃষ ভাল না হইলে চাষ-কাধ্য ভাল হয় না, তদ্বেতু গোশালায় গোমূত্র, 
গোবর, চাউলধোয়া! জল, ফেন, মাছের জল, কর্পাস, অস্থি, তুষ, সম্মার্জনী, 
মুসল, উচ্ছিষ্ট, ছাগী, গ্মেম্সা, মুত্র, কর্দম, ধুলি, প্রভৃতি যাহাতে ন! থাকে, ততংপ্রতি 
দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য, নচেৎ গরুর বিনাশ হয়। রবি, মঙ্গল বা শনিবারে 
গোবর প্রদান করিলে অচিরেই গরু নষ্ট হয়। সায়ংকালে গে গৃহে প্রদীপ 
ন! দিলে ' লক্ষ্মী অসন্তষ্টা হন ও পলায়ন করেন এবং গরু সকল উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করিতে থাকে । 

স্বাতী, উত্তরফন্তুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাব্রপদ, রোহিণী, মুগশিরা, 
মূলা, পুনবন্থ, পুষ্যা কিন্বা শ্রবণা নক্ষত্রে, শুক্র, সোম, বৃহস্পতি ও বুধবারে 
হল গ্রসারণ প্রশস্ত। দশমী, একা দশী, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ত্রয়োদশী তৃতীয়! ও 
সপ্তমী তিপি কৃষিকর্শে প্রশস্ত | বৃষ, মীন, কন্যা, ধনু, বৃশ্চিক এই সকল 
লগ্ন কৃষিকর্মে প্রশস্ত । কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা কৃষ্চলোহিতবর্ণ বৃষই হলে প্রশস্ত । 

মাঘ মাসই কর্ষণের প্রশস্তকাঁল, মাথ মাসে মুত্তিকা স্বর্ণের সমান, সহজেই 
চাষ করিতে পারা যায় এবং চতুগুণ শন্ত হয়। ফাল্গুন মাসে কর্ষিলে রজত 
তুল্য, চৈত্র মাসে তাত্র তুল্য ফল হয়। বৈশাখ, জ্যষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে 
কর্ষির্পে খুব কম শন্ত হয়। 

বীজ বপন করিবার নিয়ম । 

মাঘ বা! ফান্তন মাসে বীজ সংগ্রহ করিয়া! ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইবে, তৎপরে 

নীহারে রাখিয়া দিবে। অনস্তর পুটক গ্রস্তত করিয়! বীজের নিধান শোধন 
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করিবে) বীজ নিধান মিশ্রিত হইলে ফলের হানি হয়। বীঞ্ঘ এক জাতীয় 
হইলে ভাল হয়, অতএব যত্ব পুর্ব্বক একরূপ নীজ সংগ্রহ করিবে। সুদৃঢ় 
পুটক গ্রস্তত করিয়া তাহাতেই বিনির্গত ভৃণচ্ছেদন করিবে। তৃণচ্ছেদন 
না করিলে কৃষি তৃণ পূর্ণ হয়। উইএর টিপির নিকটে, গোশালায়, কিন্বা 
যে গৃহে বন্ধ্যা বা! প্রস্থতা স্ত্রীলৌক বাস করে, সেই গৃহে কখনও বীজ রাখিবে 
না। উচ্ছিষ্ট মুখে, রজঃস্বলা, বন্ধ্যা বা গুবিনী স্ত্রীলোক বীজ স্পর্শ করিবে 
না। দ্বত, তৈল, খোল, লবণ ব প্রদীপ ভ্রমবশেও বীজের উপরে রাখিবে ন1। 
বীজ ভাল হইলেই র্লষিকর্খে আশানুরূপ ফল প্রদান করে। বীন্রের প্রতি ও 
বুষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । ূ্‌ 
বৈশাখ মাসই বপনের শ্রেষ্ঠকাল, জ্যৈঠ ও আষাঢ় মধ্যম; শ্রাবণ মাস 

অধমাধম। আধাঁঢ় মাসই রোপনের উত্তমক(ল, শ্রাবণ মাস মধ্যম ও ভাদ্রমাস 
অতি নিক্ষ্ট কাঁল।- শনি ও মল্গলবারে বীজ বপন করিলে ইন্দুরের ও পঞ্গপাঁলের 
ভয় হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের শেষ চারি দিনে বীজ বপন করিবে না । 

*বপনং রোঁপণঞ্চেব বীজং স্যাছুভয়াত্মকম্‌। 

বপনং গদনিন্মুক্তং রোপণং সগদং বিছুঃ ॥ 

“হিমেন বাঁরিণ| সিক্তং বীজং শান্তমনাঃ শুচিঃ | 

ইন্দ্রং চিত্তে সমাধায় স্বয়ং মুষ্টিত্রয়ং বপেৎ॥” 
অর্থাৎ--বীজের বপন ও রোপণ ছুইটী ক্রিয়া আছে। বীজের বপন করিলে 
আর কোনরূপ বিক্ব হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু রোপণ করিলে সম্ভাবন! 
আছে। যেদিন বীজ বপন করিতে হইবে, তাহার পুর্ববদিন রাত্রিতে হিম জলে 
অভাবে পরিক্ষার ঠাণ্ডা জলে বীজ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিন প্রাতে 
পবিত্র ও শান্তচিত্ত হইয়। মনে মনে ইন্দ্রকে চিন্তা করিয়া, স্বয়ং তিন মুষ্ট বপন 
করিবে। এইরূপে ধান্তের পুণ্যাহ সমাপন করিয়! হষ্ট চিত্তে পূর্বমুখী হইয়া 
মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা ১ 

“বনুধে-হেমগর্ভামি বছুশস্যফলগ্রদে | 

বস্ুপুজ্যে ! নমস্তভ্যং বন্তুপূর্ণান্ত মে কৃষি; ॥ 

রোপয়িষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষ-বীজানি প্রাবৃষি। 

সুস্থ! ভবস্ত কষকা ধনধান্য সমৃদ্ধিভিঃ ॥ 

ণাসবো নিত্যবর্ষী স্যান্নিত্যবর্ষান্ত তোয়দাঃ | 

শসাসম্পতয়ঃ সর্বাঃ সফলাঃ সন্থ নীগ্টজঃ ॥, 


১৩২ ' মন্কুর। 


বন্থধাকে নমঙ্গার করিয়! কৃষক গণকে দ্বৃত, পায়স প্রভৃতি বছবিধ উপহারে 
ভোজন করাইবে। 

ধানের ব্যাধিনাশক মন্ত্র; 

ও সিদ্ধিঃ, গুরুপাদেভো নমঃ। স্বস্তি হিমগিরিশিখরাৎ শঙ্খকুনদেন্ুধবল- 
শিখরতটাৎ নন্দনবনসঙ্কাশীং পরমেশ্বর পরমতট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্রাম- 
ভদ্রপাদা' বিজয়িনঃ সমুদ্রতটাবস্থিত-নানীদেশাগত-বানরকোটিলক্ষা গ্রগণ্যং 
খরতরনখরাতিতীক্ষহস্তং উর্ধলানুলং লীলাগমনসমুদ্ধ,তবাতবেগাবধৃতপর্বতশতং 
পরচক্র প্রমথনং পবনসতং শ্রীহনুমন্তমাজ্ঞাপয়ন্তি, অমুকগ্রামে অমুকগোত্রস্ত 
শ্রীমতোহমুকন্ত অখণ্ড ক্ষেত্রে বাতা ভোম্মা উদ! গান্ধিয়া৷ ভোস্তী গান্ধী ড্রোটী 
পাওবমুখী মহিষামুণ্তী ধুলিশৃঙ্গ। মণ্ডকা ইত্যাদয়ঃ সর্ব শস্তোপঘাতিনো! যদি ত্বদীয় 
ব্চনেন ন ত্যজন্তি তব! তান্‌ বজ্রলাস্ুলেন তাড়গিষ্যসীতি। ওম্‌ আং শ্রী দ্রীং 
নমঃ |” 
বেলের কাঁটা দিয়! কলার পাতায় উক্ত মন্ত্রটী ভক্তিভাবে লিখিবে। রবিবারে 
মুক্তকেশ হইয়া ক্ষেতের ঈশান কোণে শশ্তের মঞ্জরীতে বন্ধন -করিবে। এই 
অনুষ্ঠানে ধান্টের সকল বিদ্ব বিনষ্ট হয়। 

শুধু বৈশ্ত কেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণও যে কৃষিকার্যে সফলত! লাভার্থে 
যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক মন্ত্রসাহায্যে মঙ্গল কামনা! করিতেন, তাহাও নিয়লিখিত 
মন্ত্রে ্গষ্ট জানিতে পারা যায়। খণেদের 5র্থ মণ্ডলের ৫৭ সুক্কটী পঠনীয়,__ 

পক্ষেত্রস্া পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি। 
গামশ্বং পোষয়িতম্বা৷ স নে মূলাতীদূশে ॥১ 
ক্ষেব্রস্য পতে মধুমংতমূমিং ধেন্ুরিব পয়ে। অন্মাধু ধুক্ষু। 
মধুশ্তুং ঘৃতমিব সুপুতমূতসা নঃ পতয়ো মূলয়ং তু ॥২ 
মধুমতীরোববীদ্যাব আপো! মধুমনে! ভবত্বং তরিক্ষং। 
ক্ষেত্রস্যপতিম ধুমান্নো অস্তরিষ্যং তো অন্বেনং চরেম ॥৩ 
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলং। 
নং বরব1 বধ্যতাং শুনমন্ট্রামুদিংগয় ॥৪ 
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিৰি চক্রথুঃ পরঃ। 
তেনে মামুপমিংচতং ॥৫ 
অর্কাচী স্থুভগে ভব সীতে বংদামহে ত্বা । 

যথা নঃ ৪ভগাপপি যথা নঃ সুফলাসপি 1৬ 


রুষি। ূ ৬৩৩ 


ইন্দ্র সীতাং নিগৃহ্থাতু তাং পৃষান্থু যচ্ছতু । 
স| নঃ পয়ন্বতী হুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং ॥৭ 
শুনং নঃ ফাল! বি কৃষংতু ভূমিং শুনং কীনাশা! অভিযংতু বাহৈঃ। 
শুনং পর্জন্তো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীর! শুনমান্মাযুধত্তং /৮ 
বঙ্গানুবাদ । 
আমর! মিত্রস্বরূপ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্রজয় করিব। তিনি আমাদিগের 
গো ও অশ্বের পুষ্টিনাধন করুন; তিনি এই দান করিয়া, আমাদিগকে স্থখ 
ভোগী করুন ॥১॥ হে গ্ষেত্রপতি ! ধেন্ু যেরূপ ছুগ্ধ দান করে, সেইমত মধুজ্রাবী 
সথপৃত তের ন্যায় মাধুর্যোপেত এবং প্রচুর জল প্রদান কর। এই যজ্ঞের 
অধিপতিগণ আমাদিগকে স্ুখান্বিত করুন 1২॥ ওষধি সমূহ (যবাদি ) 
আমাদিগের নিমিত্ত মধুময় হউক। ছ্যুলোক সমূহ, জনসমূহ ও অস্তরীক্ষ 
আমাদিগের জন্য মধুময় হউক এবং ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধু যুক্ত হউন। 
আমরা অহিংসিত হইয়!, তাহার অনুসরণ করিব ॥৩॥ বলীবর্দসমূহ সুখে 
বহন করুক, নরগণ সুখে কার্য্য করুক, লাগল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহ 
সমূহ স্থখে বদ্ধ হউক, এবং প্রেতোদ সুখে প্রেরণ কর ॥8॥ হে শুন! হে সীর! 
তোমরা আমাদিগের এই স্তোত্র গ্রহণ কর, তোমরা ঢ্যলোকে যে জল সৃষ্টি 
করিয়াই, তদ্দারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর ॥৫] হে সৌভাগাশালিনী সীতে ! 
তুমি (লাঙ্গল) অগ্রবস্তিনী হও, আমরা তোমায় কামনা করিতেছি। তুমি 
আমাদিগকে সুন্দর ধন ও স্থুফল প্রদান কর।৬| ইন্দ্র, সীতাকে গ্রহণ করুন, 
পুষা তাহাকে পরিচালিত করুন। তিনি জলময়ী হইয়া বর্ষে বর্ষে শস্য 
দোহন-করুন ॥%॥ কাল সকল স্থে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের 
সহিত স্থখে গমন করুক। পর্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবীকে সিক্ত করুন। 
হে শুন! হে সীর! আমাদিগকে স্তুখ প্রধান কর ॥৮| 
নি়পিখিত সক্তটী পাঠ করিলে কৃষি সধ্বন্বীয় নমপ্ত বিবয় অবগত হওয়া যায়, 
উদ্ধধ্যধবং সমনমঃ সখায়ঃ সমগ্লিম্ংধ্বংবহবঃ সনীল! | 
দি ক্রামগ্রিমুষসংচ দেবীমিংদ্রাবতোহবসে নিহ্বয়েবঃ ॥ ১ 
মংদ্রাকণুধবং ধিয় আতনুধবং নাবমরি ত্রপর্ননীংকৃণুধবং | 
ইন্কপুধবমায়ুপারং কৃণুধবং গ্রাংচ ং যন্তং প্রণয়ত| যথায়ঃ ॥ ২ 
যুনং সীগা বিমুগ। তন্থুধবং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজং। 
গিরা চ এ্ুষ্টিং ভর! অসম্পোনেদীয় ইংস্থগ্তঃ পক্কমেয়াং ॥ ৩ 


১৩৪ অন্কুর। 


মীর যু'্ংতি কবয়ে। যুগা বিতম্বতে পৃথক্‌। 

ধীরা দেবেু স্ুয়য়া ॥ ৪ 

নিরাহাবান্‌ কৃণোতন সংবর ত্রাদ ধাতন। 
পিংচামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেকমন্থুপক্ষিতং ॥ ৫ 
ইঙ্কতাঁহাবমবতং সুবরব্ধং স্ুষেচনং | 

উত্রিণং সিংচে অক্ষিতং ॥ ৬ | 

প্রীণীতান্মান্হিতং জয়া স্বপ্তিবাহং রথমিং কৃণুধবং । 
দ্বোণাহাবমব তমশ্নচ ক্রমং য ভ্রকোশং পিংচতা। নৃপাণং ॥ ৭ 

ব্রজং কণুধবং স হি বো নুপাণে। বর্ম সীব্যধবং বহুল পৃথুনি। 

পুরঃ কণুধবমায়সীর দ্বষ্া মা বঃ সুজ্বোচ্চমসোনৃংহতাতং ॥ ৮ 

আ৷ বে নিয়ং যঞ্জিয়াং বতউতয়ে দেব| দ্েবীং যঞ্জতাং যজ্জিয়ামিহ | 
সা নে দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহম্রধারা পয়স। মহী গৌঃ ॥ ৯ 
আত্ষিংচ হরিমীং দ্রোরুপদ্থেনা সীভি গক্ষতাশ্ন্ময়ীভিঃ 

পরিষঙ্গং দশ কক্ষাভিরুভে ধুরো প্রতি বহ্ছিং'যুনজ্ং ॥ ১০ 
উতেধুরৌ বহিরাপিব্দমানোইভযৌনেন চরতি দ্বিজানি: | 
বনম্পতিং বন আস্থাপয়ধবং নিষ, দধিধ্বমখনংত উৎসং ॥ ১১ 
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে। 

নিষ্টগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইংদ্রং সবাধ ইহ সোমপীতর়ে ॥ ১২, 


বঙ্গানুবাদ । 

হে সখাঁগণ ! এক মন হ্ইয়া জাগরিত হও, অনেকে এক স্থানবন্তী হইয়া 
অগ্নিকে প্রহ্থলিত কর। দধিক্রা, উধাদেবী এবং ইন্দ্রকে রক্ষা কামনায় 
আহ্বান করিতেছি । ১। গম্ভীর স্বরে স্তব কর; অরিত্র সহযোগে পরপারে 
উত্তীর্ণ হওয়া! যায়, এরূপ নৌক! প্রস্তুত কর, অস্ত্র সকল শাণিত ও শোঁভিত 
কর; হে সখাগণ ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ২। লাঙ্গলগুলি যোজনা 
কর) যুগগুলি বিস্তারিত কর) এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তত কর! হইয়াছে, 
তাহাতে বীজ বপন কর। আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ 
হুউক। হ্ছর্ণিগুলি ( কাস্তে) নিকটবর্তী পক শণ্তে পতিত হউক। ৩। লাঙগল- 
গুলি যোজিত হইতেছে; কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে ; বুদ্ধিমানগণ 
হুদর শ্তব পাঠ করিতেছেন। ৪ । পশুদিগের জলপাঁন-স্থান প্রস্থত কর । বরত্র! 


কৃষি। ১৩৫ 


(চর্রজ্ছু) যোঞন! কর) এই উদ্রিক্ত অক্ষয় এবং সৌনাধ্যযুক্ত গর্ভ হইতে জল 
সেচন কর। ৫€। পশুদিগের জলপান-স্থান গ্রস্তত হইয়াছে; এই উদ্রিস্ত অক্ষয় 
জলপূর্ণ গর্ভে সুন্দর চর্মরজ্জু বিদ্যমান আছে, অক্লেশে জল সেচন করা যায়ঃ ইহ! 
হইতে জল সেচন কর। ৬। ঘোটকদ্দিগকে পরিতৃপ্ত কর; ক্ষেত্রে সংস্থাপিত 
ধান্ত গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্ত বহন করিতে পারে এতাদৃশ রথ প্রস্তত কর। 
এই জলপূর্ণ পশুদিগের পানীয় জলাধার একদ্রোণ প্রমাণ হইবে । ইহাতে 
প্রস্তর নিশ্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদিগের পানোৌপযোগী জলাধার স্্ন্ধ 
পরিমিত হইবেক, ইহা জলপূর্ণ কর.। ৭। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই 
মনুষ্যদিগের জলপান করিবার পক্ষে উপঘুক্ত, বহুংখ্যক স্থলকবচ সীবন কর; 
দুঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাসিত কর) চমস দু়ীকৃত কর, ইহা! হইতে যেন জল 
পরিশ্রুত না হয়।৮। হে দেবগণ! তোমাদিগের ধ্যান আবৃত্তি করিতেছি, 
অভিপ্রায় যে, তোমরা রক্ষ/ কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী,সেই ধ্যান তোমা- 
দিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন তৃণ ভোজন করিয়া, গাভী সহঅধারায় 
ুগ্ধ দেয়, তদ্রপ সেই ধ্যান যেন আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করে। ৯। কাষ্ঠ- 
ময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদ্র্ণ সোমরসে দগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠার 
দ্বারা পাত্র গ্রস্ত কর। দশাঙ্ুলি দ্বারা পাত্রটী বেষ্টনপূর্ববক ধারণ 
কর। বহনকারী পশুকে রথের ছুই ধুরাতে যোজিত কর। ১*। 
বহনকারী পণ্ড রথের ধুরাদ্বয় শন্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেন 
ছুই ভার্যার স্বামী ক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠ নির্শিত শকটে ইহার কাষ্ঠময় 
আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপনকর, ইহার মূলদেশ যেন খনন 
করিও না! অর্থাৎ শকট যেন আধারত্রষ্ট না হয় । ১১। হে কর্মমধ্যক্ষগণ ! এই 
ইন্্রমুখদাতা, ইহাকে ম্থখময় সোমদান কর, অন্ন দিবার জন ইহাকে প্রেরণ 
কর, অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র, অদিতির পুন্র, তোমাদের সকলেরই সমান 
পীড়া-ভয়, অতএব রক্ষার জন্ত তাহাকে এখানে আহ্বান কর। তিনি সোম- 
পাঁন করিবেন । ১২। | 

ক্ষেত্রে বীজ বপন কালীন পঠিত অথর্ববেদের ৬ মণ্ডলের ১৪২ সুক্তোক্ত 
মন্ত্রে, বাহুল্য ভয়ে বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইল,-_ 

“হে শম্ত! তোমার স্বশক্তিতে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ধিত হইয়া উঠ। 
গ্রত্যেক বীজ হইতে বহির্গত হও । স্বর্গের বিছ্যুৎ তোমাকে ধ্বংস করিবে না” 

হে শনাদেব! যখন আমর! তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং তুমি 


১৩৬ শানুর । 


তাহা শ্রবণ করিতেছ, তখন তুমি মাকাণের ন্যায় সমুচ্চ হইয়। উঠ এবং সমুদ্র সম 
অসীম হও । 

যাহারা তোমার সেবায় নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে লাহবান্‌ 
হউক? তুমি নিজে প্রচুর পরিমাণে এক ব্রীভূত হও। যাহারা তোমাকে উপহার 
স্বরূপ দেয়, তাহাদিগের শস্য ভাগার অক্ষয় হউক, এবং যাহারা তোমাকে 
আহার করে, তাহারাও অবিনাণী হউক |” 

শস্য নষ্টকারী কীটাদির উপদ্রব নিবারণার্থ এবং পণুপাঁলনের জন্য প্রার্থনা £__ 

বঙ্গানুবাদ । 

*হে অশ্িগ্ধয়! তোমর! তার্দ এবং সমস্ক ( পঙ্গপালার্দি কীট ) বিনাশ 
কর; তাহাদিগের মস্তক কাটিয়৷ ফেল এবং পঞ্জর চূর্ণ কর। এরূপে তাহাদ্দিগের 
মুখ বন্ধ কর, যেন তাহারা যব আহার করিতে না! পারে। তোমার শদ্য 
সমূহকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।”-_অর্ববেদ, ৬1৫০ | 

“এই স্থান হইতে তিনজনে দূরে যাউক--বৃক, মনুষ্য ও ব্যান্ব। নদী সকলও 
দৃষ্টির দূরবর্তিনী হউক, পবিত্র অশ্বথ বৃক্ষও দৃষ্টির দূরবন্তী স্থানে বর্ধিত হউক 
এবং দৃষ্টির বহিভূত প্রদেশে শত্রগণ পলায়ন করুক। ১। ব্যাপ্ যেন দুরবর্তা 
পথ দিয়া চলে, এবং তন্করগণ যেন আরও দূরবন্তী স্থান দিয়া যায়। বহুদূরস্থ 
পথে যেন সর্পগণ অবস্থান করে এবং অনিষ্ট কামনা কারিগণ যেন দূরে অবস্থান 
করে। ২। হে বুক! তোমার চক্ষু এবং দন্তপাঁটী আমরা চূর্ণ করিলাম এবং 
তোমার বিংশতি নখরও বিনষ্ট করিলাম । ৩। পশুদিগের শীর্ষস্থানীয় দত্ত বিশিষ্ট 
ব্যাত্কে আমর! বিধ্বস্ত করিতেছি, তৎপরে তন্করগণ, পরে সর্পগণ, রাক্ষদ গ ৭ 
এবং নেকড়ে ব্যাত্রগণকে বিবস্ত করিতেছি । ৪। যে তঞ্চর অদ্য আগমন করিবে, 
সে যেন চুর্ণ-বিচূর্ণদেহ লইয়া পলায়ন করে। যেখানকার পথ উচ্চ হইতে 
অধোগামী, সে তথায় গমন করুক, ইন্দ্র বন্দ্ধারা তাহাকে সংহার করুন। ৫। 
বন্য হিংস্রক জন্তগুলির দন্ত সমূহ অসাড় হউক, তাহাদিগের পঞ্জর চুর্ণ হউক, 
সর্প সকল দূরে যাউক এবং শদ্য বিনাশকারী পশ্ুগুলি পতিত হউক । ৬ 
যে দন্তপাটা রুন্ধ হইয়াছে, তাহা আর খুলিতে পারিবে না; যেদন্ত পাটা 
খুলিয়াছে, তাহা আর রুদ্ধ করিতে পারিবে না । ইন্দ্র এবং সোম হইতে উদ্ভূত 
এই মন্ত্র অথর্বার ব্যাস বিনাশক।-৭1--অপর্ববেদ 181৩ 

অধুন! কৃষিকাঁধ্য নিয়শ্রেণীর হস্তে অর্পিত হইলেও পুরাকালে ক্ৃষিকাধ্ধয 
নিদদনীয় ছিল ন! বলিয়াই আধ্যগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বগণ ) অবমাননাঞজনক 


কৃষি | ১৩৭ 


বোধ করিতেন না। এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষাত্রয় ও বৈশ্তগণ এখন কৃষিকর্মণ করেন না কেন? মহ্রি মন্্ু বলেন,-- 

“বৈশ্তবৃত্তাপি জীন-স্ত ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়োহপি বা । 

হিংসা প্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্রেন বজ্জয়েৎ ॥৮৩ 

কষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে স! বৃত্তিঃ সদ্িগর্থিতা । 

ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হস্তি কাষ্ঠময়োমুখম্‌ 1৮৪৮ 
'অর্থ(ৎত্রান্ষণ ও ক্ষত্রিয়গণ ( আপদকালে) বৈগ্ঠবৃন্তি দ্বারা জীবিকা! নির্ব্বাহ 
করিতে বাধা হইলে, হিংসাধুক্ত পর্নাধীন কৃষিকাধ্য যত্বপূর্ববক বঞ্জন করিবে। 
অনেকে ককষিকার্ধাকে সাধুকাধ্য বলিয়া মনে করেন; বাস্তবিক সেই বৃত্তি 
সজ্জন বিগহিত। কারণ তাহাতে লৌহমুখকাষ্ঠ, ভূমি ও ভূমিস্থ প্রাণীকে 
হনন্‌ করে। 

উপমংহার। 
রুষিকার্ধা “সঙ্জন বিগঠিত” মন্ত্র কর্তৃক এই আর্দেশ প্রচারিত হইলে, 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে বেদজ্ঞ বৈশ্তগণও কৃষিকার্য বর্জন করিতে 
লাঁগিলেন। কাজে কাজেই, উক্ত কাধ্য শুদ্রগণের হস্তেই পড়িল। শুদ্রগণ 
বেদমন্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত বলিয়।ই বিন! মন্ত্র সাহায্যে রুষিকাধ্য করিতে আরস্ত 
করে। তদ্ধেতু শসাও ভালরূপ জন্মিতেছে না, ভারতের অবশ্থ। ক্রমশঃ, হীন 
হইয়। পড়িতেছে। শের সার আমলেও টাকায় আট মণ চাউল ছিল, 
কিন্তু বর্তমান সময়ে টাকার আট সের চাউল হইয়াছে। ইহার 
পরে বোধ হয় টাকায় এক তোলা চাউল হইবে । ইহার কারণ কি? 
ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় মে, এখন ভারতমাতার অন্নে শুধু ভারত নয়, 
বিদেশীয় অন্যান্য 'গ্রদেশও প্রঠিপালিত হইতেছে, অথচ পূর্বের মত শস্য উৎ- 
পন্ন হইতেছে না। 


শ্রীকুপ্ভীবিহারী লাল। 


১৮ 


রত্বমালা । 


(৪৮ ) 
প্রভৃত বয়সঃ পুংসে ধিয়ঃ পাঁকঃ প্রবর্ততে | 


জীর্ণস্য চন্দন তরোরামোদ উপজায়তে ॥ 
ভাবার্থ__হয় মানবের, বুদ্ধি-পরিপাক, 
বয়োবুদ্ধি সহ তা”র। 
হইলে প্রাচীন, চন্দনে যেরূপ, 
বাড়ে তা'র গন্ধ-ভার ॥ 
[৪৯ ) 
অস্থান স্থিতিহেতোগুরণবানপি হস্ত হাস্যতামেতি | 
জরতীন্তনাবলম্বী নন্ু রমণীয়ো! ন শোভতে হার? ॥ 
ভাবার্থ__-অযোগ্য স্থানেতে বাস, 
করে যদি কভু গুণবান ; 
উপহাসাম্পদ হয়, 
নাহি রহে তাহার সম্মান | 
তরুণীর হর্দি-শোভা, 
রমণীয় মণিময় হার, 
বুদ্ধা-বক্ষোপরি তাহ 
কভু নাহি শোভে সে প্রকার ॥ 
(৫০ ) 
গ্রীক্মকীলে দিনং দীর্ঘ শীতকালে তু শর্ববরী | 
পরোপতাপিনঃ সর্বেব প্রায়শে! দীর্ঘজীবিনঃ ॥ 
ভাবার্থগীম্ম-দিবামান দীর্ঘ, শিশির-শর্ধবরী ; 
প্রায়শঃ দীর্ঘায়ু হয় পরানিষ্টকারী। 
(৫১) 
পঞ্চভির্নিশ্মিতে কায়ে পঞ্চত্বঞ্চ পুনর্গতে | 
স্বাং স্বাং যোনিমনু প্রাপ্ডে তত্র কা পরিবেদনা ॥ 
ভাবার্থ-_পঞ্চভূত-বিনির্মিত প্রাণিগণ-কায়, 
পঞ্চত্ব পাইলে প্রাণী, পঞ্চে লয় পায় । 


রতুমাল!। ১৩৯ 


প্রাণি-পক্ষে পূর্বাপর এই দেখ! যায়, 
জন্ম হঃলে মৃত্থ্য স্থির-কিব৷ ছুঃখ তায় ! 
(৫২) 
ব্রজন্তি ন নিবর্তৃত্তে আোতাংদি মরিতাং যথা । 


আমুরাদায় ম্ত্যানাং সদা রাব্র্যহনী তথা ॥ 
তাবার্থ-_-নদী-আোতঃ ধায় যখ! বেগে অবিরাম, 
সমভাবে সদা,__তা'র নাহিক বিশ্রাম। 
অনন্তকালের আ্রোতে, দিব! ও যামিনী 
হরি” প্রাণি-পরমায়ু যেতেছে তেমনি । 
(৫৩) 
স্মঃ ক্রেশ বিক্ষোভং ক্ষমঃ দোঁঢ়ুং ন হীতরঃ। 
মণিরেব মহাশাণ ঘর্ণং ন তু মুৎকণ? ॥ 
ভাঁবার্থ--উন্তম মানবে যত, সহিবারে পারে গুরুক্লেশ, 
নারে কু অধমে তেমন। 
মহাঁশাণ-সংঘর্ষণ। সহে যথা মণি অনায়াসে ) 
মুখকণা নারে কাচন ॥ 
(৫৪) 
ব্রহ্মহাপি নরঃ পুজ্যো যন্তান্তি বিপুলং ধনমূ। 
শশিনস্তল্য বংশোহপি নির্ধনঃ পরিভুয়তে ॥ 
ভাবার্থ- রক্ষা হ'লেও সে-ই লোক-পুজ্য হয়, 
যদি তা'র আধকারে বহু অর্থ রয়। 
শশি-সম বংণে জগ্ি' দরিদ্র হইলে, 
হয় হতমান দেও মানবমণ্লে ॥ 
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হ্থখের আবাস, শান্তির নিকেতন, স্বকীর ভবন পরিত্যাগ করিয়| কাধ্যব্যপ- 
দেশে বহির্গত হইলেই, মে পখিকশেণীর অন্তর্গত। আপন বাড়ীতে আপনার 
বলিতে তাহার যে অধিকার আছে, পথে তাহার নিজের সঙ্গীয় বস্তু ব্যহীত আর 
কিছু আপনার বলিতে নাই। আমর! সংপারী জীব, নিজ নিকেতন, জুথের দেই 
সর্ধবদানন্দময়ী পুরী পরিত্যাগ করিয়া কার্যযপ্যপনেশে এই মংনারপথের পথিক 
হইয়। আগিয়াছি, স্থতরাং আমরাও পথিক। এই নশ্বর জগতে, মায়াময় সংবারে, 
আপনার বলিতে আমাদের কিছুই নাই, স্ৃুরাং আমতা পথিক ব্যতাত আর কি? 
সাধারণ পথিকের ন্তায় 'আমরাও নিকটবণ্তী রূমণীয় ব্ন্ত গুলির মায়ায় মোহিত 
হইয়া, মন্ত্রমুগ্ের ন্যায় ক্ষণকাল চাহিয়া! দেখি মাত্র, কিন্ত তাহা নিজের বপিয়! 
গ্রহণ করিতে সাহস হয়না! সাহস হইলেইব। কি? যাহার ধন সে লইয়| 
যাইবে, মনের আঁশা মনেই থাকিবে | সেহ জণ্যই পথিকের কোন বস্থর প্রতি 
লোভ করা নিক্ষল। যে অল্প মার বন্ধ তাহার শিজে?, তাহা বাতীত অন্য বস্ততে 
তাহার অধিকার কি? ক 

মানব, অবনীতে অবতীর্ণ হইবার কালে মৃষ্টিবদ্ধ করিয়া ভূমিষ্ট হয়, যেন সে 
কি বস্ত লইয়৷ অবতীর্ণ হইল । বাস্তবিক, মানবের যদি নিজের বলিয়া কিছু থাকে 
তবে তাহাই, যাহ! জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলে। তদ্যতীত ধন সম্পত্তি, পুত্র 
পরিবার, এগুলি যদি নিজ সম্পত্তি হইবে, তবে ইচ্ছামত সঙ্গে লওয়া যায় না 
কেন? যে সাথের সাথী নয়, মে আবার আপন কিরূপ? যে মম্পন্তি আপন! 
আপনি ক্ষয় হইয়! যায়, তাহা! আবার সম্পত্তি ? 

পুর, কর, আত্মীয়, বন্ধু ইন্ত্যাদিকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া! কত্তই 
আহলাদিত হই,মাম্মজের হাগ্োদ্বীপু বন-মুধ(কর দর্শনে অগ্তরে মানন্দের উৎস. 
ছুটিয়া যায়; প্রণরিণীর প্রেম সম্ভাষণে হৃদয়ে অমৃত ধাঁর! প্রবাহিত হয়, তখন 
মনে হয় ইহার! আপন নয়তো আর আপন কে? এইরূপ মোহ-মদিরাঁয় উন্মন্ত 
হইয়া চপিয়াছি, আস্মপর জ্ঞান হইবে কিরপে? সর্পে রজ্জুম হইবে আশ্মর্য্য 
কি? বৃক্ষমূলে নানাদিক হইতে অনেক পথিক আলিয়া একত্র মিলিত হয়, 
ক্রমে আলাপ পরিচয়, এমন কি অনেক সময় বেশ সখ্াতার ভাবও জন্মিয়া 
যায়। কিন্তু পরক্ষণেই প্রত্যেকে আপন আপন 'অভিপবিঠ স্থানের উদ্দেশে 
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গমন করে, হয়ত তার পরম্পর সাক্ষাৎ লাভ বভ বৎসর, এমন কি জীবনে ও 
ঘটিয়া উঠে না। বাস্তবিক যে সমস্ত পথিক স্বার গন্তব্য স্থানের জন্য প্রকৃত 
উত্কণ্ঠিত থাকে, তাহারা অন্যান্য পথিকের নিকট হইতে তাহার নিজের পথের 
নিষয় বিশেষ রূপে অবগত হয় 'এবং আপন সনে আপন উদেম্তে চলিয়া 
ঘায়। কিন্ত যাহাদের বুগ্গি-শিক্টতি জন্মিয়াছে, দারুণ উন্মাদ রোগের আক্রমণে 
যাহারা ন্বীয় উদ্দেগ্ঠ স্থির করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে একাকী পথ চল! 
বড়ই কঠিন। হয়ত “স ব্যক্তি কোন পথিকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া হাসিয়! 
খেলিয়া কতক দূর অগ্রসর হইবে) আবার তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য 
পথে চলিয়া যাইবে । কিন্তু তাহ।র নিজ গন্তব্য স্থানে আর যাঁওয়। ঘটিবে না। 
উন্মাদ, নিজ বুদ্ধিতে যাঁকে তাকে আম্মীয় জ্ঞানে তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, কিন্তু 
যদি বুদ্ধিমান, প্রর্ৃতিস্ত লোক তাহাকে তাহার স্থানে রাগিয়া আইনে তবেই সে 
যাইতে পারিবে, নতুবা ঘুরিয়া থুরিয়াই সময় নষ্ট করিবে। সেই রূপ আমরা ৪ 
বিকৃত প্ররুতি হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে ঘুরিতেছি। একে আমাদের 
প্রকৃতি বিরুত. তাহাতে আবার মোহ-মদিরায় বিশেষ রূপে উন্মন্ত ; কাজেই, 
আমরা উদ্দেশ ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত উচ্ছ জ্খল ভাবে চলিয়াছি। 
কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা! যাইতে হইবে, উন্মত্ততা বশত: তাহা 
ভুলিয়া গিয়াছি, এখন আর মনে নাই । কেবল চলিতেছি, কেবল ঘুরিতেছি। 
পথে যাইতে যাইতে যাহার সাক্ষাৎ পাই,তাহাকেই আপন ভাবিয়া তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ছুটিয়া ষাই, কিন্তু হয়ত সেও ক্ষণপরে ছাঁড়িয়া ৪লিয়! যাইবে । তখন হতাশ 
মনে ক্ষণ্ক বসিয়। থাকিব, কিন্তু তাহাতে কি হইবে । উন্মাদ,্থির বুদ্ধিতে কিছুই 
কারতে পারে না। সময় সময় আপন বাড়ীর কথা মনে হয় মাত্র, কিন্তু তৎ- 
ক্ষণাৎই মে স্থৃতি আপন! আপনি লুণু হইয়া যায়। আমরা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন 
ংসার জীব-_বাস্তবিকই অগ্রক্কৃতিস্থ। পু',পরিবারাদি সকলকেই আপন ভাবিয়া 
চলিতে থাকি, হয়ত পথে কেহ ছাড়িয়৷ গেলে ক্ষণেকের জন্য হতাশ মনে নিজ 
জীবনের গন্তব্য পথের বিষয় চিন্তা করি, মাবার পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া গিয়া 
আপন ভাবে চলিতে থাকি। কাজেই, আমাদের গন্তব্য স্থানে পথে 
আমর! চলিতে পারি না । হায়, আপন বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছি, 
প্রক্ৃতিস্থ না থাকিলে বাড়ী যাওয়ার উপায় কি? 
যাহাদিগকে সাথের সাথী. ছূঃথের ভাগী ভাবিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম, আপন 
বলিয়া ঘাহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিয়া! দিয়াছিলাম, তাহারা ত কেহই সাথের 
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সাথীনহে। কেহ আগেই চলিয়া যায়, কেহবা পাছেই পড়িয়া! থাকে, হবে 
আর তাহাদিগকে সাথের সাথী বলি কিরূপে? কিন্তু হায়! তবে কি 
আমর! বাস্তবিকই পথহারা হইয়াছি। গার কি আমাদের নিজ নিকেতনে 
যাওয়া ঘটিবে নাঃ এমন সাথের সাথী কি কেহ ছিল না? মনে 
হয় তে যেন ছিপ, অভিমানে যেন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ কবিয়াছি। 
অস্পষ্ট শ্বতি সময় সময় যেন সে আভাষ দেয়। কে যেন সঙ্গী আছে, 
আর কেবল সেই যেন সঙ্গে আপিয়াছে। আবার সে-ই যেন পথ 
দেখাইয়! লইয়া যাইবে । কিন্তু আমরা এমনই নির্বোধ যে, পথে আসিয়াই 
সে পরম বন্ধুকে ভুলিয়া, মাত্মহার! হইয়া ঘুরিতেছি । এ আমাদের দোষ 
নয়, দোষ এই অক্ৃতগ্জ সংদারের, নতুবা এখানে আলিয়াই এত অকৃতজ্ঞ 
হইব কেন, আগে ত এমনটা ছিলাম না। তাই বলি, এ দোঁষ এই 
অকৃতজ্ঞ সংসারের | 

এই সংসারই যত অনর্থের মূল। এখানে নিয়তই কত পাপ, তাঁপ, 
অকৃতভ্ঞতা, বিশ্বাদঘাতকতা, জুয়াচুরি, বদনায়েসী প্রস্থৃতি ভীষণ চিত্রের 
অবতারণা ও অভিনয় হইতেছে । এ দ্মতি ভয়ানক স্থান, যে একবার 
এ পথের পথিক হইয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সে-ই প্রতারিত হইয়াছে । তবে 
কেমন করিয়া বপিব এ স্থানের দোষ নয়। কিন্তু যে পথে শাসিয়। পড়িয়াছি, 
তাঁহার দোব দেখিলেই বা কি হইবে। পথিক হইয়াছি, বাড়ী ছাড়িয়া 
বিদেশের পথে বাহির হইয়াছি, পথ চলিতেই হইনে। বে স্থান এমন ভয়ানক 
সে স্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ইচ্ছা করিয়া কে সিংহ-বিবরে 
প্রবেশ করে; কে আপন নিধন আহ্বান করিয়া আনে। তাই বলি, এমন 
কুপথে আদিয়! ঠকিয়াছি ! এমন রাগ্তার পথিক হ্ইয়! প্রতারিত হইয়াছি 
লাভ দূরে থাকুক আদলও৪ যে রক্ষা হয় না। অর্থ সংগহের জন্য বিদেশে 
'আপা, কিন্তু তাহার পরিবর্তে পাথেয় স্থল ও বৃঝি হার্াইতে হয়। 
_ ষাহারা চতুর ও বুদ্ধিমান তাহারা অর্গ উপাপ্কনের জনা বিদেশে 'আইসে, 
আবার অর্থ উপাঙ্ষিত হইলেঈ, আপন বাড়ীতে চলিয়া যায়। বিদেশের 
আম্মীয়তা, বিদেশের বন্ধুতা, তাহার আর গ্রতিবন্ধক হইতে পারে না, 
বিদেশের সখ্যতা, বন্ধুতা, পরিচয়, তাহার! কেবল স্বার্থ সাধনের পথস্বরূপ। 
নির্বোধ লোকে বিদেশে আপিয়। অর্থ উপার্জন করিয়৷ বাড়ী 
যাইবে দুরে থাকুক, বিদেশের শঠ গ্রাতারকের কপট মায়ায় মুগ্ধ হইয়। 


পথিক । ১৪৩ 


আজীবন তাহ।রই সেবায় রত হইয়া থাকে, সেইরূপ যাহার! মনীষা সম্পর 
সার পথিক, তাহার! স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির মায়ায় ক্ষণিক মুগ্ধ হইলেও 
স্বীয় অর্থ চিন্তা (পরকাল চিন্ত। ) কখনও বিশ্বৃত হয়েন না। তাহারা এগুলি 
ধর্ম উপার্জনের সহায় করিয়া! লন মাত্র। কিন্তু আপন উদ্দেশ্য পথ হইতে 
কখনই স্থমলিত হন ন।। কিন্তু যাহারা নির্বোধ) তাহার! ইহার্দিগকেই পরম 
আত্মীয় জ্ঞানে সমস্ত জীবন কেবল পরিবার প্রতিপালনরূপ দাসত্ করিয়াই 
অতিবাহিত করে। তাহাদের বাড়ীর বিষয় আর মনে থাকে না; অর্থ 
চিন্তাও থাকে ন|। 
আমরাও তাহাই হইয়াছি। কি জন্য আনিয়াছি, কি করিয়াই 
বা যাইতে হইবে, তাহা একবারও মনে স্থান দেই না। হায়! যদি কোন 
উদ্দেশ্য না থাকিবে, বদি কোন কার্য্য সান না করিব, তবে আদিলাম কেন, 
তাহা ক্ণেকের জন্যও মনে হয়না । পরিবার প্রতিপালনরূপ বিষম দাসত্ব 
লইয়াই মনের স্থখে আছি। ইহাই যেন মানব জীবনের কর্তব্যকর্ম। আহার 
নিদ্রাদির চিন্ত/তেই অবিরত মগ্ন আছি। ইহাই যেন এ জীবনের উদ্দেশ্য । 
কিন্তু হায়! আমরা কি ভ্রান্ত! আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়সেবা সাধারণ জীবের 
কার্য । সকলেই ইহাঁর অধীন। দাঁদত্বত নরকেরও হেয়। তবে আর 
এ মনুষ্য নামের সফলতা কি হইল। বেরূপ সম্থপ লইয়া আসিয়াছি, 
সেইরূপ অর্থ উপাজ্জন না হইলে তবে কি জন্ত আদিলাম! ঢাল, 
তরবারি লইয়৷ সাজিয়া আসিয়। কোন্‌ ব্যক্তি পিপীলিকা মারিয়া 
তৃপ্ত হয়? 
সাজই কাধ্যের কারণ প্রদর্শক । সাজ দেখিয়াই কাধ্যের প্রক্কৃতি বুঝ! 
যায়। ঢাল, তরবারি, সড়কী, বল্লম ইত্যাদিতে কাহাকেও সজ্জিত দেখিলে 
সহজেই বুঝা যাইবে যে, এই ব্যক্তি যুদ্ধকার্যে গমন করিতেছে । আবার 
বেহাল!, তবলা, সেতার, এম্রাঁজ ইত্যাদি যন্ত্র সঙ্গীতাদ্দি কাধ্যের পরিচায়ক । 
বাস্তবিক, সাজ দেখিলেই সকল কাধ্যের প্রকৃতি বুঝ! যায়। তবে মানুষের 
সাজ দেখিলে তাহার কাধ্যের প্রকৃতি বুঝ| যাইবে নাকেন? পরম পিত৷ 
পরমেশ্বর মানবকে যে সাজে সাজাইয়াছেন, তাহাতে তাহার কাধ্য সহজেই 
বুঝা যায়। দয়া, দক্ষিণা, উপচীকীর্ষা, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদি যে সদৃবৃত্তি 
গুলিতে মানব হৃদয় সঙ্জিত, অন্ত কোন প্রাণীরই ত সেরূপ নাই। সুতরাং 
মানবে পণুতে প্রভেদ অনেকই আছে। কিন্ত তথাপি যদি 'আমর! কার্যে পণ্ড 


১৪৪ ন্ধুর। 


পক্ষ্যাদির সহ পার্থক্য না দেখাই, তবে এ জীবনের আবশ্যকতা কি? এ সাজ 
সরঞ্জামের সার্থকতা কি? 

যুদ্ধেন সাজে সাজিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে, যুদ্ধের অনুকূল অন্ত 
শঙ্মাদির সঙ্গেই কাধ্য করিতে হয়। তখন বাঁশী বাজাইলে বা স্তব পাঠ করিলে 
চলিবে না। আবার গানের আসরে বপিয়া তরবারি লইয়! লম্ষ ঝন্ক করিলেও 
লোকে হসিবে, তাই বলিয়া আবার রাঁগিণীর সহিত লড়াই আরম্ভ করিলেও 
নিতান্ত বেমানান হয়। সেইরূপ যেসাজে আসরে নামিয়াছি, সেই সাজের 
মান রক্ষা করিয়া, সেই সাঁজ সরঞ্রামের সাহায্যে যে কার্য করা সঙ্গত, 
তাহাই করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা তাহারই বিপরীত করিতেছি। দয়া, 
ভক্তি, পরোপকারিতা৷ ইত্যাদি যে সমস্ত সদ্বৃত্তিরূপ সাঁজ সজ্জা আমাদের আছে, 
আমর! ভ্রমেও তাহাদের সাহায্য লইয়া কোন কা্্য করিতেছি না। ন্ুতরাং 
আমাদের কর্তব্য কার্যের বিষয় লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিতেছি। তাহাতে উদ্দেশ্য পথ হইতে যে ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইব তাহার 
আর আশ্চর্য কি? এ দোষ অন্তের নয়,এ দোষ আমাদের নিজের | কিন্তু তাহাতে 
কি? পথহারা হইলে কি আর কেহ পথ পায় না? পথহারা হইয়া বিপথে গেলে 
কিসে কাহারও সাহায্যে স্বীয় উদ্দেশ্য পথে আসিতে পায় না? তবে 
আমাদের কি আর উদ্দেশ্য পথে আসা ঘটিবে না? এমন বন্ধ, এমন পথ- 
গ্রদর্শক কি আমাদের নাই যে বিপথ হুইতে ম্ুপখে লইয়া যায়? .আছে, 
কিন্ত আমর! অহঙ্কারী জীব, মোহ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছি; সে উপদেশ 
দিতে আসিলেও আঁমর। তাহার আদেশ গ্রাহ্ করি না। অন্গুলী সন্কেতে 
পথ দেখাইয়া! দিলেও তাহাতে নেত্রপাত করি না| তবে আর তাহার দোষ 
কি? সেত বরাবরই সঙ্গে, কখনও অলক্ষ্যে কখনও সাক্ষাৎ থাকিয়া পথ 
দেখাইতে প্রস্তত, কিন্ত আমরা এতই অহন্কৃত যে, অন্ের উপদেশ গ্রহণ 
করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। মুঢ় ব্যক্তিরা আপনাকে" কাহারও নিকট 
হীন স্বীকার করিতে চায় না। 

সে পথ প্রদর্শক কে? এমন নিংস্বার্থ পরোপকারিতায় অলঙ্কৃত সে মহ! 
পুরুষ কে? আমাদের চতুর্দিকে অনেকেই বন্ধু ভাবে অনেক পথ দেখাইয়। 
দিতেছে। আমরা পথহারা! পথিক, কাহার কথা মানত করিব? কাহার 
কথায় বিগ্ান স্থাপন করিলে গন্তবাপথে যাইতে পারিব, আর কোন্‌ পথে 
গেলেই ঝা আামাদের নিজ নিকেগনে যাওয়া! ঘটিবে, তাহ! কেমনে বুঝিব ? 
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'ইন্রিয়াদি' অনবরত” যে; পি দেখাইতেছে তাহাতেও মন গ্রলুন্ধ হয়, রিপুগগের 
.শ্রবর্শিত পথও তো অতি-গ্ুগম ও সুন্দর দবেখিততবে কেমন করিয়া বুঝিব ইহাক়্াই 
' প্রকৃত পথ প্রদর্শক নহে? যে পর্যাস্ত ইহার ফঙ্সাস্বাদন করিতে না পারিব, 
সে পথ্যস্ত ইহার দোষ গুণ কেমন করিয়া বিচার করিব ? 

_ হায়! আমরা কি নির্ধবোধ! সকল কাধ্যই কি নিজে ভোগ করিয়া 
বুঝিতে হয়? মৃত্যুযাতনা কে ভোগ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে? কিন্ত 
মৃত্যুতে যে কষ্ট তাহা অন্যের দেখিয়া সকলেই উপলব্ধি করিয়৷ থাকে । কাহা- 
কেও ব্যান্বে হত্যা করিলে, তাহার মর্মভেদী রোদনে সকলেই ব্যথিত হয়। 
যে কোন দিন ব্যাপ্ব দেখে নাই, তাহারও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সেইরূপ 
আমর! যদিও নিজে, এই ,রিপুগণের উপদেশের কার্যের ফল ভোগ করিতে 
না পারি, তথাপি অন্যকে দেখির! সহজেই তাহার পরিণাম বুঝিতে পারি। 
যাহারা এই বিপথে আসিয়া হাহাকার ধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছে, 
তাহাঁদের অবস্থা! দেখিয়াই পথের পরিণতি বুঝিতে পারি। সেই জন্যই বলি, 
রিগুগণের দশিত পথ কেবল কণ্টকময়, কেবল ছুঃখময়, কেবল যাতনাময় । 

কিন্তু এ যে এক কোণে থাকিয়া মিষ্ট মধুরত্বরে ধীরে ধীরে তোমাকে উপদেশ 

দিতেছে, একটী অন্যায় কাধ্য করিতেই, যে, দূর হইতে নিষেধ করিতেছে, এ 
উনিই আমাদের পরম বন্ধু, পথ প্রদর্শক। উহার নাম “বিবেক” উহার 
সাহায্যেই আমর! জীবন-পথ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পারিব। অতএব উহার 
উপদেশ অগ্রান্থ করা উচিত নয়। যাহার! এই মহা মন্ত্রীর উপদেশ মতে চলে 
তাহাদের জীবন কি সুখের! তাহারাই প্রকৃত পথের পথিক, তাহারাই নিজ 
, নিকেতনে উপস্থিত হইতে পারিবে । উহার দ্রশিত যে পথ তাহার নাম 
প্ধর্দ্ম পথ” । বাস্তবিক ইহাই প্রকৃত গন্তব্য পথ,এই পথ ভিন্ন গন্তব্যস্থানে যাওয়ার 
আর দ্বিতীয় পথ নাই । এ পথ বরাবরই সেই দয়াময়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। 
তাই বলি মন! যখন পথ চলিতেই হইবে, গন্তব্য স্থানে যাইতেই হইবে, তখন 
আর মিছামিছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হও কেন? পথ ছাড়িয়া অরণ্যে ভ্রমণ 
করিয়া কি ফল? এ যে মহাপুরুষ যে ভাবে পথ চলিতে বলেন, সেই ভাবে 
তাহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ধন্দ্রপথে চলিতে থাক। তোমার উদ্দেশ্য 
সফল হুইবে, আর অন্ধকারে পড়িয়া হাহাকার করিতে হইবে না। আর এ যে + 
পথ দেখাইয়া দিলেন, এ বড় সুন্বর পথ, এ পথে প্রথমতঃ যদিও ছুঃখ, বাধা, 
ৰিপন্তি দেখা যায়, কিন্ত যতই অগ্রসর হইবে, ততই এ পথ প্রশস্ত, ততই মনো- 

১৯৭৯ . 
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হুর ও স্ৃততিপ্রদ। হারা একবার এ পথের পথিক হা্াছেন, এ শুন সেই 
মহাপুকুধগণ পথ হইতে ডাকিয়া মে সুখের বার্তা জগতে ঘোষিত করিতেছেন। 
আহা এেঁ স্থানের উদ্দেশে পথে আসিলে এত সুখ, সেস্থান কেবলই সুখময়? . 
তথায় ছঃখ নাই, জাল! নাঈ, শোক নাই, তাপ নাই, কেবল সুখ, অনন্ত 
নুখ। সুখের আরামের বিশাল আ্রোতন্বতী, সেই সুখময় অনস্ত সুখের 
আধার অনন্তে মিলিত হইয়াছে । অতএব মন ! দিন থাকিতে, সময় থাকিতে 
চল, ধর পথের পথিক হও। আর বিলম্ব করিও না, এই মুহূর্তে, এই শুভ 
লগ্নেই যাত্রা কর। যাত্রার আর কোন বাধা নাই, নিয়ম নাই, এ পথে যাতর 
করিতে সর্বদাই মাহেন্দ্র যোগ। 
মৌলভী সৈয়দ নুরুল হোসেন। 


»্টি (টি শউস্ন্ঠ 


ভিক্ষা ৯ 

বসাইয়। হৃদয়ের পুণ্য সিংহাসনে ছে সত্য, হে শিব, দ্বেব চিরানন্দময় ! 
নিভৃত বিজন প্রান্তে হে দেব আমার ! | হে মঙ্গল হে বিরাট, পুরুষ প্রধান, 
পুজি তোমা” ভক্তি অর্থ প্রেম-পুষ্পদানে || হে বিশ্ব-বিধাতা প্রভো করুণা-নিলয় 
জানিন! সে তন্ত্র মন্ত্র গীতা তত্বসার; হে যোগেন্দ্র মহাযোগি ! হেজ্ঞান অতীত 
জানি শুধু তুমি মম নয়নের জ্যোতিঃ | হে নিলিপ্ত! নহ তুমি ধ্যান ধারণার ; 
তুমি মম ধ্রবভার! আধার নিশার ১ | হে চির বাঞ্চিত মম ! হে বিশ্ব-বন্দিত 
ইহলোকে পরলোকে তুমি মাত্র গতি | জীবনেশ, এস নাথ ! হৃদয়ে আমার । 
তোমা বিন। এ জীবন নিতান্ত অসার। জীবনের শেষ দিনে ধ্যানে যেন পাই 
হে মহান্‌ হে প্রধান, সর্বশক্তিমান, ও অভয় পদ যুগ ? শুধু এই চাই। 

্ীমনুপম। দেবী । 





কবির স্বপ্প। 
( অপূর্ব বিবাহ। ) 
আমার নাম শ্রীসর্ববানন্দ সর্বজ্ঞ ) নিবাস সুন্দরপুর। অনেক দিবস অতি- 
বাহিত হইল আমার শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়। গিয়াছে । শুভ বিবাহের সময় 


& লেখিকার উৎসাহ ধর্ধনার্ঘই এই কবিভাটী প্রকাশিত হইল ।-্সহঃ-নং। 
1 ১৩৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, '“স।ছিত্য-সেবক* মানিক পত্রে, এই গ্রবন্ধটা “আসর 
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বৈবাহিক-কারধয, সুচাঁরুরূপেই নিরধ্াহ হইয়াছিল $__কোন প্রকার গোলযোগ. 
বা ক্রটি সংঘটিত হয় নাই। প্রাপ্য সামগ্রীর নিমিত্ত আমার অভিভাবক বা 
কর্তৃপন্ীয়েরা, কন্যাপক্ষীয়দিগের উপর, কোন বিষয়েই গীড়াপীড়ি করেন নাই । 
তাহার প্রথম ও মুখ্য কারণ এই যে, অসমর্থকে অন্তায়রূপে উৎপীড়ন করিলে 
ভদ্রতা রক্ষিত হয় না )--অধিকন্ত, লোক-সমাজে নিন্দনীয় ও উপহাসাম্পদ 
হইতে হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ক'নেটীর বর্ণ ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি মনোহর ' 
এবং পপ রমণীরত্রকেই আমি বিবাহ করিব,” এই অভিপ্রায় আমার আত্মীয়- 
গণকে বিদিত করিয়াছিলাম। 

আমার প্রিয়তমা ভাধ্যা “ম্-মুখী' একটু মুখরা হইলেও, তিনি সর্বদা 
ুমৃদুহাঁসিনী ও মধুরভাষিণী ; এবং তিনি থে চম্পককলিকাবরণী ও গজরাজ- 
গামিনী, তদ্ধিষয়ে আর সুচ্্রমান্রও সন্দেহ নাই। ভাধ্যা “হু-মুখীকে, 
আমি প্রাণাধিক না হৌক, প্রাণসম অথব! প্রাণের পরেই ভাল বাসিয়৷ 
থাকি। তীহার সুন্দরী স্বশ্থগণকেও প্রায় সেইরূপ ভালবানি । স্ত্রীলোক দেখিলেই 
তাহাকে ভালবাসার বাদনা বড়ই বলবতী হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতিকে 
নু-ভাবে ভালবামা আমার সুন্দর-স্বভাবের স্থপরিচয়। ভার্ষ্য! ু-মুখী” এক 
পলের নিমিত্তও আমার লঙ্গ ছাড়া. হইলে, আমি যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিয়! 
থাকি। শুত বিবাহের অতি অল্প দ্রিব অতিবাহিত হইবার পরেই, পরম 
পিতা করুণাময় পরমেশ্বরের অপার কৃপায়, পুন্নামক তীষণ নরক হইতে 
উদ্ধার পাইয়াছি। আমার সংসারযাত্রা পরম স্থখে ও নিরুদ্েগে নির্বাহ 
হুইতেছে। যাহার সংসারে এমন সংসার-কার্ধ্য-নিপুণা ভাধ্যা, তাহার 

ংসারিক কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইবেই বা কেন 1--আমি এক জন 
“সংসারী, পদ-বাচ্য নবীন পুরুষ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সংসারে জড়িত বা 
বিমুগ্ধ নহি। সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, সংসারীর যে সকল 
কার্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্তব্য, আমার দ্বারা কোন ক্রমেই সে 
সকল কার্ধ্য হইয়া! উঠে না। আমাকে সংসারের ঠাবং কার্যেই উদাসীন 
দেখিয়া, আমার ভার্ধ্য। “মু-মুখী? সর্বদাই আমাকে “পাগল” বলিয়া উপহাপ 
বিবাহ* ইতি শীর্বকে ক্ষুদ্রকারে প্রকাশিত হইয়ছিল। এক্ষণে ইহার শ্বল বিশেষ 
পরিধর্জিত, পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইর। «কবির স্বপ্ন* নামে প্রকাশিত হইল। 

এই প্রবন্ধে ৃমপঞ্জাতিকে ্রীলিঙ্গ মধো পরিগণিত কর! হইয়াছে ।-লেখক। 
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করিয়া থাকেন। বস্ততঃ, আমি পাগল নহি। আমার হিতাহিত জ্ঞান, 
কাঁ্য-নির্বদাহক বুদ্ধ, স্্ীপুরুষ জ্ঞান, আত্ম ও পর বিষয়ক বিচারশক্তি এবং 
সাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। আমার বন্ধুবর্গ (পুরুষ ও রমণী ) আমাকে 
বুদ্ধিমান ও সদ্ধিবেচক এবং স্তাঁয়বান্‌ জানিয়া আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া 
খাকেন।, বাস্তবিক, আমি সকল ব্যক্তিরই নিকট সমাদৃত ;-_কেবল এক 
মাত্র চপলমতি তরুণী-ভার্য্যার নিকটেই লাঞ্চিত ও “পাগল” উপাধিতে 
বিভৃধিত। আমি জাগ্রত, স্বপ্ন বা কর্পনাতেও কদাচ কোন জীবের অনিষ্ট- 
চিন্তা করি ন| বলিয়া, পণ্ড পক্ষী, কীট পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ ব্রততী পর্্স্তও 
আমাকে ভাপ বাসিয়। থাকে । বস্তুতঃ, আমি আদরণীয় সকলেরই নিকট। 
উপহাসাম্পদ--কেবলমাঁর পত্বীর নিকট। 

_ একদা নিদাঘের নিশীথ সময়ে (সন ১৩২ সাল,--২৬শে বৈশাখ, বুধব।র, ' 
বিশাখানক্ষত্র, বৈশাখী পূর্ণিমার রজনীতে ) মুখরা ভার্ধা৷ 'ঝু-মুখী'র অপ্রীতিকর 
ও অপমানস্চক বচনে একান্ত অসন্ধষ্ট হইরা, শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক শীতল 
সমীর-সেবনাশায় অট্টালিকার শিরোদেশে গমন করতঃ, তথায় উপবেশন করি- 
লাম। প্রকৃতির অনুপম মনোহর নৈশ-শোভা সন্দশনে মনঃপ্রাণ বিমোহিত 
হইল। অন্তঃকরণে অচিরে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করিলাম। দেখিতে 
লাগিলাম,--অনন্ত আকাশ মগ্ুলে পৌর্ণমাদীর শুত্র পুর্ণচন্্র হাসিতেছে। নয়ন 
রঞ্জন স্ধাকরের কোমগ হাসি-রাঁশি, শীতল কৌমুদীরূপে অনস্ত নীলাকাশে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ধরণীপৃষ্ঠে ও সেই স্থমধুর সিত কৌরুদী নিপতিত হওয়ায়, 
যাবতীয় দৃশ্তমান পদার্থ হাম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । সমগ্র মেদিনী* 
গুত্র বেশে সুস্থির হইয়া, শান্তি-স্থথ মস্তোগ করিতেছে । দিবাঁভাগের অশান্তিকর 
' কোলাহল এক্ষণে অনন্ত নীলাকাশম গুলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। রাজপথ 
“সমূহ মানবত্যক্ত হইয়া, শাস্তি-হখ লাভ করিতেছে। দিবাচর জীবব্রজ এই 
গ্নিগ্ধ নিশায় নিদ্রা-স্থখ উপভোগ করিতেছে । গ্মধুর নলিগ্ষৌজ্জল চন্দ্রীলোৌকে 
উলুক, বালী, চর্মচটিকা, প্রন্ৃতি দিবাভীত প্রাণিগ্রণ পরমানন্দে বিহার: 
করিতেছে। অদুরবর্তাঁ একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন পুনাগ পুষ্পবৃক্ষে দলে দলে" 
বাদলী আসিয়া! বসিতেছে, উড়িয়া যাইতেছে, আবার আসিয়! উপবেশন 
করিতেছে /--বিবিধ স্বরে স্ব স্ব হৃদয়োল্লাস প্রকাশ করিতেছে ।' বহু বৃক্ষের 
নানাবিধ সদ্ন্্পক ন্ুরস ফলাশ্বাদন করিতেছে; একটা অপরটার 
শ্্রতি গ্রধাবিত হইতেছে, ছুর্বলপক্ষ শশ্কাপ্রযুক্ত অন্তত্র. উড়িয়া যাইতেছে 
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দেখিয়া, . বলবান্‌ পক্ষ: পরমানন্দ সহকারে সুপক-ফল-বৃন্দের বৃস্তোপরি 
উপবেশন করিয়া, নিরুদ্ধেগে অভিলাধান্ুরূপ ফলতক্ষণ করিতেছে । উলুক- 
কুল নীরবে নিজ নিজ আহাধ্য বস্তর অন্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 
করিতেছে । চকোর চকোরী নিচয় সুবিমল, সুধাপিক্ত চন্দ্রিকা পানে প্রমত্ত 
হইয়া, স্বেচ্ছামত শুন্যমার্গে বিচরণ করিতেছে। আনন বিহ্বল হইয়া 
চকোর, চকোরীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে । পরম্পর একত্র হইতেছে» 
আবার বিভিন্ন হুইয়া, বিভিন্ন পথে বিহার করিতেছে, আনন্দে উন্মত্-প্রায় 
হইয়া, শুন্তপথের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তরাস্তরে প্রধাবিত হইতেছে। সন্তাপ 
ষেকি পদার্থ তাহা! তাহার! এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছে। জানি না, চকোর 
জীবনে, হ্রূহ বিরহ-ছুঃখ সদৃশ কোন হুরূহ সম্তাপ উপভোগ সম্ভতবে কি 
না। কিন্তু, এই ক্ষুদ্ব প্রাণিগণের কার্ধ্য প্রণালী, মানব-কার্ধ্য-প্রণালীর অনুরূপ 
নহে। ইহারা সর্বদাই প্রফুন্ন চিত্ত, স্থখার্ণবে সতত ভাসমান, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল, 
প্রেমান্ুরাগী ও নির্মল-নৈশ-গগন-বিহারী। চকোর ও চকোরীর পরম্পরের প্রতি 
পরস্পরের পরম প্রীতিভাব অবলোকন করিয়!, অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব শাস্তিরসের 
সঞ্চার হইল। তৎক্ষণাৎ অনুরবর্তী অরণ্য মধ্যে শিবাসজ্ঘের বিকট অশিব রবে 
স্থখ-চিস্তার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিল। শুনিলাম,_শিবাবৃন্দ একবার বিকটরৰে। 
অন্ুলোম ও বিলোম্তাবে, ভূতভাবন ভগবানের আরাধনা! করিয়া, অনতিবিলম্বেই 
নিবিড় বন-মধ্যে নিহিত হইল। পল্লিগ্রামস্থলভ সারমেয়াদির উৎকট 
চীৎকার, যতিবিহীন অমৃতাক্ষরছন্দ পাঠের ন্তায়, কর্কশ. ও কর্ণকটু বলিয়! 
অনুমিত হইল। তৎপরক্ষণেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বক্ষঃস্থ নৌধানের নাবিক- 
বৃন্দের সারঙ্গরববিমিশিত মধুর কণ্ম্বরে বিমোহিত হইলাম। স্থগভীরা 
বিভাবরী-যোগে মাঝিগণ গীত গাহিয়া, আমার অলস ও বিবশ প্রাণে 
অমৃতরাশি ঢালিয়! দিতেছে বলিয়া! বোধ হইল । একে নিদাঘের পরম স্থুখ-* 
গ্রদায়িনী জ্যোৎস্নাময়ী রজনী,_ক্সিগ্ধ নৈশ-সমীর বহমাঁন,_বন্থুদ্ধর| স্ুশা স্তভাব- 
ময়ী,--তাহার উপর দুরপ্রান্তরাগত স্থমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি ;-_ইহাতে অনায়াসেই 
হৃদয় দ্রব ও মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইল )-_আত্মহার! হইয়া, সন্তাপসংযোজিত 
অনিত্য সংসারের অনহা যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম )--্বর্গীয় শাস্তিস্থথ উপভোগ 
করিতে করিতেত নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। শাস্তি গ্রদায়িনী নিদ্রাদেবী আমার 
বাহ চৈতন্ত হরণ করিলেন: বটে, কিন্ত, জ্ঞাননেত্রে প্রকৃতির অনুপম নৈশ 
শোভা মনর্শনের/ বা শ্রবণে সঙ্গীত শ্রবণের কোন বিল্লই সংঘটিত হইল না 


১৫৬ ০ অন্কুর। 
জাথরদবন্থায় যে 'ভাবে, যে রূপে, যাহা" নিরীক্ষণ বা শ্রবণ করিতেছিলাম, 
নিপ্রিতাবস্থাতেও অবিকল সেই প্রকার দেখিতে ও শুনিতে লাঁগিলাম। দুর- 
্রাস্তরাগত অঙ্গীত-স্বরে বাস্তবিকই নিদ্রিতাবস্থাতেও বিমোহিত হইতে এীাগি- 
লাম। গীতের অল্পষ্টভাষাদংযুক্ত হুমিষ্ট স্বরলহরী কিছুকাল পরে শৈত্য- 
সৃমীরণে মিলিয়৷ গেল। সে সু-স্বর আর কর্ণগোচর হইল না। তথাপিও 
আমার হৃদয় মধ্যে সেই সুমিষ্ট স্বরলহরীর যেন সহম্র উচ্ছণস হইতে লাগিল। 
কর্ণকুহরে সে রব যেন ধ্বনিত হইতেছে বলিয়। অনুভূত হইতে লাগিল। সে 
মধুর শব্দ, অতি ধীরে ধীরে, হৃদয়ের অন্তস্তলে বিলীন হইতেছে, বুঝিতে 
.পারিলাম। 

উর্ঘধদেশে,অনস্ত আকাশ মগুলে দেখিলাম, চঞ্চল দক্ষিণাঁনিলে গুত্রকায় বল!- 
হক খণ্ড, দক্ষিণ দ্রিক হইতে ধীরে ধীরে উত্তরাকাশে গমন করিতেছে । কদাচিৎ 
ছুই এক খও ক্ষুদ্রকায় ধূর মেঘ নয়নরঞ্জন পুর্চন্ত্রকে আবৃত করিয়া, ক্ষণ- 
কালের নিমিত্ত মধুর জ্যোতনাময়ী বন্থমতীকে ঈষৎ অদ্ধকারময়ী করিয়া, 'প্রকৃ- 
তির পরম মনোহর চিত্র বিকৃত করিয়৷ ফেলিতেছে ৷ তারকাঁরূপ , মণিরভুমালা 
পরিবেষ্টিত, মনোহর পূর্ণচন্ত্রের রমণীয় লাবণ্য হীনপ্রভ হইতেছে । বহুদুরের 
কুশীরবে মনঃপ্রাণ আকুল হইতেছে। এ স্থরব, সন্তপ্ত হৃদয়ে পরম অমৃতরাশি 
টালিয়৷ দিতেছে । বহু দিবস বিস্তৃত পৃর্বস্থৃতি, অলস 'অবশ মনে, অকন্মাৎ অস্পষ্ট 
স্বপ্নবৎ জাগিয়া উঠিতেছে। মায়াবিনী প্রক্কতিদেবী প্রকৃতপক্ষে আমাকে আত্ম- 
বিশ্বত করিয়া তুলিতেছেন। 

ক্ষণকাল পরে কিয়ৎপরিমাঁণে প্রকুতিস্থ হইলাম । মদীয় বাঁসগৃহের দক্ষিণ 
প্রান্তপ্থিত ক্ষুদ্র প্রুনোদ্যানের প্রতি সহসা দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল। এই 
পরম রমণীয় উদ্যানের অধিকাংশ পুষ্পবৃক্ষই আমার প্রিয়তম৷ ভার্যযা শ্রীমতী 
নসু-মুখী'র ম্বহস্তরোপিত ও বহু যত্বে সংরক্ষিত। এ সকল পুষ্প-বৃক্ষত্রেণীর 
মধ্যে,বেলা, যূথিকা, মল্লিকা, কুন্দ, গন্ধরাজ,জাতি, কৃষ্ণকেলী, করবী, চন্ত্রমল্লিকা, 
রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া, জবা, বক, টগর ও পারুলই অধিক। রূপ গুণে মনোহর 
গোলাঁপও নিতান্ত নান নহে। সৌরভবিহীন বিদেশীয় পুষ্পবৃক্ষও, উদ্যানের 
বাহ শোতা সংবর্দনার্থ, উপযুক্ত স্থাননিচয়ে রোপিত হইয়াছে । কিন্তু তত্তাবৎ বৃক্ষ 
সংখ্যা! অতি বিরল। ন্বদেশীয় সৌরভময়ী কুন্তুম সমূহ কেবল মাত্র. দেবার্চনার 
নির্মত্বই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; বিলাসের নিমিত্ত নহে। কদাচিৎ কোন ছষ্ 
লোকে ( নিষেধ সত্বেও ) অপহরণ করিয়া, সৌরভময়ী, পরম গ্রীতিদায়িণা 


| কবির স্বপ্ন । ১৫১ 


কোমলা' কানন-নুন্দরীগণের বৃথা অপচয় করিয়! থাকে। দেখিলাম_ 
অনন্ত আকাশমগ্ুলে যেমন অসংখ্য তারকা হাঁসিতেছে, তন্জুপ, মর্্ীর় এই 

সংরক্ষিত কুম্থমোন্যানে অসংখ্য প্রস্থপুঞ্জ কোমল ও নুখকর নৈশ সমীর- 
জি ধীরে-.নীরবে প্রক্ষ,টিত৷ হুইয়া, কোমল মধুর হাস্ত করিতেছে। 
অলৌকিক রূপলাবণ্যে দ্বিক আলোকিত করিয়াছে। সৌরভ-তারে উদ্যানের 
সর্বন্র আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে; ক্রীড়াসক্ত, চঞ্চল নৈশ-দমীর সেই 
মকল সম্যপ্রন্ফ,টিত কোমল কুস্থম রাশির ভিন্ন ভিন্ন সুবাস নিজ অঙ্গে মাখিয়া 
দিক বিদিকে প্রবাহিত হইতেছে । চঞ্চল সমীরণ কুস্থমবালাগণকে নাচাইয়া, 
তাহাদিগের পরম রত্ব সৌগন্ধ অপহরণ করতঃ, সে স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান 
করিতেছে। কুন্থুমকামিনীগণ নাচিয়৷ নাঁচিয়া, প্রেমে মাতিয়া, একে অগ্ঠের 
অঙ্গে ঢলিয়৷ পড়িতেছে; সুমধুর হাি হাসিয়া, আকাশের তারকারপী উজ্জল 
কুম্থুম স্মৃহকে যেন বন্থন্ধরার নৈশ-সংবাদ প্রদান করিতেছে । তারকাগণও 
যেন ঝিকিমিকি করিয়া, কুম্থমের ভাবায় তাহাদের স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ 
করিতেছে । উপরে, নভোমগুলে অসণখ্য নয়নরঞ্জন নক্ষত্র ;--নিয়ে ধরাধামে 
নবপ্রস্ক/টিত বিবিধ জাতীয় বিস্তর সুগন্ধী কুনুম;-_মধ্যে- শুন্যস্থানে__কৌমুদী ও 
পুষ্প-বাঁস-বাসিত স্নিগ্ধ নৈশ-সমীরণের পরম্পর সংমিশ্রণ/_-সময়__গভী রা রজনী; 
স্থান-বিলাসপুর * * * গৃহ সুতরাং এরপ দুর্লভ সুখ-সংঘটনে আমি বে 
কি অনুপম ও অনির্বচনীয় শাস্তি সুখ-সন্তোগ করিতেছিলাম; তাহা কেবল মাত্র 
কল্পনায় অন্ভবনীয় ১--প্রকাশের প্রয়াস মুদুরপরাহত। কোমল! কুম্ম 
বালাগণের পরম রমণীয় ভাব দৃষ্টে আমার মনঃ বিমোহিত হইল । তাহাদিগের 
সন্নিধানে গমনের বাসন! একান্ত বলবতী হইয়া উঠিল। ন্গিদ্ধ জ্যোৎস্গাবিধৌত 
নৈশ-সমীর-সঞ্চারিত অষ্রালিকার শিখর হইতে, ধীরে ধীরে, অবরোহণ করতঃ, 
নিঃশবপদসারে “স্-মুখী'র কুহুমোদ্যানে প্রবেশ করিলাম। প্রবিষ্ট হইব! 
মাত্র, দেহে সহসা অভূতপূর্বব। অভিনব আনন্দ-সঞ্চার হইল। নিদ্রিত হৃদয় 
জাগরিত হইয়৷ উঠিল। প্রাণে শাস্তি রসের সঞ্চার হইল। স্বর্গীয় সপবিত্র 
ভাব ও স্বপ্রবৃত্তিবাত এক কালেই মনকে আশ্রয় করিল। পৃথিবী বা সংসারের 
চিন্তা একেবারেই বিস্বৃত হইলাম। আনন্দান্তকরণে ও সহাস্ত আস্তে কুন্থম- 
কামিনীগণ-সদনে গমন করিলাম। পূর্ববরজন্মের পরম সুক্কতির ফলে, দৈবানুগ্রহে, 
দেবের অদ্ভুত ক্ষমত| প্রাপ্ত হইলাম। কুম্থমের ভাষা বুঝিতে ও এঁ ভাষুয় 
আমার আত্ম মনোভাব প্রকাশ করিতে সম্যক সমর্থ হইলাম। আমি যে এই 


১৫২ অসুর 


পৃথিবীর মানব, তাহাতে সমক্ষে সময়ে মামার ভ্রম জন্মিতে লাঁগিল। কুন্ম- 
কুমারীগণ আমাকে যথেষ্ট যত্ব ও সপ্তাবপূর্ণ সাদর সম্তীষণে উপযুক্ত স্থানে 
উপবেশন করাইল। আমি তাহাদিগের বাসনান্মারে, উপযুক্ত কোমল পল্ন- 
বামনে উপবেশন করিলাম। তাহাদিগের স্ত্-ভাব দৃষ্টে হৃদয়ে যৎপরোনাস্তি 
গ্রীতিলাভ করিলাম। আমি যেন তাহাদের,-ও তাহারাও যেন আমার 
চির-পরিচিত ও স্বজন বনিয়া অনুভূত হইল। তাহাঁদিগের আচার, ব্যবহার 
ও সদালাপে আমার মনঃ বিমোহিত হইল ; আমি সহজেই আত্মহারা হইলাম । 
বুঝিলাম, কুন্ুম জন্ম অতি পবিত্র ও পরম গ্লাঘনীয় জন্ম। এই দেবতা-বাঞ্চিত 
পবিত্র জন্ম, বহু পুণ্যে লাত হইয়া থাকে । এই শ্লাঘশীয় জন্মে রোগ, শোক, 
অনুতাপ ও সন্তাপ সম্ভোগ করিতে হয় না; এবং হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, 
মদবগর্বতা, পরশ্রীকাতরত1 প্রভৃতি ভীষণ কীটকুল হ্বদয় আক্রমণ করতঃ, 
পাপে প্রবৃন্ধি জন্মায় দিতে সমর্থ হয় না। কুন্থমের কর্ম ও কুস্ছমের ধর্ম 


একান্ত নিষ্ষাম বলিয়! বুঝিতে পারিলাম । 
একটা পরমান্ন্রী গোলাপকুম্থম, সমীপবত্থী “গোলাপকৃঞ্জের, মধ্য 


হুইতে সহস! বহিষ্কৃত হইয়, আমার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল। পরে, 
কথা-প্রসঙ্গে মানবজীবনের সখ, দুঃখ, অদারতা,-_-মানব মনের সন্ধীর্ণত। এবং 
'মানব-চরিত্রের উচ্চ ও নীচ ভাবের বিষয় আমাকে উৎকষ্টরূপে বুঝাইয়! দিল। 
মানব জাতির শোক ও ছুঃখের কাঁরণ কি তাহ! কহিল। মানব জাতির সুখ্যাতি 
করিল ও অনেক মানবের জীবনে যে সার পদার্থ আছে, তাহ! কহিল। মানব 
জন্ম, ধরাধামে সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম, তাহাও কথা প্রসঙ্গে বারংবার বুঝাইয়া দিল। 
আমাদিগের চিত্তে কি নিমিত্ত সন্তাপ-সঞ্চার হয়, তাহাও কহিল। আত! 
বা মনের ছুঃখ কি নিমিত্ত হয়, তাহা সবিশেষ স্ুন্দররূপে বুঝাইয়া 
বর্দিল। | রা 

কুনুম-কুল-সম্রাম্ভী গোলাপ সুন্দরীর সমুদায় সহ্পদেশ, আমি সম্পূর্ণরূপে, 
হৃদয়ঙ্গম করিলাম । আমার মনের নীচতা বা হীনভাব ও কুপ্রবৃত্তিব্রাত, 
মনের আশ্রয় পরিত্যাগ করতঃ এক্ষণে অন্তত্র চলিয়া গেল। ক্রমে বহুবিধ 
বিষয়ের।সন্দেহ ভঞ্জন হইল। নিজ হিত ও পরঃ হিত উভয়ই যে সমতুল্য অর্থাৎ 
এএকবিধ তাহ! সুন্দর ও সুম্পঞ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। স্বার্থ ও নিঃস্বার্থের 
তারতম্য সম্যক বুঝিতে পারিয়া» অতীব আনন্দিত হইলাম। মুখ ও সন্তাপের 
উৎপত্তির হেতু কি, তাহাঁও বুঝিলাম। অনন্ত সখ ও শান্তি লাভের অব্যর্থ 


মন্কা-তীর্থ | ১৫৩ 


উপায় কি, তাহাও দেই করুণাময়ী প্রস্থনসুন্দরীর প্রসাদাৎ প্রকষটরূপে 
পরিজ্ঞাত হইলাম । অনির্বচনীয় আনন্দরসে হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। স্থষ্টির 
সার্থকতা! উপলব্ধি করিতে আর অবশিষ্ট রহিল ন!। 
ক্রমশঃ | 
শ্ীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ । 





মন্ধী-তীর্থ। 
( পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর। ) 
চতুর্থ স্তবক। 

মককা-তীর্থে হজরত যেরূপ ভাবে হজ্জব্রতোতসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা 
প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়! অবস্ত কর্তব্য। এজগ্ভ আমরা হাদিস 

অনুসারে হজ্জের এ্রতিহাসিক বৃত্বাস্ত নিয়ে সংক্ষেপে প্রদান করিলাম। 
এস্লামের অভ্যুদয়-কালে হজ্জ-বিধি প্রবর্তিত হয় $নাই ; আবহমান কাল 
উহা প্রচলিত আছে। পরমেশ্বর পৃথিবী-স্ষ্টির দ্বিসহত্র বৎসর পুর্বে “কাব!” ভূমি 
স্টি করেন। কালক্রমে কাবা-কেন্দ্রের চতুষ্পার্থে সমগ্র 
দেরেসাগণ এবং কান ভূভাগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে সার্দা্িক্ষ বৎসর 
৭ ২! ফেরেস্তা, জেন ও দৈত্যগণ বসবাস করিতে থাকেন। 
ইতোমধ্যে পরমেশ্বর ফেরেস্তাগণ সমীপে মানব ্ৃষ্টির ইচ্ছা! ব্যক্ত করিলে, 
সকলে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া তীহার বিরক্তি ভাজন হয়েন। তজ্ঞগ্ত 
ফেরেন্তারা সাশ্রনেত্রে ক্ষমাপ্রার্থি হইয়া আরশ (ব্রহ্মাসন) প্রদক্ষিণ 
( তোয়াফ ) করিতে লাগিলেন । তাহাতে জগৎ্পতি রোরুদ্যমান ফেরেস্তার্দিগকে 
আর্শের নিরস্থিত “বয়তুল-মামুরের” অনুরূপ একটী মন্দির জগত্বক্ষে নির্মীণ 
করিতে আদেশ করিলেন। তচ্ছ,বণে ফেরেপ্তা-বুন্দ 'কাবা”-ভূর্মে “সোরাখের” 
( ক্রনদন গৃহের ) প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় হজ্জ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের, 
মহিম! কীর্তন করিতে করিতে “সোরাখের* চতুপ্পার্থ্বে ষগ্ুলাকারে নি 

করিতে গ্রবৃত্ত হইলেন। 


ইহার বহুকাল পরে খা দম্গতী হজরত আদম ও হাঁওয়াঁদেবী কা 
স্ব 


১৪৪ অহুর। 
বাধ্য হয়েন। কথিত আছে, মাদিপুরুষ আদম (সফিঃ) কাবা-ক্ষেত্রে পুনশ্চ 
উপাসনালয় প্রস্তত করেন এবং তাহার সন্তানগণও প্রয়ো- 
জনান্থুরূপ তাহার সংস্কার করেন। তৎকালে ফে্রেস্তাদের 
হায় তাহারাঁও কাবা প্রদক্ষিণ ও ব্রন্মোপাসন। দ্বারা হজ্জ 
ক্রিয়া সমাধা করিতেন। মহাত্মা এব্রাহিমের সময় পধ্যন্ত তদন্থুরূপ হজ্জবিধি 
প্রচলিত ছিল। তাহার পরলোক-প্রাপ্তির পর হইতে অনেকবিধ কার্য হজ্জের 
অঙ্গীভৃত হইয়া পড়ে । 

কালক্রমে মতয়র্রব-বংশীয় কাফেরগণ কয়েকবার কাবা-গুহ সংস্কার করে 
কিন্তু তাহাদের দ্বার৷ কাবা-মন্দির প্রতিমাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হয়। চিরন্তন প্রথান্যায়ী 
কাফেরেরাও হজ্জ-ব্রত উদবাপন করিত। তাহারা কাবা- 
প্রদক্ষিণ কালে বিবস্্র হইত। তাহাদিগের ধারণা ছিল যে, 
পাপের জন্য পরিধেয় অপবিত্র হয়; সুতরাং ঈশ্বর সাধনার 
সময় বস্ত্র পরিভ্যজ্য। তৎকালে আরবের প্রত্যেক গোষঠির জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত 
ঈদোৎসব-ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে কোরেশবর্গ মজ্দালেফা, ফোজাহ্‌ ও 
আরফাতে যাঁইয়! প্রতিমা পুঞ্জের এবং পূর্ব পুরুষের গৌরব-গর্বব কীর্তন করিত. 
ইহার পরে সমতল ভূমি “মিনায়” সকল গোষ্ঠি একত্রীভূত হইয়া! তিন দিবস মেলা 
বসাইত। সেই সময় সকলে অন্তঃপুর-নুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া অভিলাষান্ুরূপ, 
মদিরা পান করতঃ সমধিক পাপ-সমৃদ্ধ উৎসবে ইন্দরিয়ার্থ সাধন করিত। 

অনন্তর কাফেরের! পুত্বলিকার উদ্দেশে গো, ছাগ, উষ্ট ও বরাহ এবং মুত 
পণ্ড বলি দিত । বলির জন্ত কাবার চতুষ্পার্থ্বে ৩৬০ খণ্ড প্রস্তর সংস্থাপিত ছিল। 
বলিদাতারা নিহত পশুর রুধির-ধার! কাবার গাত্রে লেপন করিত এবং দেবতার 
তুষ্টিবিধানের জন্য বলির মাংস ভক্ষণ করিত না। তাহারা বলি-ব্যাপারের অগ্রে: 
“আজলাম্, ও 'আকৃদা” অবলম্বন করিত অর্থাৎ অক্ষক্রীড়ায় ব্যবহাধ্য অস্থিথ- 
্রয় থলিয়াতে বদ্ধ করতঃ পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিত। উহার প্রথম 
পা্ঠীতে “আম্রণি রাব্বি” ( ঈশ্বর আল্ত। করিলেন ) এবং দ্বিতীয়টাতে প্নহানি 
রাবিব* ( ঈশ্বর নিষেধ করিলেন ) এতদ্বাক্য অস্কিত থাকিত। অপরটী "্মনিহ» 
অর্থাৎ শুন্য থাকিত। বলিঘানেচ্ছু ব্যক্তি উপরোক্ত থলিয়ার মধ্যে হস্তার্পণ 
করিয়া যে বাক্যান্কিত পাষ্টী উত্তোলন করিত, পুরোহিত তাহাকে তদনুষায়ী 
উপদেশ প্রদান করিত। ধর্ম্ব-কর্মাদি-নির্বাহ কালে কাফেরের! উহার অনুসরণ 
করিত। 


আদি দম্পতী এবং 
কাধ। ও হজ্জ। 


কাফেরগণ এবং 
কাবা ও হজ্জ। 


মক্কা-তীর্ঘ। ১৫৫ 


যৎকাঁলে প্রাচীন হইয়অরব* (উৎপাত ও মৃত্যুক্ষেত্র) নগর এস্লামীয় 
নূরের পবিব্রতায় “মিনা, (বহুজাতির মিলন ভূমি) নামে দরিগস্ত- 
বিশ্রত হয়, মেই কালে হজরত মকা-তীর্ঘে হজ্জ পালনের জনা প্রস্তুত 
হয়েন। তিনি ৬** শত শিষ্য-সমভিব্যাহারে জেল্কদা 
মাসে মদিনা! হইতে প্রস্থান করেন। হাদিসে বর্ণিত 
আছে, তাহারা মর্দিনার ৬ মাইল দক্ষিণ “জোলহোলায়ফা 
নামক স্থানে প্রথমতঃ বিশেষ নিয়মে ব্রতধারী হয়েন;) পরে মক্কাভিমুখে 
অগ্রসর হন। কোরেশের! তত্ত্তীত্ত অবগত হইয়া “হোদ্বিয়ায় তাঁহাদের 
গতিরোধ করে। তৎকালে হজরত মহা! বিপজ্জালে বেষ্টিত হুইয়৷ সন্ধি স্থাপন 
স্থির করিলেন। বহু বাঁদান্ুবাঁদের পর দশ বংসরের মধ্যে কোরেশ ও মুসলমান 
কেহ কাহারও প্রতিকূলতাঁচরণ করিবে না এবং পরবর্তী হজ্জের সময় কোরেশের! 
হজরতকে সদলে তিন দিন মক্কায় বাস করিতে দিবে, এই সর্তে উভয় পক্ষ সন্ধি- 
সৃত্রে আবদ্ধ হইল। ইহার ফলে মক্কা ভূমিতে উত্তরোত্তর সমুন্নতি-সম্পন্ন এস্‌- 
লামের বিমল কিরণ-জালে পৌত্তলিক-বৃনের বৃথা আত্মাভিমাঁনিত! খর্ব হইয়া 
পড়িল। যে সকল ব্যক্তি এতদিন শ্বজাতির আতঙ্কে আপনাঁপন ধর্মমত প্রকাশ 
করিতেন না, তাহারা স্বাধীন হৃদয়ে মকায় এস্লামের মহামহিমা! ঘোঁষণার্থ 
ধর্মোৎসাঁহে মাতিয়া উঠিলেন। এই সময় হজরত সশিষ্য কেশচ্ছেদ্বন ও 
কোরবাণী করতঃ হজ্জব্রত ভঙ্গ করেন এবং হর্ষ ও বিষাদে মদিনার পথে প্রস্থিত 
হইলেন। 

হজরত পর বৎসর সন্ধির নিয়মানুযায়ী ছুই সহজ শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া 
হজ্জপালনার্থ মক্কায় প্রবেশ করিলেন। তদৃষ্টে কোরেশের৷ অবক্র স্বভাবে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করিল। তখন তীহারা নিরাপদে ধূর্ম-কর্ম সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন এবং তিন দিন পর মক্কা পরিত্যাগ 
করিলেন। ইহার কিয়ৎ-কাল পরে কোরেশের! “খজয়।” 
বংশীয় মুসলমানদিগকে নির্ধ্যাতন করিতে আরভ্ত করিল। তাহাতে সমগ্র 
মোম্লেম সম্প্রদায় প্রতিজিঘাংসায় অধীর হইয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে 
হক্জরত দ্বাদশ সহজ্র সৈন্যসহ সন্ধি ভঞ্গকারীদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিলেন। 
এমত সময়ে অকন্মাৎ পথিমধ্যে মহাবীর অপিদ-বেন্-খালেদ্‌ ভীষণ পরাক্রমে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া 
পলায়নপর হইলেন। বিজয়োন্মন্ত মোস্লেম সৈন্যের বীরদর্পে হেজ্জাজ প্রদেশ 


হজরতের হ্জ্জযাত্র। 
এবং হোদবিয়ায় সন্ধি। 


এস্লামের প্রসার এবং 
কাব। ও হজ্জ। 


১৫৬ অন্কুর। 


কম্পা্িত হইয়৷ পড়িল। নিদানে আবুসফিয়ান গ্রভৃতি দলপতিগণ শাস্মসমর্পণ 
পূর্বক এমলাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং হজরত অবলীলাক্রমে কাঁবা নিকেতনের 
৩৬০টী প্রতিমুত্তি বিচর্ণ করিয়া ব্রন্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

ক্রমান্বয়ে আরবের সকল গোষ্টিই এস্লামের আন্ুকুল্য-প্রার্থী হইল। 
কেবল ছূর্দীস্ত “হওজান* ও “সাকিফ' বংশীয় বর্ধর নেতৃগণ এস্লামের 
মুলোৎসাদনমানসে উৎকণ্টিত রহিল। অন্নদ্দিন মধ্যে দুরাত্মারা ৩* সহত্র 
সৈন্ঠ সংগ্রহ করিয়া মুসলমানের প্রতিকুলে “হোনায়ন” নামক স্থানে যুদ্ধ 
ঘোষণা! করিল। যথাকালে উভয়পক্ষে ভীষণ ভাবে যুদ্ধসংঘটিত হইল । 
সপ্দুখযুদ্ধে মুসলমানেরা! অপেক্ষাকৃত মন্দবীধ্য হইয়া! পড়িলেন। অবশেষে 
হজরতের অসাধারণ বীরত্বব্যগ্রক উপদেশে মুহূর্তমধ্যে সকলেই উন্মন্তবৎ 
হইয়া পড়িলেন। কাঁফেরবৃন্দের মস্তকোপরি তীহাদের শক্র-শোণিতাপ্লত 
অসি বিছ্যদিলসনের মত খেলিতে লাগিল। দ্মবিলঘ্বে মোস্লেমগণ অলোক- 
সাধারণ আত্মত্যাগে, বিচিত্র কুট-যুদ্ধ-নিপৃণতায় কাঁফের-প্রমথনে অমিত বীর্ধ্য- 
বত্তার পরিচয় দিলেন। পুরুষার্থ-বঞ্জিত বধ্যনান শক্রসৈগ্ত তায়েফ নগরে 
আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আত্মরক্ষা করিল। তখন পর-বল-বিজয়ী মুসলমানগণ 
রণবাদ্য-নিনাদিত হোনায়ন হইতে বিপক্ষের চারি সহজ উষ্, ছয় সহম্্র অশ্ব 
ও চারি সহম্র রৌপ্যমুদ্রা হস্তগত করিয়৷ জের্ণিয়। ভূমিতে শিবির সন্নিবেশ 
করিলেন। হজরত এইস্থান হইতে দ্বিতীয়বার “ওমরা, পালনে মায় 
প্রবিষ্ট হন এবং প্রত্যাগমনকালে তায়েফ অবরোধ করেন। কিয়দিন 
অবরোধের পর তত্রত্য বিপক্ষগণ তাহার নিকট এস্লামের পবিত্র “কলেমা” 
(আদিবীজ) উচ্চারণ করিল; তিনিও সগৌরবে মদিনায় প্রত্যাগত 
হইলেন । , 

তৎপর দশম হিজরির জেলহজ্জ মাসে হজরত তীর্থ গমনোদ্দেশে শিষ্য ' 
মণ্ডলীকে পুনরাহ্বান করেন। এই সময় মদিনার আবালবৃদ্ধবনিত! সকলেই 
হজ্জের জন্য আগ্রহান্িত হন । তাহাতে হজরত বিকৃতমপ্তিফ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, 
ক্রীতদাস, দরিদ্র ও চলচ্ছক্কিবিহীন ব্যক্তি এবং সধবার তীর্ঘযাত্রায় প্রতিকূল 
মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, ষে ব্যক্তি ক্ষমত৷ সত্বে হজ্জপালনে সংকুচিত, 
তাহার মৃত্যুতে ও ইহুদীর মৃত্যুতে প্রভেদ নাই। ন্থুধার্িক এবনওমর 
বলিয়াছেন, হজরত জিজ্ঞাসিত হয়েন, প্হাঁজ্জিলোক কিরূপ 1” তিনি বলিলেন, 
প্দীনবেশধারী”। পুনর্ধার একব্যক্তি প্রশ্ন করেন, প্হজ্জব্রতে কোন্‌ ক্রিয়া 


মক্কা -তীর্ঘ। ১৫৭ 


উত্তম?” তছত্তরে বলেন, “তলবিয়া পাঠ ও কোরবাণী”। তৎ?্রে 
ব্যক্তি হজ্জযাত্রার উপায় জ্ঞাত হইতে চাহিলে তিনি উপযুক্ত পাথেয় ও 
বাহনের প্রসঙ্গ উ্বাপন করেন। হজরত সকলকে হজ্জ সম্বন্বীয় এবং বধ 
বিবিধ নীতি শিক্ষ! দিয়৷ সদলে তীর্থগামী হইলেন। 

সোল্তানোল মোক্সেরিন এবন আব্বাস কর্তৃক প্রকাশিত, হজরত হজ্জ- 
ব্রতার্থ মদিনাবাসীদের জন্য জোল.হোলায়ফা, সিরিয়ার জোহফাপল্লী, নজদের 
কর্নোল মনাজল, এরাকের জাতে আর্ক ও এয়মনের 
ইয়লম্লম্‌ মিকাঁত বা এহ রাম-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করেন । 
তজ্জন্ত হজরত জোল.ছোলায়ফা মিকাতে সমাগত হইয়! 
সত্বরতা সহকারে এহব্রাম বন্ধনের উদ্যোগ করেন। প্রথমতঃ সকলেই 
আবশ্তকতান্নযায়ী ক্ষৌরকার্ধ্য সম্পাদনস্তর স্নান করেন; পরে সুচীকর্মমবিহীন 
পরিধেয় ও উত্তরীয় গ্রহণ করেন। হজরতের নির্দেশবশতঃ উত্তরীয় বন্ত্রধানি 
সকলকার দক্ষিণ কক্ষতল হইতে বামস্কন্ধের উপর স্থাপিত হয়। সেই সময় 
স্থগন্ধিমিশ্রিত হরিতবসন তাহার পরিহিত ছিল এবং ।অন্তান্ত ব্যক্তিগণ 
নানাবর্ণের পরিচ্ছদে সঙ্জীকৃত ছিলেন। ইহার পর সকলে নমাঁজ পড়িয়! 
এহরাম-বদ্ধ হন অর্থাৎ অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ সাধনপূর্বক হজ্জের বহির্গত 
কর্মণ্যতাকে অবৈধ জ্ঞান করিয়৷ তৎসংক্রান্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। হজরত 
তদবস্থায় সকলকে অপবিভ্রতা, বৈরিতা, বৈধপ্রাণিবধ ও কেশ কর্তনাদি 
হইতে বিরত থাকিতে বলেন এবং কাবাদর্শনে, প্রত্যুষে, প্রত্যেক নমাজান্তে, 
কোন উচ্চস্থানে আরোহণ ও অবতরণ কালে এবং বিভিন্ন যাত্রিমগুলীকে 
দর্শন সময়ে 'তল.বিয়া', ( ঈশ্বরের আন্গগত্যন্চক প্রবচন ) পাঠ করিতে উপদেশ 
দেন। পরে তাহারা হেরমের পথে পাদক্ষেপ করিগেন । 

ধর্মপ্রবর্তক এব্রাহিমনবী কাবামন্দিরে “হাজারে আসোয়াদ” সংস্থাপন 
করিলে যতদুর তাহার আলোক সঞ্চারিত হইয়াছিল, ততদূর হেরমের সীম! 

নির্দিষ্ট হয়। মক্কা বিজয়ের পর হজরত ও হেরেমের সীমা 
নিরুপক কতিপয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করেন। 

জেলহজ্জ মাঁসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে হজরত “জিতওয়া* অতিক্রম করিয়া 
তন্মধ্যে উপস্থিত হন। তিনি সর্বপ্রথমে কাবাসন্দর্শনে ভক্তি গদগদকণ্ে ঈশ্বরের 
গুণাম্ৃবাদ করেন; পরে হাজারে আসোয়াদ"কে হস্ত সংস্পর্শ সহকারে চুম্বন 
করতঃ চারিবার পদাতি সৈষ্ের গতিতে ও তিনবার যৃদ্ভাবে মন্দির বেড়িয়। 


এহরাম ও 
তলবিয়!। 


কাবাদর্শন। 


১৫৮ অঞ্কুর। 


পরিভ্রমণ করেন। প্রত্যেক বারেই “হাজারে আসোয়াদ” চুম্বিত হইয়াছিল। 
তৎপরে তিনি “মোকাম এব্রাহিম” ও কাবার মধ্যভূমিতে উপাসনা! করিয়! 
পুনশ্চ “হাজারে আনোয়াদ” চুন করেন এবং [থা হইতে “সফ” ও 
“মরওয়ার' দিকে ধাবিত হন । 

“সফা+ ও “মরওয়া' দুইটা পর্বত । এরূপ কিন্বদস্তী আছে যে, আদি পিতা 
আঘষ (সফিঃ) ও তৎপত্বী হওয়াদেবী উক্ত শৈলযুগলে উপবেশন করিয়াছিলেন। 
তজ্জন্য সফ! (সফিঃ) ও মরওয়া (স্ত্রী) নামে পরিচিত 
হইয়াছে। নির্ববাসিতা হাজ্জের বিবি জলান্বেষণার্থ চলচিত্তে 


উক্ত পর্বতদ্ধয়ে পুনঃ পুনঃ আরোহণ ও অবতরণ করিয়াছিলেন। আমাদের 
হজরত তদনুরূপ সাতবার ধাবিত হইয়া সেই স্ুপ্তম্বতি চিরকালের জন্য 
জাগাইয়া দেন। তিনি প্রথমে ফা শিখরোপরি কাবাতিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
স্তব করেন; এবং নিম্ন জল-সঞ্চরণ-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্বক দ্রুতগতি মরওিং' 
শৈলে আর হইয়া তন্রুপ করেন। পরে মক্কা প্রবেশ পূর্বক 'ওমরা/ব্রত 
পুর্ণ করিলেন । 
তৎকালে হজরত দৈবোপদেশক্রমে সহচরদিগের মধ্যে ধাঁহারা কোরবাণীর 
পণ্ড আনয়ন করেন নাই, তীহাদ্িগকে হজ্জবত ভঙ্গ করিতে আদেশ করি- 
লেন। অগতা। অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ মস্তক মুগুন করিয়া 
স্থলিত-ব্রত হইলেন এবং হজরত সকলকে হজ্জের কর্তব্য 
কর্ম শিক্ষা দিলেন। পরে জেলহজ্জের অষ্টম দিবসে মিনায় গমন করিয়া 
যথারীতি উষ্ন সমূহকে জলপান করাইয়া লয়েন। সেই জন্য “মিনায়, 
অবস্থানের দিন “ইয়াওমতৎ-তর্ব্িয়” (উষ্দলের জলপানের দিন ) নামে 
বিঘোষিত। তথায় তাহার! হজ্জের জন্ত বিশেষ নিয়মে ব্রত অবলম্বন করিয়া 
পরদিন প্রভাতে 'আরফাত, প্রান্তরে সমাগত হয়েন : 
“আরফ!" শব্দের অর্থ পরিচিত হওয়া বা জ্ঞানলাভ করা। এই স্থানে 
দ্বর্গচাত আদি দম্পত্তী পরম্পর পরিচিত হয়েন। অপিচ ধর্মবীর এব্রাহিম 
(আং) জেব্রীল কর্তৃক এস্থানে হুজ্জব্রতাদ্ির ভ্তানলাভ 
হা করেন। যাব্রিগণ এই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেই হাজ্জ 
আথ্যায় ভূষিত হয়েন। হজরত আরফাতের 'হবংলোল 
মশাত' নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে অবিরাম “তলবিয়া পাঠ 
করিতে বলিলেন। পরে অপরাহ্রের যাম্‌ পরিমিত সময়ে 'নমেরার' কেশপুঞ্জে 


সফ। ও মরওয়]। 


“মিনায় গমন । 


মক্কা-তীর্থ। ১৫৯ 


নির্শিত পটবাসে জন সমূহকে ধর্মোপদেশ দান করেন এবং সগ্ধ্/ সমাগমে 
মজদালেফ ক্ষেত্রে প্রস্থান করেন। 

'মজদালেফা” এই শব “মজমা' ধাতু হইতে উৎপন্ন | “মজমা” শব্দের অর্থ 
মিলিত হওয়া । আদি দম্পতী এস্থানে প্রথমে সম্মিলিত হয়েন বলিয়৷ এস্বানকে 
'মজবালেফা” বলে। হজরত তথায় নিশাযাপন করিয়! 
উষাকালে “মশা রোল হাঁরামে' উপাসনায় মগ্র হয়েন। পরে 
হুর্ষ্যোদয়ের প্রাক্কালে তিনি পুরাঁকালীন মন্াক্রমণকারী 
আবরাহার ধ্বংসস্থান মোহান্‌ সের জলাভূমির পার্খ্বপথে ত্বরিতগমনে “জাম্র! 
তোল. আকৃবায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনি সাতবার “ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ” 
বাক্যোচ্চারণ পুর্র্বক সাতটা ক্ষুদ্র উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন এবং উষ্ট 
বলিদান ভূমি “মিনায়' প্রত্যাগত হইলেন । 
পঠীল মহাত্মা! এব্াহিম ( আং) স্বীয় পুত্রকে কোরবাণী করিতে উদ্যত হইলে 
শয়তান তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। তজ্জন্ত শয়তান তৎকর্তৃক প্রস্তর থণড 
দ্বারা প্রস্তত হয়। হজরত তাহার অন্রুকরণ করতঃ জাম্রা তোল.কোব্রা, 
মধ্য জাম্রা ও জ্বাম্রাতোল-আক্বায় প্রস্তর নিক্ষেপ করেন এবং “মিনায়” 
কোরবাণী করেন। তিনি “মিনায়” পুর্বান্ছরূপ উপদেশ 
প্রদানান্তর স্বহস্তে ৬৩টী উষ্ী কোরবাণী করিলেন এবং 
অবশিষ্ট মহাত্মা মোর্তজাকে কোরবাণী করিতে বলিলেন । 
ঈশ্বর-নিষ্ঠ জাবের বলিয়াছেন, হজরত কোরবাণীর দিনের পরাহ্থে এবং 
অন্তান্য দিন প্রদোষ সময়ে কম্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 

তদনস্তর হজরত কাব! ভূমে পুনরাগত হইয়৷ জম্জমের জলপান করেন 


এবং পূর্বের মত প্রদক্ষিণাদি করিয়৷ হজ্জ সমাপ্ত করেন। 
এই হজ্জে তিনি আপনার গ্লুযোগ্য ধর্থ মণ্ডলীকে ধর্ম 
সম্বন্ধীয় হৃদয়োন্মাদক বিধি ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়া তাহার আসন্ন মৃত্যুর কথা 
প্রকাশ পূর্বক বিদায় গ্রহণ করেন। তজ্জন্য ধর্মেতিহাসে ইহা "হজ্জতোল._বেদা” 
অর্থাৎ “বিদায়ের হজ্জ” বলিয়া বর্ণিত। ক্রমশঃ । 


সেখ আহামদ সোবাহান। 


সজদালেফায় 
নিশাবাস। 


কোরবানী এবং 
কন্কর-নিক্ষেপণ । 


মক্কা প্রত্যাঘর্তন ।* 


৯১১২০০ 


সমালোচনা । 


. আত্ববিজ্ঞান |- শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্ত্র দাঁস গুপ্ত কর্তৃক গ্রণীত। 
তারক, বাবুর এই আত্মবিজ্ঞান-নামধেয় পুস্তক যুক্তিপরি্কত বেদাস্তসিদ্ধান্ত 
অবলম্বনে লিখিত। বেদাস্তই ইহার মুখ্য অবলম্বন, স্থানবিশেষে সাংখ্যের ও 
পাঁতঞ্জলের সহায়তা গৃহীত হইয়াছে । অপিচ, কৃতসিদ্ধান্ত বিষয় গুলি বিদ্যমান 
কালের দ্বীপান্তরীয় দার্শনিক পঙ্িতদিগের মতের ও প্রমাণাদির দ্বারা পরিপুষ্ট 
হওয়ায় এই গ্রস্থকে সর্কমনোরম বলিবাঁর যোগ্য । ভাষা সংকলন, পরিভাষা নির্ণয়, 
সে সকলের যথাষ্বোগ্য প্রয়োগ, এ সকল বিষয়েও তারকবাবুর বিশেষ নৈপুণ্য 
দেখা যায়। যেসকল গুণ থাকিলে পুস্তক প্রশংসাযোগ্য হয়, তারকবাবুর 
এই আত্মবিজ্ঞান পুস্তকে সে সকল গুণও প্রচুর শরিমাণে আছে। 

প্রাচীন বৈদাস্তিকের৷ ও অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতেরা আক্মীি 
স্বরূপ ও শ্বভাবা্দি সধ্বত্ধে যে. সকল তথ্য নির্ণয় করিয়া! গিয়াছেন, তারক 
বাবুর এই আত্মবিজ্ঞান পুস্তকের প্রথম বিভাগে সে সমস্তই অতি সুন্দর 
রূপে. সংকলিত হইতে দেখা যায়। নানাবিধ যুক্তি তর্ক ও প্রমাণ সহকারে 
দেখান হইয়াছে যে, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, এ সকলের অতিরিক্ত 
ও অনাগস্তক পদার্থ। অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বপ্রকাশ ও নিত্যসিদ্ধ বস্ত। 

জীব মাত্রেরই সা'মান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য; পরস্ত সে আত্মজ্ঞানের দ্বারা 
তাহাদের মাত্র দেহযাত্র নির্ব্বাহিত হয়, সুখস্পৃহ! চরিতীর্থের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হয় 
না। সেই জন্য অর্থাৎ দুঃখশাস্তির জন্য অথবা স্ুখাভিব্যক্তির বাধা বিনাশের জন্য, 
অথবা! স্ৃথম্পৃহা চরিতার্থের পুর্ণতাকরণ জন্য, 'মাস্মবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান অজ্জনের 
আবশ্তকতা আছে, ইহা তিনি এই পুস্তকের অন্তান্ত বিভাগে উত্তমরূপ 
বুঝাইয়! দিয়াছেন। ব্যাধিজ্ঞান সামান্ততঃ উৎপন্ন হইলেও তন্দারা ব্যাধি 
£খ নিবারণের উপায় অবধারণ করা যায় না । তাহা ব! সে ব্যাপার বিশেষ 
জ্ঞান সাপেক্ষ। এইরূপ সদা অনুভূয়মান সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান দ্বার যে 
আত্মার স্ুখব্যাপিত্ব আবৃত হইয়া রহিয়াছে সে আবরণ বিন! বিশেষ জ্ঞানে 
বিনিবুস্ত হয় না। এই সর্ধবাদিসম্মত বহশ্ুটুকু তারকবাবুর দ্বারা বিবৃত 
হওয়ায় তারকবাবুর আত্মবিজ্তান পুস্তক খানি আত্মজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি মাত্রেরই 
নিকট আদরণীয় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 








বীজাদস্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাছ্‌ ক্ষসম্ভবঃ | 








ফলপ্রদোভবেদ্ ক্ষইণথমাশা ক্রমোমতঃ ॥ 
২য় বর্ষ। ] জো্ঠ, ১৩১৪ । ৃ [ ৫ম সংখ্যা । 
শিপ্প। 


“ ইতিহাস লেখকগণের মতে, ধাহারা মধ্য এসিয়ার আমুদরিয়!, শিরদরিয়া, 
বলগ! প্রভৃতি নদী-তীর হইতে আসিয়া কোল, দ্রাবিড়, তুরাণীয় প্রভৃতি 
অনার্ধ্যদিগকে যুদ্ধে পরাঁজিত করিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহারাই আধ্য নামে অভিহিত। পরাজিত অনাধ্যগণ তাঁহাদের বশ্যতা 
স্বীকার করিয়া আধ্য-সংসর্গে ক্রমশঃ সভ্য হইতে থাকিলে এবং শ্রীন্মগ্রধান 
ভারতে আধ্যদিগের বর্ণ ফ্ীমে মলিন হইতে দেখা দ্বিলে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে 
পার্থক্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। আধ্যগণ পার্থক্য দেখাইবার নিমিত্ত 
উপবীত গ্রহণ পুর্ব্বক ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হন, 
এবং অনাধ্যদিগকে শূদ্র নাম দিয়া, তাহাদের সেবা! করিতে আদেশ দিলেন । 
বাহার ধাতুর ব্যবহার, মুগ্ময় পাত্রাদি নিণ্মাণ ও বস্ত্াদি-বয়ন-কার্্য, কাষ্ঠ- 
দ্রব্যাদি নির্শীণ ও চিত্র প্রন্থুতি শিরূকাধ্য জানিতেন, তাহারাই আর্ধ্য অর্থাৎ 
সভা, অন্তথা শৃদ্র । 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্োক্ত দশম অধ্যায়ে জানা যায় যে ;-- 

বিশ্ব কম্মাচ শুদ্রীয়াং বীষ্যাধানং চকার সঃ। 

ততো বভুবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ ॥ 

মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দ ক£। 

কুস্তকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিণাং বরাঃ ॥ 

সুত্রধারশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারস্তটথ ব চ। 

পতিতাস্ছে ব্রন্মশাপাদযাঁজযা বর্ণসগ্করাঁ; ॥ 


১৬২ . অস্থুরে। 
অর্থাং--বিশ্বকর্ার ওরসে শুদ্রার গর্ভে মালাকার, কর্ম কাঁর, শীখারী, তাতি, 
কুস্তকার ও কাসারী এই হয়ট প্রধান শিল্পী এধং স্বর্ণকার, সুত্রধর, চিত্রকর 
এই তিনটা পতিত পিল্লিপুজের জন্ম হয়। 

অনেকে হয়ত, স্বর্ণকার, চিত্রকর ও শুত্রধারের কাধ্যকে নিন্দনীয় মনে 
করিতে পারেন। কিন্তু তীহাঁদের জানা উচিত যে, উক্ত পুরাণে লিখিত 
স্বর্ণকার, চিত্রকর ও স্ুত্রধর এই তিনটী পতিত জাতিকে, বঙ্গের কৌলিন্ত 
প্রথা প্রচলন কারী, যথেচ্ছাচারী, বৈশ্বংশধ্বংসকারী দ্বিতীয় পরশুরাম, রাজা 
বল্লালসেন আবার পতিত করিলেন কি প্রকারে । পুরাণগুলি কি বললাল 
.সেনৈর পর়ে লিখিত ? 
| শিল্পের উন্নতি ও অবনতির কারণ। 

ছুই হাজার বৎসর পূর্বে পক্ষিগণ যে শ্রকাঁর বাস! নির্মাণ করিত, শৃগাল 
গ্রভৃতি জন্তগণ যে প্রকার গর্ত খনন করিয়! বাস করিত, এখনও ঠিক তন্দরপ 
করিতেছে, তাহাদের কোন প্রকার অবনতি হয় নাই, কিন্ত তারতবর্ষীয় শিল্লিগণ 
গ্রাঁচীন অবস্থাতেও শিল্পকাঁধ্য রাখিতে পারে নাই, বরং কত নিয়ে যে পড়িয়াছে 
তাহার হয়ত নাই। হায়! আজ আমরা পশুপক্ষীদিগেরও অধম! শিল্পের 
অবনতির প্রধান কারণ__শিল্পিজাতিদিগকে দ্বগা কর্তন, সহানুভূতি ও উৎসাহের 
অভাব; ইহা বই আর কিছুই নহে। দ্রব্যাদি যেমন মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার না করিলে 
মরচী পড়িয়া অব্যবহাধ্য হইয়৷ পড়ে, পুনঃ পরিষার করিলে পূর্ববাপেক্ষাও 
পরিষ্কৃত হইতে পারে, তদ্রপ আমর! যদি মস্তি পর্য্যালোচনা করিয়া একটী 
জিনিষ ভাঙ্গি আর গড়ি_-আমরাণঁ পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারিব। 
শিল্প, কি ও বাণিজ্া কেবল নিম্ন শ্রেণীর লোকের | হাতে দিলে চলিবে না, 
সকলেরই হাতে লওয়া! উচিত। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, উৎসাহ 
ও সহান্গভূতির জন্তই এখানকার বহরমপুরী সিক্ক, মীর্জাপুর ও শিবগঞ্জের 
রেশমী কাপড়, খাগড়াই বাসন প্রভৃতি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। 
দ্বণার জন্তও যে অনেক শিল্লিসস্তান শিল্পকার্ধয ত্যাগ করিয়াছে,তাহ! বল! বাহুল্য । 

কেবল ভারত-সম্তানদিগকে নহে, পৃথিবীর সভ্যজাতিগণকেও একবাক্যে 
ক্বীকার করিতে হইবে যে, সর্বোচ্চগ্তানীয় শিল্পপ্রধান ভারত এখন সর্ব 
নিয়স্কান অধিকার করিয়া! আছৈ। ভারতীয় শিল্প দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বরই 
রপ্তানি হইত এমন এক দিন গিয়াছে, সে দিনের বিষয় মনে করিলে আজ তাহা 
স্বপ্ন বলিয়া! মনে হয়। শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায়, দার্দাভাই নৌরজী, স্থরেন্্রনাথ 


শিল্প। ১৬৩ 


বন্দোপাধ্যায়, গোপালকষ্খ গোথখেল, বালগঞ্গাধর তিগ্নক, ফেরোন্স সা মেটা, 
অখ্থিনীকুমার দত্ত, ভূপেন্তরনাথ বন্নু, বিপিনচন্ত্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
ভারতের বর্তমান মহাস্বাগণের গ্রাপপণ চেষ্টায় পুনঃ ভারতীয় শিল্পকার্ধ্য 
উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছে । আধুনিক শিল্পজাত ভ্রব্যাি বাস চাক্চিকাময় 
না হইলেও যে অধিক দিন স্থায়ী, তাহাতে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে 
ধাহার৷ এখনও বিদেশী শিল্পজাত বস্ত ক্রয় করিতেছেন, তাহাদিগকে জিক্ঞাসা 
করি,_-আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্তের অপেক্ষাকৃত নু ছেলেকে 
বেশী তালবাদিবেন কি? উত্বরে বলিবেন-_কখনই না। তবে বিদেশী 
পিনিষ ব্যবহার করিতেছেন কেন ? 

পরম মঙ্গলময় জগদীশ্বরের রুপায়, আঙ্গ তেত্রিপ কোটা ভারত-সস্তান 
শির, বাণিজ্য ও কৃষি কাধ্যের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই, 
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়! স্বাধীনতা লাভের জন্য শিল্পা্দি কার্যে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছে। উক্ত নয়টী শিল্পীকেই যে শিল্পকার্য করিতে হইবে এমন নহে, 
সকলেরই করা উচিত। জাপান আছে তাই হিন্দু-গৌরব এখনও শীর্ষস্থানীয় 
করিয়! রাথিয়াছে, নতৃবা হিন্দুর গৌরব একেবারেই নির্মল হইত। পৃথিবীর 
সভ্যজাতিগণ যেমন আপন আপন জাতীয় গৌরব পৃথিবীকে দান করিতেছে, 
হে ভারত সন্তানগণ ! তোমরাও সেই প্রকার এমন জাতীয় গৌরব দান কর, 
যাহ! তোমাদ্দের নিজের, অন্যের উচ্ছিষ্ট নহে। করুণান্নয় জগদীবর গা 
সাঁত টাকার জন্য দ্াসখৎ লিখিয়! দিয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ পণুপক্ষীর ন্যায় জীবনযাত্রা! 
নির্ধাহ করিবার জন্য-_-যদ্দি তোমার্দিগকেই পাঠাইয়! থাকেন,-_-তবেই তোমর! 
শিল্পাদি স্বাধীন ব্যবসায় করিও না--তবেই সুযোগ্য মাননীয় মহাস্বাদিগের 
নিয্»মে চালিত হইয়া নিজকে গৌরবান্িত মনে করিও না--তবেই দেশের 


হিতের জন্য জীবনোৎসর্গ করিও ন|। 
শুধু শিল্পকার্ধ/ নয়, যে কোন ব্যবসায় হউক না কেন, সাধুতা ও পরিশ্রম 


ব্যতীত কিছুতেই তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে পার! যায় না। সাধুতা ও পরিশ্রমই 
উন্নতির মূল। আপনার কর্তব্য কাধ্য সুন্দররূপে সম্পাদন করা উচিত; 
কর্তব্যপালনে রাজা, মহারাজা, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র সকলই সমান। নিজের 
অবস্থা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামধ্যানুসারে কাধ্য না! করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবন]। 
যে কোন. কাধ্য হউক না কেন, হুখ্যাতি লাভের জন্য যথানাধ্য চেষ্টা 
করা কর্তব্য। | 


১৬৪ অসুরে। 


অশিক্ষিত ও নির্বোধ লোকর্দিগকে শিল্পার্দির উপকারিতা বুঝান অত্যন্ত 
কঠিন, একথা অনেকেই বলিয়। থাকেন। ইহা অনেকটা! সত্যও বটে, কিন্ত 
জিজ্ঞাস! করি--দোষ কাহার? শিক্ষিত না অশিক্ষিত লোকের ? ধ দেখুন-__ 
রাখাল বালকদিগের পেটে ভাঁত নাই, পরিবার কাপড় নাই, তথাপি তাহারা 
সিগারেটের ধোঁয়ায় ইতস্ততঃ আমোদিত করিয়া, গরু, ভেড়া, ছাগলাদি 
চরাইতেছে-_ম্যাথরের! চুলের ছোট বড় নানাপ্রকার ঢেউ তুলিয়া, বাবু সঙ্জায় 
সজ্জিত হইয়া, চুকুট টানিতে টানিতে পায়খানার কাধ্য করিতেছে--পরিবার 
কাপড় নাই, আহারাদির সংস্থান নাই, তবুও গায়ে কোট দিয়া, সিগারেট 
টানিতে টানিতে কৃষকের! ভূমি কর্ষণ করিতেছে, মজুর খাটিতেছে, কুলির 
কাধ্য করিতেছে--ইত্যাি_ ইত্যাদি । কীট, পতঙ্গাদি যেমন অগ্নিকে আনন্দ 
জানাইতে গিয়! প্রাণ হারায়, অন্রদ্েশীয় নিন্নশ্রেণীর লোকগণও, তন্রপ, সভ্যতা 
দেখাইতে গিয়া" অন্নাভাবে কষ্ট পায়। এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, 
দোষ কাহার? অনুকরণ প্রিয় অশিক্ষিত লোকের, না শিক্ষিত লোকের ? 
আমি এখানে একটা উদাহরণ না দিয় থাকিতে পারিলাম না) - “একদা 
কোন এক ধার্মিক দরজি জামা ও টুপি বিক্রয় করিবার জন্য হাটে যাইতে 
ছিল। নামাজের সময় হওয়ায় সে জামা! ও টুপির বস্তাটা একটা বৃক্ষতলে 
রাধিয়াঞ্পুকুরের ধারে নামাঁজ পড়িবার জন্য তথায় যাইলে, বৃক্ষস্থিত অনুকরণ 
প্রিয় বানর-দল বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দরজির ন্যায় প্রত্যেকে জাম! ও 
টুপি পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিল। দ্রজি কোন উপায় ন! দেখিয়া, 
নিজের পরিহিত জাম! ও টুপি ফেলিতে আরম্ভ করিলে বানরগণ'ও তদ্দরপ 
করিল। সুতরাং দরজিকে আর কোন কষ্ট পাইতে হইল না।” শিক্ষিত 
মহোদয়গণ, আপনারা দরজির মত, যদি একেবারে বিদেশী দ্রব্য বজ্জবন করিতে 
পারেন--তবেই দেখিবেন, আদর্শপ্রিয় লোকগণও তন্রুপ করিবে । হৃদয়গ্রাহী 
বক্তৃতায়, নানাগ্রকার সহুপদেশে বা তর্কে অশিক্ষিত লোকের চৈতন্য হওয়া 
নৃুকঠিন। 

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন, স্বদেশী আন্দোলনের জন্য শিরের কি 
উত্নতি হইল? ভারতীন্ন শিল্লিগণ অন্লাভাবে ক্রুদন করিতেছিল, স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে হাস্য করিতেছে, হূর্বলেরা বল পাইতেছে, অদ্ধেরা চক্ষু 
গাইতেছে, ভারত উন্নতি পথে ধাবিত হইয়াছে । বোম্বাই প্রদেশে ১৪৬টী, 
মান্্রাজে ১১টা, বঙ্গে ১*টা, মধ্য গ্রদেশে ৭টী, পঁচিচেরিতে ৫টী, পঞ্জাবে ৬টী, 
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অযোধ্যায় ৪টী, নিজামরাজ্যে শুটা, মধ্যভারতে ২টী, মহীশূরে ২টাঁ, রাজপুতানায় 
২টী, বেরার প্রদেশে ১টা, ত্রিবাস্কুরে ১টা, লঙ্কাদীপে ১টী কাপড়ের কল প্রতিঠিত 
হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই ভারতে 
ছুইশতেরও অধিক কাপড়ের কল, অগণ্য তাত, দেয়াশলায়ের কল কারখানা, 
নান! প্রকার জিনিসের কল কারখানা হইয়াছে। রেশম ও পশমজাত 
দ্ব্যাদিরও পূর্ববাপেক্ষ৷ অনেক উন্নতি হইয়াছে । 

সামান্য বেতনে দাসত্ব স্বীকার অপেক্ষা মোটামুটি শিল্পকাধ্যে স্বাধীনভাবে 
কালাতিপাত কর! শ্রেষ্ঠ বলিয়া, নিয়ে কতিপয় সাধারণ শিল্প প্রণালীর উল্লেখ 
কর গেল। 

১। দর্পণ বা আর্সি। মস্থণ কাচোপরি রাং পাত রাখিয়া, বুরুধ 
দ্বারা সমান করিবার পর, ভাল পারদ চারিদিকে দিয়া তাহার উপর এক খণ্ড 
পরিষ্কৃত কাঁচ বসাইয়! সমভাবে চাঁপ দিবে, পরে তছুপরি কাগজ বসাইয়া ফেম 
আঁটিয়া দিবে। 

২। আবির বা ফাগ। গোলেল৷ ব৷ লাল ম্যাজেপ্টা ২ কীচ্চা ও 
আরারুট জল আড়াই সের একত্র করিয়! শুকাইয়া লইতে হয়। 

৩। অরেপ্রী সিরাপ | টিধার অরেঞ্জ ১ কীচ্চা ও চিনির রস আধ 
পোয়৷ মিশাইতে হয়। 

৪। অনৃশ্য কাঁলি। সমভাগ নিশাদল ও তুঁতে কিংবা জলে সোরা 
ও লবণ গুলিয়া লিখিলে দেখা যায় না, অগ্নিতাপে দেখ! যায়। | 

৫ অডিকলোন | অয়েল বার্গীমট ৪ ড্াাম, লিমন অয়েল ও 
ইংলিশ ল্যাভেগ্ডার অয়েল ছুই ছুই ডাম ) রোজমেরী ও অরেঞ্জ অয়েল এক এক 
ভাম; রেক্টিফায়েড স্পিরিট ১ পাউও, নিরোলী ২* ফোটা একত্রে মিশ্রিত 
করিতে হয় । 

৬। লোম নাশক | বেরি সালফায়েড ১ ভাগ, এরারুট ৪ ভাগ, 
জল দিয়! কাদার মত হইলে, ৫৭ মিনিট লোমযুক্ত স্থানে লাগাইয়া পরে 
ধুইয়া ফেলিবে। | 

৭। ইংলিশ কারি-পাঁউডার | ধনিয়া ও লবণ ছুই ছুই পাউও 
মরিচ ২৬ আউন্জ 7 তেজপাতা, লঙ্কা, জৈত্রী, সাঁজীরা, হরিদ্রা, সালারী বীজ ও 
আদ! এক এক আউন্স; সরিষা ৪ আঃ এবং লবঙ্গ ১ আউন্দ উত্তমরূপে চৃর্ণ 
করিয়া একমান কাল আবৃত পাত্রে রাখিতে হয়। 
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৮। ঘড়ির তৈল। শিশির তলদেশ ঢাকা পড়ে এরূপে শিশার 
গুঁড়া দিয়া, একটা শিশিতে উতর অলিভ অয়েল রাখিয়! ছিপি বন্ধ করিয়া 
একুশ দিন রৌদ্রে রাখিলে শিশির তলায় যে সার পড়ে, সাবধানে তাহা! বাদ 
দিয়া উপরের তৈল ব্লটাং কাগজে ছাঁকিয়া লইতে হয়। 

৯। গোলাপী আতর | টাটক! সুগন্ধি গোলাপ ফুল একটা 
জলপূর্ণ ছোট কাচপাত্রে করিয়া! রৌদ্রে রাখিলে যখন খুব ফেণা উঠে, খন 
সেই ফেণাগুলি একত্রিত করিয়া উহার ৩।৪ গুণ চন্দনের সহিত মর্দন করিয়া 
লইতে হয়। 

১০ | কাচ। পরিষ্কার সাদা বালি, সাজিমাটাী, কলা গাছের ক্ষার 
ও সোর! একত্রে অগ্রিতাপে গলাইয়৷ একটু মেটে সিন্দুর ও সামান্য হরিতাল 
দিয়। নামাইতে হয়। 

১১। কপিং কাগজ | ব্র্যাকলনেড পাউডার জলে মিশাইয়া এ জল 
এক খণ্ড কাপড়ে মাখাইয়! সাদ! কাগজে লাগাইলে ষে কপিং কাগজ প্রস্তুত 
হয়, উহ! কাগজের নিচে দিয়া লিখিলে ৩।৪ খান! কাগজে একবারে লেখা! যায়। 

১২ | কার্বলিক সাবান । এক ভাগ কার্কলিক এদিডের সহিত 
বার ভাগ সাদ! সাবান মিশাইতে হয়। 

১৩। কালীর দাগ উঠান । সোডা, নিশাদল ও সোহাগ! একতে 
পেষখ করিয়া! লাগাইলে অক্ষর উঠিয়া যায় । 

১৪ | গামছার রং | হীরাকষের জলে একটু চুণ মিপাইয়! গামছা 
ছিজাইলে চাপা ফুলের মত রং হয়। 

১৫ | ফিশ্কুট | একপোয়! এরারুট, এক ছটাক চিনি, এক ছটাক 
মাখন ভিনিগারে মাথিয্া' ছোট ছোট নেচী পাঁকাইয়া৷ ভাঁজিতে হয়। 

১৬। উইগুনার সোপ । অলিভ, অয়েল্‌ একভাগ, চর্তি ৯ ভাগ 
কিছু সোভার সহিত মিশাইয়া পরে কিঝিৎ আম্মার গ্রিস্‌ দিয়া রং করিয়া 
অন্বেল সিনেষন, অয়েল ল্যাভেগার ও অয়েল বার্থীমট সামান্য পরিমাণে 
মিশাইলে সাবান প্রস্তত হয়। 

১৭। এসেন্স হোয়াইট রোজ | তায়লেট ও রোজ শ্পিরিট 
ছুই ছুই ব্আউগ্দ ) জেদ্‌মিন্, ও মৃগনাতি ম্পিরিট এক এক আউন্স এরত্রে 
দিশাইয! তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে টিঞ্চার গ্রাস দিয়া রং করিয়! লইতে. হয়। 

১৮। গিপ্টি। একুশ আউদ্দ লাইটিক এসিড়ের সহিত জল ১৪ 
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আউন্স ও দ্বর্ণ ৫ আউন্স একত্রিত করিয়! অর্ধ ঘণ্টা পরে ও গ্যালন জল ও 
২০ আউন্স বাইকার্বধনেট সোডা দিয়া ছুই ঘণ্ট! সিদ্ধ করিয়া ইহাতে যাহা 
ভূবাইবে তাহাই গিল্টি হইবে। 

১৯। কাঠ জুড়িবার উপায় | আরবী গঁদ কিংবা ধুনা ৪ ভাগ, 
মোম ১ ভাগ ও বিলাতী মাটা ২ ভাগ মিশাইয়া ফুটাইয়। লইতে হয়। 

২০। জন্মণ সিল্ভার। তামা ৫* ভাগ, দস্তা ২৪ ভাগ, নিকেল 
২৭ ভাগ একত্রে গলাইলে সিল্ভার প্রস্তত হয়। 

২১। পিতল ও কান। | তামা ৎ ভাগ ও দস্তা ১ ভাগ মিশাইলে 
পিতল এবং তামা ৩ ভাগ ও রঙ্গ ১ ভাগ মিশাইলে কাস! প্রস্তুত হয়। 

২২। ব্র্যাক কালি । প্রথমে মাজ্ুফল ও হরিতকী তিন তিন 
পোয়া শ্রবং টহরী একপোয়! চূর্ণ করিয়া পাচসের জলে দিন ছয় ভিজাইয়! 
পরে লৌহ কড়াতে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে $ পোয়া হীরাকস 
ও ২ কীচ্চা খদির মিশাইয়া বেশ কাল রং হুইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ১০।১২ দিন 
সেই ভাবে রাখিবে। পুনঃ ইাকিয়। ১ কীচ্চা নীল রং ও ২ গ্রেণ পীত 
ম্যাজেপ্টা মিশাইবে । 

২৩। রেশমী ও পশমী দ্রব্যে তেল-দাগ। তার্পিণ তেল, 
ন্যাপথা কিংবা ডিমের কুম্থুমের সহিত সাবান মিশাইয়া জল দিলনা ধুইলে 
তেল উঠে। 

২৪ | ফুলল তেল । যেকোন টাট্কা সুগন্ধি ফুল কোন একটা 
সমতল ও প্রশস্ত তল! বিশিষ্ট পান্সে একস্তর সাজাইয়া তছুপরি তিল ছড়াইয়! 
দিবে। এইরূপ থাক ছয় সাজান হইলে, পাত্রমুখ আবৃত করিয়া ২৪ ঘণ্টা 
রাখিয়া, পরে চাপা! দিয়! তেল বাহির করিবে, যেন ফুলগুলি রগড়াইয়! না যায়। 

২৫। সোঁড়া ওয়াটার । সোডার বোতলে ১ পোয়৷ জল ও 
অর্ধডাম টার্টারিক আ্যসিড দিয়! খুব নাড়িয়া দেড় ছটাক গুড়া সোড! 
দিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপি বন্ধ করিবে। 

২৬। লেমনেড । কার্ধনেট অফ সোডা! অর্ধ ডাম, চিনি ২ ডাম, 
লিমন এসেন্স ২ ফৌটা দিয়া সোডার বোতলের বাকিটুকু জল ও ৩৫. গ্রেগ 
টার্টারিক এসিড দিয়! ছিপি বদ্ধ করিয়! কিছুক্ষণ নাড়িবে। 

২৭ | ল্যাভেগার ওয়াটার | ইংলিশ ল্যাভেগ্ডার অরেল ২ 


১৬৮ অকুর। 


ভরি, স্পিরিট ৭৫ ভরি এবং গোলাপ জল ৬ ভরি উত্তমরূপে মিশাইয়া ২৩ 
ঘণ্টা পরে ছাকিয়া লইবে। 

২৮ । রোজ সিরাপ | জল দ্রশ ছটাক ও এক ছটাক গোলাপ 
ফুলের পাপড়ি অল্প তাপে সিদ্ধ করিয়, পরে একসের চিনি মিশাইয়! জাল 
দিয়া লইতে হয়। সালফিউরিক এসিড দিলেই সুন্দর গোলাপী বর্ণ হয়। 

২৯ | লিমন সিরাপ | পাতিলেবুর খোসা! ২ আউম্দ, লেবুর রস 
২* আউন্দ অল্প তাপে সিদ্ধ করিয়া ৩৬ আউন্দ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া 
পুনঃ সিদ্ধ করিয়া বোতলে ছিপি বদ্ধ করিয়া রাখিবে। 

৩০ | তুবড়ী বাজী। দোরা ১০ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও লৌহচুর্ণ 
৪8০ ভাগ । 


শ্রীকুপ্জবিহারী লালা । 





বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি । 
( ১ম প্রস্তাব) 

কতিপয় গ্রত্বতত্বান্থুশীলক বাঙ্গালী লেখক লিখিয়াছেন, প্প্রাচীনকাঁলে 
বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের বদতি ছিল না সমগ্র বঙ্গভূমি ব্রাহ্মণ শূন্য ছিল। আদি- 
কালের বঙ্গদেশ অসভ্য ও অশিক্ষিত।” যাহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং ধাহারা এব্প্রকার অভিমতের অন্বর্তী, তাহার! "্বঙ্গদেশ 
কত প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ কত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশ অসভ্য বা অশিক্ষিত 
ছিল” এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নের আদৌ মীমাংসা করিতে পারেন 
নাই। কোন কোন প্রতিহাসিক স্থির করিয়াছেন, বঙ্গদেশ প্রাচীন দেশ 
নহে, ইহ! আধুনিক দেশ। কিন্তু বঙ্গদেশের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তাহারা কিছুই 
বলেন না বা লেখেন না। প্রাচীন বঙ্গের ভৌগলিক সীমা সম্বন্ধেও 
তাহাদের রচনায় কোন স্কির সিদ্ধান্ত দখা যায় না। কেহ কেহ ইহাও 
পিখিয়াছেন যে, আদিশুর রাঁজ! সর্দপ্রথমে (কান্তকুজ বা কনোজ নগর 
হইতে ) বঙ্গদেশে ব্রাক্ষণ আনাইয়৷ তাহাদিগকে বাসভূমি ও সম্পত্তি 'দান 
করেন; এ রাজার সময় হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণের আদি বসতি; ইহার পূর্বে 
বঙ্গে আদৌ ব্রাঙ্গণ ছিল না । আমার বিবেচনায়, উপরে যে সকল অভিমত 
উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমুদয় ভ্রাস্তিমূলক। আদিশ্র রাজার শাসন কালের 


বঙ্গে ব্রান্মণ বসতি | ১৬৯ 


পর্বে বাঙ্গাল! দেশে ব্রাহ্মণ ছিল না, ইহা উন্মাদের কথা । নুতরাং, এই অভিমত 
একেবারেই অগ্রাহ্থ। ্‌ 

যেমন নিশার শোভ! শশী এবং শরীর শোভা তারা, সেইরূপ ভারতের 
শোভা হিন্দু এবং হিন্দুর শোভা ব্রাহ্মণ। যেমন সরোজের আশ্রপন সলিল, 
যেমন আধেয় বস্তুর আশ্রয় আধার, যেমন অট্রালিকার ছাদের অবলম্বন প্রাচীর . 
কিন্বা স্তস্ত, সেইরূপ হিন্দুসমাজের আশ্রয় ও সামর্ের নাম ব্রাঙ্মণ। যেমন 
জল বিন! মীন, হৃধ্য বিনা! দিন, চৈনিক বিনা চীন অথবা অভাব বিনা খণ 
থাকিতে পারে না, তেমনই ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দুসমাজ কখনই তিষ্টিতে সমর্থ হয় 
না। রাজা আদিশৃরের পূর্ব্রে বঙ্গদেশ ছিল এবং বঙ্গদেশে বাঙ্গালী জাতি, 
হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম ছিল; ব্রাঙ্গণ না থাকিলে হিন্দুজাতি, হিন্দুসমাজ এবং 
হিন্দুধর্ম কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? হন্তীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে 
যেমন তাহার স্থুলাকার দেহ, স্তম্তদদৃশ পদ, কুলার মত কর্ণ এবং দীর্ঘ দত্ত 
প্রহৃতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, হিন্দুসমাঁজের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হইলে অবশ্তই তৎসঙ্গে সেস্থানে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ম্বীকার করিতেই হইবে। 
আদিশূরের বহু পূর্ববন্তী কাল হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ছিল, আদিশুর 
রাঁজার শাসনকাল বনু প্রাটীন নহে; সুতরাং আদিশুরের পূর্বে বঙ্গে ব্রাহ্মণ 
ছিল না, এই উক্তি অতিশয় অযৌক্তিক। ব্রাঙ্গণ না থাকিলে হিন্দুসমাজ 
চলিত কিরূপে? বিশেষতঃ সেকালের ধর্মভীরু হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ বিনা 
একদিনের জন্ঠও তিঠিতে সমর্থ হইত না। পগ্ডিতেরা বলেন, যে গ্রামে বা 
যেস্ানে আদৌ ব্রাহ্মণ নাই অথবা! ব্রাহ্মণের গতিবিধি নাই, সে গ্রামে বা 
সেই স্থানে যেন কোন বুদ্ধিমান হিন্দু বাদ না করেন। শাস্ত্রকারেরা 
কহেন, যে হিন্দু পুরুষ বা রমণী এক সপ্তাহ কাল মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখ দর্শন 
করে নাই, সে ব্যক্তি, অপরাধ জন্ত, প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য । ইহার গ্রায়শ্চিত 
বিধি এইরূপ-_গঙ্গাঙ্সান অথব! ব্রাহ্গণকে অর্ধকাহন কড়ি দান কিন্বা! একটি 
ব্রাহ্মণ ভোজন অথবা! একশত এক বার সুষ্য প্রণাম । যেব্যক্তি একমাস কাল 
পর্ধান্ত ব্রাহ্মণ দেখে নাই, তাহাকে তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন এবং একটি ব্রাঙ্মণকে 
গাভী দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মহামতি মহারাজ মনু তাঁহার 
ভূবন বিখ্যাত “মনুসংহিতা” নামক ব্যবস্থাশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ের ৪৩ স্লোকে 
লিখিয়াছেন “বৃষগন্বং গতালোকে ব্রান্ণাদর্শনে ন ৮” অর্থাৎ ব্রাঙ্মণের অদর্শনে 


মনুষ্য শৃদত্ব প্রাঙ্ত হয়। তাহা হইলেই এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, হিন্দু 
২ং 


১৭৩ অসুর । 


গৃহস্থে যে ব্রাহ্মণের নিত্য প্রয়োজন হয়, সেই ব্রীক্ষণ বিনা হিন্দুসমাজ ছিল 
অথবা আছে কিন্বা থাকিতে পারে, একথা যে. ব্যক্তি সাহ করিয়! ব| নিশ্চয় 
করিয়া কহিতে পারে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নির্বোধ । : 

বঙ্গদেশে ব্রার্গণ জাতির বসতি ও বিস্তার এবং ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের আলোচন। 
করিতে হইলে, আদিশূর, বল্লালসেন প্রভৃতি রাজাদিগের ধতিহাঁসিক বিবরণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা আবগ্তক। তত্িন্ন কনোজ নগরের ইতিহাস, প্রাচীন 
বঙ্গের ইতিহাস, বল্লালসেনের বিস্তৃত জীবন চরিত, আর্দিশূরের জীবন চরিত, 
কারস্থ জাতির ইতিহাস প্রভাঁতির বর্ণনা! কর! বিশেষ গ্রয়োজনীয়। মধ্প্রণীত 
“মিদ্ধাত্ত সমুদ্র” গ্রন্থের যে খণ্ডে কায়স্থ জাতির ইতিহাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইবে, আমি সেই খণ্ডে এই সকল বিষয়ের স্থুবিস্তত বিবরণ দিব; এই কারণে 
এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করিলাম ন1। প্রন্কত কথা এই, আদিশুরের পুর্বে 
বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ জাতি এবং ত্রাঙ্গণ্যধর্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু নানা' কারণে 
কতিপয় ব্রাহ্মণের প্রতি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি রাজা আদিশুর অসম্তষ্ট 
হওয়ায়, কাণ্ঠকুক্জ হইতে তিনি কতকগুলি ব্রাঙ্গগকে আনাইয়া ছিলেন এবং 
সেই সকল ব্রাঙ্মণ বঙ্গদেশে বাস স্থাপন করিয়৷ যে বংশ উৎপাদন করিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালার রাঢ়ী কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণবৃন্দ সেই বংশ হইতে সমুডূত। 

রাজ! আদিশুরের শাঁসনকালে এবং তাহার পূর্বে বলগদেশের নানাস্থানে 
ব্রাহ্মণ; ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও প্রবল ছিল। বৌদ্ধেরা তখন বন্গদেশের 
অনেক স্থানে বিচরণ করিত এবং স্থানে স্থানে বৌদ্ধ সন্গযাসী বা প্রচারকগণ 
আশ্রম নির্মীণ করিয়। বাস করিত । অনেক স্থানে হিন্দুসমাঁজ বৌদ্ধ উপদেশক- 
গণের সংদর্গে আসিয়া স্বধর্থতরষ্ট হইয়া পড়িয়/ছিল। অনেক স্থানের ব্রাহ্মণ 
সন্তান বৌদ্ধসংসর্গে মতিত্রষ্ট হইয়। যথেচ্ছাচার করিত এবং ব্রাহ্গণ্য ধর্মের 
বিপরীত ব্যবহার করিয়! রাজ ও প্রজার অসন্তুষ্টি বিধান করিত। রাজা 
আদিশুর এইরূপ অনেক ব্রাঞ্গণ দর্শন করিয়া এবং এতাদৃশ অনেক ব্রাহ্মণের 
অশান্ত্রীয় ব্যবহার শ্রবণ করিয়া অত্যস্ত বিরক্ত হয়েন। 

সাধারণতঃ এদেশের যুবতী রমণীরা যে বয়সে গর্ভবতী হয়েন, মহারাজা 
আদিশুরের সহধর্থিণী ( মহারাণী) সেই বয়সে গর্ভবতী না হওয়ায় মহারাজা 
চিন্তিত হইলেন । বংশধর না থাকিলে বংশলোপ, পিও লোপ এবং রাজ্যলোপ 
হইবে এই দুশ্চিন্তায় মহারাজা বাহাছুর দ্বিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে, আচার্ধ্যগণ, জ্যোতিষীগণ এবং হিতৈথী ব্রাহ্মণবৃন্দের পরামর্শ ও 


বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি। ১৭১ 


বযবস্থানুদারে শান্্রমতে 'আদিশূর একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাধা করিতে অভিলাষী 
হইয়া! ষে সকল ব্রাঙ্গণকে আহ্বান করিলেন এবং যে সকল ব্রাঙ্গণের দ্বারা 
যক্তক্রিয়া ও তদনুনঙ্গিক কাধ্যকলাপ নিষ্পন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন, 
সেই মকল ব্রাহ্মণ তাহার এবং সভাসদের মনস্তষ্টি বিধান করিতে পারিলে ন 
না। অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইল, এই সকল ব্রাক্ষণ মধ্যে প্রবলভাবে 
বৌদ্ধদোষ প্রবেশ করিয়াছে । প্র সকল ব্রাহ্ধণ-মধ্যে বৌদ্ধধন্মন প্রবণতা দোষের 
সঙ্গে শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুর এবং রাজসভাসদগণ আরও যে সকল দোষ 
দেখিতে পাইলেন তাহার প্রধানগুলি এন্থলে উল্লেখ করিয়া দিলাম । জুগ্ধ, 
স্বত, মধু ও পুষ্প বিক্রয়, শুদ্বের সহিত বাস, কুসীদ্দ গ্রহণ, চিকিৎস। ব্যবসা 
করা, স্বরাপান ও সুর! বিক্রয়, ছাগ কন্বণ প্রস্তত কর!, চিতরবিদ্যা! শিক্ষা, 
শূদ্রের গৃহে পাচকের কাধ্য করা এবং বহু শিষ্যের গুরু হইয়া বহুস্থানে, 
বছজাতির মধ্যে, দান গ্রহণ করা। কিন্তু রাজা আদিশুর যখন আরও 
হুল্মানুহুপ্মরূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, তখন জানিতে পারিলেন, অনেক 
্রাঙ্মণ ক্রিয়াহীন, নাস্তিক ও বেদবিষয়ে মূর্খ হইয়া গিয়াছে, এইজন্য মহারাজা 
আদিশূর লজ্জা, ক্রোধ ও বিরক্তিতে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিশেন। 
শাস্ত্রে লিখিত আঁছে-_ 
১। অযাজ্য যাজনৈ শ্চৈব নাস্তিকোন চ কর্ণ! । 
কুলানাণু বিনশ্ঠত্তি ঘানি হীনাঁনি মন্ত্রতঃ ॥ 
২। ক্রিয়া হীনশ্চ মূর্খন্চ সর্বধর্মম বিবন্জিতঃ। 
নির্দয়ঃ সর্ববতৃতেষু বিপ্রশ্চগাল উচাতে ॥ 
অর্থাং__ভগবান মনু কহেন, অযাজ্য যাজন, নাপ্তিকত! ও বেদাদি মন্ত্র অনধ্যয়ন 
হেতু ত্রাহ্গণ আপন কুলকে আশ বিনাশ করেন। ভগবান অত্তি বলেন, 
ক্রিয়াহীন, ধর্মহীন, নুকর্মহীন, গায়ত্রীহীন, এবং নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মধ্যে 
গণ্য। যাহা হউক, অনুসন্ধান করিয়া, যাঁগ, যজ্ঞ, হোম ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পাদন 
করিতে সমর্থ এমন ব্রাহ্মণ বহু সংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও, মহারাজা আদিশুর 
এরূপ বিরক্তমন! হইয়া ছিলেন যে, অন্ত দেশ হইতে সুত্াঙ্গণ আনাইয়! পুজোষ্ 
যাগ নিপ্পন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। 
এই সময়ের কিছু পূর্বে আদিশুরের রাজ্য মধ্যে স্বর্ণ বণিক জাতীয় সনক 
আঢা নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। ধনে, মানে ও পুণ্য কর্ণ ইনি বিশেষ 
বিখ্যাত হইয়া উঠিরা ছিলেন। সুবর্ণ বণিক জাতির কুলাচার্গণ কৃত 


১৭২ আঙ্কুর। 


কারিকারি পুস্তকে সনক আটা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কুশল নামক 
বণিকের পুজ্র সনক সুবর্ণ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাহার সনাতন ও সনতকুমার 
নামে ছুই সহোদর ছিল। 

জাতাস্য়ো যে কুশলন্ত পুত্র | 

বাণিজ্যকারী সনকন্ত হেয়ঃ। 

আসীন্মণেন্তেযু সনাতনে। বৈ। 

গন্ধাদি সন্তশ্ত সনৎ কুমারঃ | 
সনক মাঁঢ্যের ভার্ধ্যার নাম বরাটিক। ছিল এবং ইহার! বৈশ্ুকুল সম্ভৃত ছিলেন । 

যা পদ্ম গন্ধাঙ্গ শ্রবর্ণ বণ! 
বরাটিকা হ/স্তে সনকম্চ যন্তৌ। 
জায়াপতী বৈশ্কুলে হি জাতৌ 
শ্রীমাধবৌ বৃষ্ঃিকুলে বথা*হন্তাম। 

সনক আট্য- মণি ব্যবসায়ী, স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং রত্ব ব্যবসায়ী বলিয়া গ্রসিদ্ধ 
ছিলেন। এই ব্যবসা উপলক্ষে তিনি স্বয়ং এবং তাহার অধীনস্ত বহু লোক 
নানাদেশে গমনাগমন করিত। ম্তুতরাং বন্ম্থানের সমাচার ইহাদের দ্বার 
প্রাপ্ত হওয়া যাইত। মহারাজা আদিশুর সনক আটঢ্যকে ডাকাইয়৷ জিজ্ঞাসা 
করিলেন “হে আটঢ্য! তোমার লোকের মান! দেশে গমনাগমন করিয়। থাকে 
সুতরাং তোমার দ্বারা আমি একট! প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইবার 
আশা করি। আমি এক্ষণে অপুত্রক; পুভ্র কামনায় শাস্ব বিধিমতে পুজোষ্ট 
যাগ সমাধা করিতে ইচ্ছা করি। দেশাস্তর হইতে শাগ্ধকুশল, স্বন্মণিষ্ঠ ও 
লদাঢারী ব্রাঙ্মণাধ্যাপক আনাইয়া এই যাগ সম্পন্ন করিৰ এরূপ অভিলাষ 
করিয়াছি, অতএব কোথায় এরপ স্থগ্ডিত ও স্বধন্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতে 
পারে, ভূমি তথ্িষয়ক সম্বাদ দিতে পার কি?” মহারাজের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, নক আঢ্য কহিলেন “হে মহারাজ ! কান্যকুক্জ নামক গ্রসিদ্ধ মগরে 
এরূপ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তথাঁকার নরপত্তিকে পত্র লিখিয়! অনুরোধ 
করিলে আপনার অভিলাষ পুর্ণ হইবে ইহা ঞ্রুব সত্য।” সভাসদগণ মনৰ 
'আচ্যের টক্তিকে যুক্তি যুক্ত বলিয়। স্থির করায়, মহারাজ আদিশূর সনক আছ্যের 
প্রতি অতিশর অন্ুষ্ট হইলেন এবং ত্বাহাকে “বণিকরাজ* বা স্বর্ণ বণিক 
উপাধি প্রদান করিলেন। আদিশ্র সনক ঘট্যের সম্মান বৃদ্ধির জন্ত তাহাকে 
যে তার ফলক উপহার প্রদান করেন তাহাতে এই শ্লোকটি খোদিত হইয়াছিল-." 


বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি । ১৭৩ 


দ্ব্ণ বাণিজ্য কারিত্বা দত্র স্থিত বিশাংময় | 
স্থবর্ণ বণিগিত্যাধ্যা দত্ত সম্মান বৃদ্ধয়ে। 

অর্থাং--মামার রাজ্যবাসী বৈশ্য বন্দের শ্রবর্ণ বাণিজাহেতু তাহাদিগের সম্মান 
বৃদ্ধির জন্ত 'আমি মহারাজা আদিশুর তাহাদিগকে সুবর্ণ বণিক আখ্যা গ্রদান 
করিলাম। এ নামানুসারে সুবর্ণ ব্যবসায়ীদিগের বাসস্থানেরও নাম স্বর্ণ 
গ্রাম হইয়াছিল। 

_ মহারাজা আদিশুর রাঁজসভাদদগণ কর্তৃক সমর্গিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "পু্রেষ্টি যাগের জন্য কান্তকুজ দেশ হুইতে আমি 
শান্তরকুশল ব্রান্ণ আনাইবার কারণ অভিলাষ করিয়াছি, কারণ বৌদ্ধ-ধর্মের 
প্রাবল্য হেতু এবং তৎসঞ্গে নান! কারণে ব্রাঙ্গণ্যধর্মের হানতা হওয়ায় দেশান্তর 
। হইতে সুত্রাক্ষণ আনয়ন করাই আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়! বিবেচনা করি।” 
রাজান্ুগত ব্রাহ্গণবর্গ ইহাতে রাজার পক্ষেই অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন 
বলিয়া প্রথিত আছে। 

বিগ্রাথ বেদবিধান বঞ্চিত হৃদে! 
বিজ্ঞায় বিজ্ঞো বিভূঃ। 
গৌড়স্ান্‌ মকলান্‌ কলিগ্রকলিতান্‌ 


বিশ্বোপশস্তে ক্ষমান্‌ ॥ 
( কায়সথকুল পঞ্জিকা ) 


অনন্তর মহারাজা আদিশৃর কর্তৃক কান্তকৃন্জ নগরে দৃত প্রেরিত হুইল। 
প্রধান দূত বণিক জাতীয় পুরুষ ছিলেন; সম্ভবতঃ, তিনি নক আট্যেরই 
সম্প্রদায়তৃক্ত ব্যক্তি । 

কনোজের ব্রাদ্ষণ-সমাজ অতীব প্রদিত্ধ ও অতীব পুরাতন। পৃথিবীর 
যে যে স্থানে কাগ্থকুজ দেশীয় ব্রাহ্মণ আছেন, তীহাদের পূর্বপুরুষগণের জন্মস্থান 
কনোজ। এক সময়ে নিজ কান্তকুজ্জ নগরে ছুই লক্ষ ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন, 
এখনও এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণের বসতিই অধিক। কান্তকুজা নগরী অতীৰ 
প্রাচীনা। চন্ত্রবংশীয় পুরুরবার অন্ববায়ে দশম পুরুষে কুশ নাম! নরপতি 
জন্মগ্রহণ করেন। কুশের পুরু কুশমাভ নরপতি, “মহোদয়” নামে দেশ বা 
নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কুশনাভের একশত কন্তা ছিল। বাধু কর্তৃক 
কণ্তাগণ কুজা হয়। একথা রামায়ণের বালকাণ্ান্তর্নত ৩২ সর্গে উ্নিখিত 
জাছে। এই জন্ত “মহোদয়” নগরের নাম কান্যকুজ হইয়াছে । “কান্তকুজ 


১৭৪ অঙ্কুর । 
মিতিথ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরং*। কুল্লুকভট্র মহাঁশক্ন মন্ুদংহিতার টাকায় 
কনোজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কান্যকুজ প্রদেশের লোকেরা এমন 
ধনবান, বিদ্বান, বিক্রমী ও সৌধীন পুরুষ ছিলেন যে, তাহাদের অনেকের 
্ব্য দেখিয়া দূরবন্তী প্রদেশস্থ নরপতি ব! প্রখ্যাত বণিক সমূহ আশ্চধ্য 
হইয়া যাইতেন, বড় বড় পণ্ডিতের! ও সাহনী এবং বলবান বীরের! ইহাদের 
পাঁতিত্য, সাহস ও শারীরিক সৌন্দধ্য এবং বল দেখিয়৷ অবাক হইয়! থাকি- 
তেন। প্রাচীন কনো নগরে হ্রিশ হাজার তান্ুল বিক্রেতা বাস করিত। 
সখ শ্বচ্ছন্দতা৷ থাকিলেই মানুষের মন সাধারণতঃ বিলাসের দিকে প্রধাঁবিত 
হয়; সুতরাং, পুরাতন কনোজে বিবিধ প্রকার প্রস্থন, বিবিধ প্রকার সুগন্ধি 
দ্রব্য, চন্দন, তাম্থুল গ্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমান 
কনোজ, কেবল ধ্ব*নাবশেষে পরিণত হইয়াছে । আমি ইংরাজি ১৯০৪ অন্দে 
কনোজে গমন করির! চারিদিকে অগণ্য প্রাচীন কান্তির ধ্বংসাবশিষ্ট দর্শন 
করিয়াচিলাম। কলিকাতার “জন্মহমি” নামী মাসিক পত্রিকায় ১৩১২ 
সালের শ্রাবণ, ভাদ্র ও কান্তিক এট তিন সংখ্যায় কনোজের বিবরণ লিখিয়! 
ছিলাম। পাঠকেরা তাহা পাঠ করিলে প্রাচীন ও বর্তমান কনোজ সম্বন্ধে 
অনেকট!| জান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কনোজের শেষ স্বাধীন নরপতির 
নাম জয়চন্ত্র ৷ 

কনোজের রাজা, বীরসিংহের নিকট, মহারাজ! আর্দিশূর যে পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল। 


রাজ! বীরসিংহের প্রতি রাজ! আদিশুরের পত্র। 


শ্রীমৎ রাজাদিশুরে! ভবদবনিপতি ধর্মমরাঁজোহি শান্ত । 

সল্লোকঃ সদ্িচার! রৈরদিতি নুতপতিঃ সর্যথাসীৎ তথাসীৎ॥ 

প্রতাপাদিতা তণ্ডাথিল তিমিররিপুস্তত্ব বেত মহাত্মা । 

জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড় রাজ্যানিরস্তান ॥ 

পাত্রং প্রপচ্ছ পৃতং পরমন্থুর পদদ্বন্ব পন্মার্চকোসৌ । * 

কাসন্তে কাশ্রগীশীঃ ক্রতুকৃতি কুশলাঃ কাপি ক্ষত্রিয় কুলীনাঃ ॥ 
_ পাত্রস্তেষামবোচৎ পরিচয়মখিলং ভূপবাক্যাদ দবিজান্তে। 

কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গ! ইব কিল তপস! নৈব কেষামধীনাঃ ॥ 


& এই পাত্র ( মভাসদ ).স্নক আডঢা। 


বঙ্গে ব্রাঙ্গণ বসতি। ১৭৫ 


কোলাঞ্চন্ত মহীপতিঃ ক্ষিতিভূজা মেকত্রধানঃ প্রধীঃ | 

স্বেষ্টে নিঘমতি মহাশয়তরঃ শ্বীরসিংহ স্বভৃৎ॥ 

তন্দেশবাঁসিনঃ সমাধিক্কতিনঃ পাপালিসংহারিণঃ | 

সস্তি ব্বসমাঃ সভাসদ ইতো৷ গৌকেন্জর ভূমীশ্বরাঃ | 

ভূপোড়ুদ্‌ ভবনে স্বচেষ্টিতপরঃ সদভৃত্য ভাধ্যান্বিতান্‌। 

ভূদেবান বৃষলান্‌ বিচিত্র লিখনৈরানেতুকামঃ স্বয়মূ ॥ 

পত্রেণ প্রণব প্রমোদর চিতাং শ্রীবীরসিংহে লিপিং। 

গোড়ক্ষা পতিরেব পুণা নুমতিদর্তেন প্রস্থাপয়ৎ ॥ 

নুকৃত সুুকৃত সংহাঃ সর্ববশাস্তার্থ দক্ষা | 

লপিত হত বিপক্ষা স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ ॥ 

সুজিত সুগত বৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে, 

দ্বিজঝুলবর জাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রবাস্ত। 

বৃপতি স্ুকৃতিসারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ। 

গ্রবলবলবিচারে। বীরসিংহোতিবীরঃ। 

ময়ি বরসধিতাস্তে ভূমিদেবান্‌ সঙ্গত্রিয়ান পুনরপি মম গোঁড়ে 
প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্‌। 

মুদ! গণ্ডকামা; পুরাবাস গৌড়াঃ সমাহার কোলাঞ্চ দেশং ক্ষিতীশম্‌। 

বৃপাত্বাঞ্চলন্ধ! সদারাদি ভূঠ্য মহাযোগিনস্তে বভূবঃ সন্ষত্রিয়াঃ | 

মহারাজ রাজাদিশুরে। মহাত্মা! ত্বয়া বীরসিংহস্য মেন্তাদিসখ্যম | 


ভবাজ্ঞান্থসারান্ধি গ্রস্থাপব্যমি দ্বিজান্‌ পঞ্চগোত্রান্‌ শ্বদারাি সহচরাঃ ॥ 
এম্থলে উপরিউক্ত পত্রের অনুবাদ দেওয়া ষাইতেছে। সুরপতি ইন্দ্র যেমন 
স্বর্গে রাজত্ব করেন, শ্রীমান আদিশুর নরপতি সেইরূপ পৃথিবীতে রাজত্ব 
করিতেছেন। রাজ্য শাসনে তিনি ধর্মরাজ সমতুল্য, সদ্বিচার়ে তিনি নিতান্ত 
সৌজন্য প্রকাশক | হৃু্যদেব যেমন তাহার উজ্জল কিরণ জালে অন্ধকার 
সমূহ নষ্ট করেন, তিনি তেমন স্বীয় প্রতাপ-প্রভাবে অরাতিঝুল ধ্বংস করেন। 
তিনি তবজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা এবং স্বয়ংই বৌদ্ধগণকে পরাভূত . করিয়া স্বীয় 
গৌড় রাজ্য হইতে তাহাদিগকে নিফাধিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরম 
দেবতার পাদপন্নদ্ধয় সর্ধর্ধাই অর্চনা! করিতেন। একদা তিনি তাহার ধর্ম- 
পরায়ণ ও পবিত্রচেত৷ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কোথায় যাগবজ্ঞ 
ক্রিয়াকুশল ব্রাঙ্ষণ এবং সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় পণ্ডি৬ দেখিতে পাওয়া যায়? 


১৭৬ অন্কুর | 


নুপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্র তাহাকে কহিলেন, হে মহারাজ ! কান্য- 
কুজ দেশের ব্রাহ্মণগণ তপোবলে স্বাধীনচেতা, তাহারা তথায় কুরঙ্গের ন্যায় 
স্বচ্ছন্দে বাস করেন এবং কাহারও অধীম নহেন। সেই কান্যকুন্জ দেশের 
অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রীবীরসিংহ ধীশক্তি সম্পন্ন, উদ্দার প্রকৃতিক ও 
্বধন্ঘনি। তদ্দেশবাসী ব্রাঙ্গণগণ ধজ্ঞকাধ্য কুশল, পাপসংহরণক্ষম ও বেদব্যাস 
তুল্য তেজ-সম্পন্ন। তাহারা রাঞ্জসভাতে গমনাগমন করেন । হে গৌড়াধিপতে ! 
আপনি সেই ভূদেবগণকে এখানে আনিবার চেষ্টা করুন। গৌড়াধিপতি 
নৃপতি ইহা! শুনিয়৷ নিজ রাজ্যে সেই ব্রাঙ্মণগণকে ও লিপি-কুশল ক্ষত্রিয়বর্গকে 
আনয়ন করিবার ইচ্ছায় পাত্রবরের স্থিত পরামর্শ করিয়। আনন্দচিত্তে এই 
প্রণয়লিপি রচনাপুর্ববক, দূত দ্বারা তাহা বীরসিংহ ভূপতির নিকট প্রেরণ 
করিলেন।-_হে বীরসিংহ নরপতে ! জামি গৌড়রাজো বৌদ্ধগণকে পরাজয় 
ও তথা হইতে দূর্বীভূত করিয়াছি, এক্ষণে ইচ্ছা করি পুণ্য-কর্ম-পরায়ণ 
সর্বশাস্ত্রবিদ, বিপক্ষ-বিজয়ী, স্বস্তিবাঁক্যসংযুক্ত বেদজ্ঞ সদ্বংশজাত ত্রাহ্মণগণ 
অনুকম্পার সহিত মদীয় এই রাজধানীতে আগমন করেন। আপনি নৃপতি 
কুলে পুণ্যযশাঃ, স্বীয় বংশের অবতংস স্বরূপ বীরাগ্রগণ্য এবং বল প্রয়োগে ও 
বিচার কাধ্যে সুদক্ষ । আমি আপনার সহিত সথ্য বন্ধনে অভিলাধী। আপনি 
অন্ুগ্রহপূর্র্বক মদীয় গোৌঁড়দেশে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন এবং তাহাদের 
সঙ্গে যেন কহিপয় ক্ষত্রিয় থাকে ।_-নরপতি বীরদসিংহ আদিশুরের পত্র পাঠ 
করিয়া, তাহা প্রচার করায় কতিপয় মহাষোগিব্রাহ্গণ নৃপাজ্ঞামতে কান্যকুজ 
দেশ ও তদ্দেশায় ভূপতিকে পরিত্যাগ করিয়া, দ্ারাদি পরিজন ও ক্ষত্রিয় 
সহচরের সহিত গৌডদেশে বাস করিবার জন্য আনন্দে তথায় গমন করিতে 
ইচ্ছা করিলেন। তথন বীরসিংহ নরপতি পত্রো রে লিখিলেন, হে মহারজাধি- 
বলাম আদিশৃর ! আপনি মহাস্ম, আপনার সহিত অদ্য আমার প্রথম সখ্য- 
রন্ধন ছইল। আমি আপনার আজ্ঞা মতে পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজপঞ্চককে প্রেরণ 
করিলাম, তাহারা নিজ নিজ পরিজন ও ভূত্য লইয়া যাইতেছেন। অনুবাদ সমাণ) 

উপরে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদ্িগের নাম এই-- 
ভষ্ট্রনারায়ণ, শ্রীহ্্য, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ। ইহাদের সহচর ক্ষত্রিয় পঞ্চকের 
নায় ঘ্শরথ, মকরন্দ, বিরাট, কাপিদাদ ও পুরুষোত্তম। দশরথ বন্থ গৌতম 
গোত্রের লোক, মকরনদ ঘোষ মৌকালীন গোত্রে, বিরাট গুহ কাশ্তপ 
গোরেয়, কাবিদাস মির বিশবামিত্র গোত্রেয় এবং পুরুযোওম দত মৌদগণ্য 


কবির স্বপ্। ] ১৭৭ 


গোত্রের লোক ছিলেন। দক্ষের সঙ্গে দশরথ, ভট্টনারায়ণের সঙ্গে মকরন্ন, 
শ্রীহর্ষের সঙ্গে বিরাট, বেদগর্ভের সঙ্গে কালিদান এবং ছান্দড়ের সঙ্গে পুরুষোত্তম্‌ 
বলগদেশে আসিয়াছিলেন । এই পঞ্চ ব্রাঙ্মণ হইতে বাঞ্ধালার কনোজ-ব্রাঙ্ষণ শ্রেণী 
সমুভূত এবং এ ক্ষত্রিয়কপর্থ। বর্তমান বঙ্গের কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ। 
ভট্টনারায়ণের গোত্র শাগডিল্য, দক্ষের কাশপ, ছান্দড়ের বাত্ন্ত, শ্রীহর্ষের ভরদ্ধাজ 
এবং বেদগর্ভের সাবর্ণ গোত্র ছিল । 





জ্রীধন্মীনন্দ মহীভারতী | 
কবির স্বপ্ন। 
( অপুর্বব বিবাহ) 


[ ১৫৩ পৃষ্ঠার পর ] 


কিছুকাল নীরবে অতিবাহিত হইলে পর, আমি বিনয়নঅবচনে পুনর্ধবার 
গোলাপস্ুন্দরীকে কহিলাম, “অয়ি দগ়নাশীলে। তোমার সছুপদেশপুর্ণ মধুর 
বচনে আমার মনঃগ্রাণ একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে অন্তঃকরণে অসীম 
আনন্দ উপভোগ করিতেছি । এরূপ বিমলানন্দ, এ জীবনে আর কখনও ভোগ 
করি নাই।৮ কুন্থুমকুলেশ্বরীর কোমল হৃদয় করুণ রসে সিক্ত হইল। 
তাহার প্রফুল্ল ওষঠাধরে মুছু হাস্যের .কিঞিৎ আভাস পাওয়া! গেল। স্থহাসিনী 
সেই মধুর হাস্যময় আস্যে আমাকে প্রি সম্ভাষণ করিয়া কহিল--“কি লইয়া 
অস্তঃকরণ? কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের সমষ্টিতে অস্তঃকরণের নাম করণ হইয়াছে-_ 
জান কি?” আমি কহিলাম--“আমি মহ! মূর্খ) মানব জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ 
কুলে এমন অজ্ঞান আর নাই। কি কি বন্ত লইয়া অন্তঃকরণ--আমাকে 
বুঝাইয়। দ্বাও ; শিক্ষা করিয়া, দে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি।” গোলাপন্থন্দরী 
স্বল্প কথায়, সংক্ষেপে কহিল -“মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটীর 
সমষ্টিকেই অন্তঃকরণ কহে। কনালী-মধ্যে মনের, বদন-মধ্যে বুদ্ধির, 
নাভিদেশে চিত্তের এবং হ্বদয়-মধ্যে অহঙ্কার বৃত্তির গ্রিতি-স্থান নির্দিষ্ট আছে 
জানিবে। সন্দেহ, নিশ্চয়, অন্নসন্ধানাস্মিক! বৃত্তি এবং অভিমান, এই চারিটী 
অন্তঃকরণের বিষয় বলিয়া কথিত আছে। সংশয়কে মনের বিষয়, নিশ্চয় 
জ্ঞানকে বুদ্ধির বিষয়, অনুসস্ধানাম্মিকা বৃত্তিকে চিত্তের বিষয়, এবং অভিমানকে 

৮২৬ 


১৭৮ অন্কুর। 


অহঙ্কারের বিষয় বলিয়া জানিবে। মনঃই সুখ ও দুঃখের একমাত্র তোক্তা । 
সেই মনকে অসার বিষয়-বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া, একমাত্র ভগবানের 
শ্রীচরণান্থজে সমর্পণ করিতে পারিলেই, অনন্ত শাস্তিহথে সুখী হওয়া যায়। 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিচার অথৰ কু তর্কের কিছুমাত্রও আবশ্তকত! নাই। একমাত্র 
ঈশ্বরই সত্য । “এই পরিনৃশ্তমান বিশ্বরাচর মায়িক পদার্থ, স্থতরাং মিথ্যা, 
এই জ্ঞান জন্মিলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে; তখন জানিতে পার! ফায় যে, 
জীবাত্মা ও পরমাস্বার কোনই প্রভেদ অর্থাৎ পৃথক সত্তা নাই। তোমার 
নিজের কোনই সত্তা নাই ; একমাত্র ভগবানের স্ভীতেই সকল জীব স্বত্ববান। 
জীব কিছুই নহে, সকলই দেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর । যেমন চৌর কর্তৃক 
চোর ধৃত হয়, গঙ্গাজলে গঙ্গা-পুজ। হয়, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধত হয়, 
সেইরূপ মনঃ দ্বারাই মনঃ বশীভূত হইয়া থাকে। মনকে স্ববশে আনয়ন 
করিতে মনঃই সমর্থ 1” গো'লাপন্থন্দবীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, 
আমার অন্তঃকরণে এ্রভূত ভক্তি ও শাগ্তিরসের সঞ্চার হইল। নয়ন যুগল 
হইতে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। পুণ্যময়ী প্রনুন সুন্দরীর অপার 
কৃপায়, সকল বিষয়ই স্ুন্দররূপ উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হইলাম। পরে 
আরও কয়েকটা অত্যাবশ্তক বাক্য শ্রবণ করিলাম। সে সকল কথা বা 
উপদেশ বাস্তবিকই বড় উপাদেয়-কিন্ক আমার পক্ষে মে সকল বিষয় পরম 
গোপনীয় বিধায়, এন্থলে সে সমুদাঁয় বিষয় উল্লিখিত হইল না। এই মুহূর্তেই 
আমি ফুলের ধর্মে দীক্ষিত হইলাম। এ ধর্ম অপর কিছুই নহে, কেবল মাত্র 
অন্তের হিত-সংসাধনার্থ আত্মত্যাগ--এই মাত্র। এই পরম নিষাম ধর্ম 
কুন্থমকুল যেমন বুঝে ও প্রতিপালন করে, আর কোন স্থষ্ট জীবই সেরূপ 
বুঝে না। অপর জীবের মন্বল-সাধন দূরের কথা,_-কেবলমাত্র অন্ঠের 
মনস্তি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত বা বিলাসের জন্তও কুম্থমকুল অনায়াসেই অকাতরে 
আত্ম বিসর্জন করিয়া থাকে । ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত সুখ ব৷ শান্তি-লাভ 
হয়! থাকে, ইহা মানব-ধর্্-শান্ত্রেও সুম্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। কুম্থুমকুল 
ত্যাগপরায়ণ! ; সুতরাং ইহারা যেমন অনন্ত সুখের অধিকারিণী, অপর প্রাণী 
কদাচ সেরূপ নহে। কুন্থুমকুলের রূপ ও গুণ উভয়ই একাধারে বিদ্যমান। 
উভয়ই অনন্যসাঁধারণ, উভয়ই জগতে অহুলনীয়, উভয়ই জ্ঞানবান জীবের 
লোভের কারণ। এই হেতুই ত্রিদিবের অমরনিকর পর্যযস্তও প্রহথন-লাতের 
নিমিত্ত একান্ত লালায়িত হইয়া থাকে । স্থষ্ট পদার্থের মধ্যে কুসুম যে সর্বাপেক্ষ! 


কবির স্বপ্ন । ১৭১ 


সুন্দরী, মনোহারিণী ও গ্রীতিদার়িনী * তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে প্রস্থন লইয়া, দেই রূপই ব্যবহার করিয়া থাকে । 
এক পুপ্পেই, সাধুর সঘভ্তির বিকাঁশ ও বিলাসী বা অসাধুর ইন্দিয় পরিতৃপ্ত 
হইয়। থাকে। হায়! কত পুণ্যে কুম্থুম জন্ম লাভ হইয়া! থাকে সাধারণ মানবে 
তাহা বুঝিতে পারে না। 

চিন্তার বেগ মন্দীভূত হইলে_আমি গোলাপ কুন্থুমটাকে কহিলাম_- 
“অয়ি ম্থভাষিণি! তোমরা সর্বত্যাগিনী; ধরাধামে তোমার্দিগের তুল্য 
তাগণীল জীব আর নাই। সর্বত্যাগী হইলেই, প্রকৃত সুখ ও শান্তি-লাভ 
হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধ মানবে অর্থাৎ সাধারণ সংসারী জীবে তাহা সম্যক্‌ 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না । মানবে, কেবলমাত্র আশ্মন্থুখ অন্বেষণ করিয়া 
থাকে। অপরের স্থথের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। আত্ম সুখ স্বচ্ছন্দত। লাভের নিমিত্ত, অপরের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে 
মানবে কিছুমাত্রও কুষ্টিত নহে। কোনরূপ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলে, নির্বোধ 
নরে স্বীয় পুর্নাবিস্থ। বিশ্বৃত হয়, নিজ শক্তি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া 
থাকে। কুতবিদ্য ব্যক্তিবৃনের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় না। 
ভূম্যধিকারী, রাজা, মহারাজা, এমন কি প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটও এই 
অগ্তায় আচরণের বশবঞ্তী। সমগ্র ভারতবর্ষ-মধ্যে, বঙ্গবাসপীকেই অপর 
প্রদেশের লোকে, অধিকতর ঘৃণ! ও উপহাস করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর মত 
পরন্ী কাতর ও স্বজাতীর উন্নতি-বিদ্নকারী মানব-সম্প্রদায় আর কোথাও 
নাই। হে সুন্দরি !-_মানবজাতিকে একান্ত স্বার্থপর বলিয়া জানিবে।” 
মানবজাতির উপর,--বিশেষতঃ বাঙ্গালীর উপর- আমার ঘোর ঘ্ব্ণার উদ্রেক 
হইল। গোলাপ কুস্ুমটী, মানবের চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে অনেক বিষয় 
বলিয়! নিরস্ত হইলে পর, আমি চিত্রপট-চিত্রিত মুর্তিবং নীরব রহিয়া, কু্ম 
কুলেন্্রাণীর সারগর্ভ উপদেশ সমূহের অর্থ ও ভাব চিন্তা করিতে লাগিলাম। 
ক্রমে ক্রমে, প্রায় সমুদায় প্রন্থন সুন্দরীই আমার সন্নিকটে আসিল। 

কত পুষ্প কত উপহাস করিল। পুষ্পজাতি সর্বজ্ঞ! ; কেননা, দেখিলাম-_ 
অনেক পুণ্প আমার বনুপূর্ব্বে সময়ের বহুবিধ ঘটনা শ্মরণ ক্করাইয়!, আমাকে 
লজ্জিত করিল ) পুষ্পসঙ্ঘ সর্ব্তা না হইলে তাহারা আমার মানসিক ভাব এবং 

* এই প্রবন্ধে রহম জ।তিকে স্ত্ীলিঙ্গ মধ্যে গণা করা হইয়াছে, ইহ! পূর্বেবেও উল্লিখিত 
হুইয়াছে। লেখক। 
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একান্ত গোপনীয় ঘটন! কি প্রকারে জানিবে? "ুমুখী'র সহিত আমার কৌতুক- 
জনক অনেক ঘটনাও ম্মরণ করাইয়া দিল। আঁমি লজ্জিত হইয়! নির্বাক রহি- 
লাম, বাক্য-স্ষ,স্তি হইল ন|। কুন্থুমন্ন্দরীগণ আমার আরও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন 
প্রকার অতি গৃঢ় রহস্য প্রকাশ করিল) ঘটনাবলীর বার, তারিখ, এমন কি, 
দণ্ড পল বিপল পর্যন্তও অনায়াসে বলির! দিল, যাহা আমি ভিন্ন, অপর 
কাহারও জানিবার, কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। এস্থলে সে সকল গোপনীয় 
বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্ক বিধায় ক্ষান্ত রহিলাম' আমাকে প্ররুতই “ভাল 
মান্য জ্ঞান করিয়া, ফুলসুন্দরী সমূহ ত্রমশঃ আমার অতি নিকটে আসিল। 
তাহাদিগের নিজ নিজ নির্দিষ্ট পল্লবান পরিত্যাগ করতঃ, আমার কঠোর 
কলেবরের অনেক শ্তানাধিকার করিয়া উপবেশন করিল। আমি, আমাকে 
পরম পুণ্যবান ও ধন্ত জ্ঞান করিয়া স্থিত হইলাম । কোমলা কুম্ুমাঙ্গনাগণের 
পবিত্র অঙ্গ্পর্শগনিত স্থুথে, আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইল; জন্ম সার্থক 
জান করিলাম। ( কুপ্রবৃত্তি বা নীচ ভাব কুন্ুমে কদাচ সম্ভবে না, পাঠক 
পাঠিকাগণ ইহ! স্থির জানিবেন ) নিংস্বার্থকর্শ্ম ও নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেমই যে 
জগতের সারধর্ম, গোলাপন্থন্দরী পুনর্বার "আমাকে উৎকুষ্টরপে, অতি সরল 
ও সহজ বাক্যে তাহ! বুঝাইয়৷ দ্রিল। আমি বংপরোনাস্তি হৃচিত্ত হইলাম, 
পুলকে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমি সাধান্ত মাঁনব ? তাহার! স্বর্গীয় ভাবাপন্না 
পরম পবিভ্রা প্রস্থন, এতছুভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহ1, ততৎকালে আমার 
মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই | সর্ব বিষষেই আমি কুস্থুমজাতির সমকক্ষ; 
ইহাই স্থির জ্ঞান করিয়া, সেই ভাবেই কুক্ুমকুলাঙ্গনাগণ-সহ বাক্যালাপ 
করিতে লাগিলাম। সর্ব প্রথমাগতা স্তরসিকা নবীন কুম্ুমটী, কোমলমধুর 
ভাঁব সংযুক্ত প্রীতি সহকারে আমাকে কহিল-_“সর্ববানন্দ ! তুমি একটা মানব 
মাত্রঃ ত্বামর আমাদিগের কৌন্থমিক মোহিনীশক্কি-প্রতাবে, তোমাঁকে' 
ভিন্ন গ্রকৃতি প্রদান পূর্ব্বক ভূগাইয়। রাখিয়াছি। তুমি তোমার নিজ পতি প্রাণ! 
ধর্মপত্রীর সামান্ত একটী ব্যঙ্গবচনে বাথিত হইয়াছি ; কিন্তু ইহা কাচ প্রেমিক 
ও স্ুবুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে।”” এতঙ্ছবণে আমি লজ্জিত হুয়া অধোবদনে 
অবস্থিত্তি করিতে লাগিলাম । গোলাপ সুন্দরী কহিতে লাগিল--ণ্ধিনি প্রেমিক 
অর্থাৎ বাহার হৃদয়ে পবিত্র প্রেমের কোমল মধুর স্থু-ভাব সর্বদাই জাগরুক 
আছে, ধাহার কোমলান্তঃকরণে সারল্য আছে, মানসক্ষেত্রে স্থুরস ও পর-হিত- 
চিন্ত। আছে, তিনি-কি হ্ুছবদ্,.কি শত্রু, কি সাধু, কি অনাধু কি জ্ঞানী» কি 
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মূর্খ, কি নর, কি নারী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকল গ্রাণীকেই সমানরূপ 
কূপানেন্ধে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ও সকল ব্যক্কিকেই স্ুম্ধদ বা মিত্র 
জ্ঞান করেন। এই প্রকৃতির ব্যক্তিবৃন্দকে ত্রঙ্গাবলোকনকারী সর্বজন-মিত্র 
বলা যায়। তাহার! ্লাত্মাকে, কীট পতঙ্গ হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ধাদি 
পর্য্যন্ত, সর্বভূতেই তুল্যরূপে বিদ্যমান দর্শন করিয়া থাকেন। সর্বভূতকেও 
আত্মাতে অবিচ্ছিন্নভাবে অবলোকন করিমা থকেন। এই সকল ব্যক্কিবর্গকে 
বিশ্বপ্রেমিকও কহে। হে সর্বানন্দ! তুমি স্পটবক্তা, সত্যবাদী, জিতেক্তরিয়, 
মিষ্টভাষী এবং তোমার মহদন্তঃকরণ দয়া বা মমতা পরিশূন্য এবং নীরস 
নহে, তাহাও আমর! অবগত আছি। সত্য বাক্য গুলিন প্রায়শঃ নীরস 
হয়, এই নিমিত্তই অনেক “পত্তিতঘূর্থ তোমার সত্য বাক্যে মর্্াহত হইয়া 
অনেক সময়েই অনর্থক অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে ।” 

এই সময়ে রূপরেখা নারী চম্পক জাতীয়া একটা কিশোরী কুন্ুম আসিয়া 
নবীনার শ্রুতিমূলে, মৃছস্বরে একটী কথা কহিলে পর, তদ্ত্তরে নবীনা 
কহিল--“রূপরেখা ! তুমি চিত্তিতা হইও না, আমি সকল কার্যেরই সুবিধান 
করিব।” তত্ক্ষণাৎ গোলাপন্ুন্দরীর ভাব-পরিবর্তন হইল। অপর 
বিষয়ের উল্লেখ করতঃ, একটা অর্ধ বিকসিতা, পরম লাবণ্যময়ী কুস্থমকে 
নির্দেশ করিয়া, 'প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে আমাকে কহিল--“হে সর্বানন্দ ! হে ভদ্র, 
হে কুলীন, হে নরকুলরত্র ! আমার ভগ্রী, এই নব-প্র্ষ,টিতা সৌগন্ধবতী 
সদা প্রীতিদায়িনী, পরম লাবণ্যময়ী বালিকা “কুন্দসুন্দরী'কে বিবাহ কর। 
এই 'মধুমতী “কুন্দ' সহধর্মিণী নামের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ। 
হইবে। ইহার দ্বারা তোমার সাংসারিক যাবতীয় ক্লেশ ও অন্থৃবিধ! বিদুরিত 
এবং নিত্য নব নব অভূতপূর্ব সখের সঞ্চার হইবে । এই কুস্থমললাম 
“কুনানুন্দরী সৌরভময়ী, স্থিরযৌবনসম্পন্ন৷ কুন্থম রূপেই তোমার নিকট 
অবস্থিতি করিবে, মানবরূপ ধারণ করিবে না। দেহের সহিত দেহের কোনই 
সম্বন্ধ নাই। সুখ ছুঃখাদি সম্ভোগ করিবার একমাত্র কর্তা মনঃ, ইহা আমি 
ইতঃপুর্কেই তোমাকে কহিয়াছি; সখ ব! সন্তাপ, দর্শন-যোগ্য পদার্থ নহে, 
আত্মায় উহাদিগের উপলব্ধি হইয়া! থাকে মাত্র। বাস্তবিক, সুখ ও ছুঃখ 
কেবল মাত্র মনেই উপলব্ধি হুইয়! থাঁকে। কুন্দকলিকার স্ু-তাঁব, তোমার 
স্ু-ভাঁবে সম্মিলিত হইলে পর, যে অমৃত ফল উৎপন্ন হইবে, তাহার মু-রসা- 
স্বাদনে তুমি ইহ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন স্থখই সন্তোগ করিবে। ভ্বম্পতীর 
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বুগলগ্রাণ একীভূত হইবে, তাহাতে তোমার চিরজীবন শাস্তি-মুথে 
অতিবাহিত হইবে । আমি যখার্থই কহিতেছি, তুমি ইহাকে বিবাহ করিলে, 
প্রকৃত সুখে হুথিত হইতে পারিবে |” 

আমি এতাবৎকাল সেই সদ্য-প্রশ্কুটিতা কোমল!, কুন্দকলিকার তরুণ 
যৌবন-লাবণ্য দৃষ্টে, একান্ত বিমোহিত হ্ইয়াছিলাম। গোলাপন্ুন্দরীর সকল 
কথা আমার শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইলেও, আমার চিন্তম্পর্শ করিতে সমর্থ 
হয় নাই। বি-বাঁহ” শব গুনিয়াই, শিষ্টের সদৃশ সরলাস্তঃকরণে, 
সহাস্যবদনে ও প্রফুল্লমনে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সন্মতি প্রদান করিলাম। 
তনুহূর্তেই শুভ বিবাহের টদ্যোগ হইল। কানন-স্ুন্দরীগণের একাস্ত 
অন্ুগতা ও আঁশ্রিতা মধুমক্ষিকাঁগণকে রসনচৌকীর বায়না দেওয়া হইল) 
কিন্তু, তাহারা নিশান্ধ বিধায় আবশ্তক সময়ে আসিয়। উপস্থিত হইতে 
সমর্থ হইল ন1। বিল্লিগণের দ্বারা মে কাঁধ্য আংশিকভাঁবে সম্পার্দিত 
হইল। 

কু্মস্থন্দরীগণের মধ্যে হেমার্গিনী, প্রেমাঙ্গিনী, স্থরঙ্দিনী, সুশীলা, সরলা, 
অমলা, কমলা, চপলা, বিমলা, দয়া মমতা, প্রতিটা, ক্ষমা, স্নেহ, মাধুর্ধা, 
প্রীতি, শ্রী, হুমতী, সুনীতি, গায়তী, বুদ্ধি, সুহাপিনী, শ্থভাষিণী, সুমালিনী, 
নুবদনী, ইন্দুমালা, চন্্রলেখা, গ্রতৃতি কিশোরী ও তরুণী কুসুম নিচয় 
সমবেত হইয়া, আমার গাত্রে হরিদ্রো প্রদান করিল। এরূপ সুন্দর 
গীত বর্ণের ও এমন সু-বাম বিশিষ্ট উংকৃষ্ট হরিদ্রা কোথা হইতে সংগ্রহ 
করিল জানিতে পারিলাম না। মাঙ্গলিক শঙ্খ-ধ্বনি হইল, আমোদিনী 
কুন্নুমা্গনাগণের কুন্ুম-কগ-সন্ভব কোমল মধুর হুলুধ্বনিতে, নীরব নিশাঁকালে 
গোলাপকুঞ্জটীকে মুখরিত করিয়া তুলিল। কুম্ুমকুলের কোমল-প্রফুল 
ওক্টাধরের বিমল হাসা, পরম রমণীয় অনুভূত হইল। বৈবাহিক-কাধ্য গুলিন, 
যথা নিয়মে, একের পর অপরটা, সুনিয়মে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইল; সঙ্গে 
সঙ্গে শুভ বিবাহ-কাধ্যও নির্বিঘে সমাধা হইল। যথা বিধানে গুভ-বিবাহ- 
কার্ধা, সম্পন্ন হইয়া গেল দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণের আনন্দ-উৎস উথলিয়া 
উঠিল। গোলাপনুন্দরী অনুমতি অনুারে আমি কনের লজ্জা বন্্রধানি 
ধীরে ধীরে আকর্ষণ করতঃ), তদ্বারা তাহার হাস্যোৎফুল্প বদনেন্দুর উর্ধাংশ 
আবৃত করিক্া দিলাম। তদনন্তণ, কয়েকটা কৌতুক-ভাব-সম্পন্না কমনীয়া 
কুসুম প্রীতিগ্রকুল্লচিত্তে পরম সমাদরে বরকন্তাকে রসের বাসর ঘরে উপবেশন 
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করাইল। তথায় হাস্যমুখী, চপল প্রকৃতি বিশিষ্টা, কোঁমলা কুসুমানাগণের 
ধ্ীতিমত 'মে য়ে মজ লি স' বসিল। পুণ্যপ্রাণা কুসুমস্ুন্দরীসমূহকে 
ত্রিদশালয়ের সুপবিত্র। দেবাঙগনাগণের ন্যায় লুদর্শন, সুন্দরী ও পবিত্র ভাবাপনা 
দেখিলাম। এমন সুখময় স্থান, গোলাপকুঞ্জের এরূপ সুন্দর শোভা, নিদাঘ- 
নিশীথে সুমধুর চন্দ্রীলোকে কুন্থমকামিনী কুলের এমন সুন্দর সম্মিলনী সভা, 
এমন পবিভ্রভাবে পরম্পরের সহিত পরম্পরের মধুরালাপ এবং এমন স্থুনিয়মে 
কাধ্যাদি সম্পাদন, আমি কখনও কুত্রাপি সন্দর্শন করি নাই। মানৰ জীবনে 
এনপ সুখকর ৃশ্ত-দর্শন অসম্ভব। আমার দেহ ও মনের প্রত্যেক পরমাণুই 
যেন, এই সময়ে, অপরিসীম আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছে অনুমিত 
হইল। কুস্থমাঙ্গনাগণের কার্ম্যাদি পরিদৃষ্টে ও তাহাদিগের মধুরালাপে আমার 
স্ব্দয় ও মন পরম পরিতৃপ্ত হইল; জন্ম সার্থক জ্ঞান করিলাম। এই সকল 
আনন্দ যথাবং প্রকাশের শব, ভাষা-মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া, সফল মনোরথ 
হইলাম না; সুতরাং সে সকল বিষয় অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়া গেল? 
রসজ্ঞ পাঠক ও রপিকা পাঠিকাগণের জ্ঞান-গোচর করিতে অসমর্থ হইলাম 
বিধায়ে, মনোমধ্যে সম্যক সন্তাপ রহিয়া গেল। 

বেল!, মল্লিক, বৃথিকা, জাতি, গন্ধরাঁজ, রজনীগন্ধা ও কমল প্রভৃতি পুষ্প 
শ্যালিকা রূপে দর্শন দিয়া, আমার সন্নিধানে আসিয়া উপবেশন করিল। 
বিস্তর পরিহাস, বিস্তর রসালাপ, বিস্তর__কুস্থমোচিত- পবিত্র রহস্য করিল। 
তাহাদদিগের কোমল ও সুমধুর ভাষায় আমি বিমোহিত হইলাম। বকুল, 
চম্পক, পলাশ, বক, পারুল, করবী, আতশী, অপরাজিতা, আকন্দ ও কলিকা 
পুষ্প শ্বশ্রধাদি মাতৃভাবে আগমন করতঃ, উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিল। 
গোলাপ, গীদা, জবা, ক্ুষ্চড়া, ঝুমকা, অশোক, ঘেঁটু, দোপাটী, পলাশ, 
মুচকুন্দ প্রভৃতি পু, দিদিশ্বাশুড়ী” রূপে দর্শন দিয়া, উপযুক্ত আসনে সমাসীনা 
হইল। মধ্যাদা ও বয়ক্রমান্ুসারে প্রত্যেক পু্পই উপযুক্ত বেশে, উপযুক্ত 
ভাবে, উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিল। কুস্থুমার্মনাগণের গ্মধুর সঙ্গীত- 
ধ্বনিতে বাসর ঘরে অপূর্ব আনন-প্রবাহ বহিতে লাগিল। দেবত্রাত- 
বাঞ্ছিত ব্রিদিব-শোভা নন্দন কাননের নিত্যানন্দময় কেলিগৃহ মনে পড়িল। সর্ব 
গ্রথমে, ঝুম্কা পুষ্প তাহার অদ্ভুত অলঙ্কার রাশির ছূর্ববহ ভারাত্রান্তা হইয়!, 
বিস্তর আড়ম্বরসহ, উদ্বেল স্বদয়ে এই গীতটা গাহিয়াই ধর্শান্ত কলেবরা ও ক্লান্ত 
হইয়া পড়িল। 


৬৮৪ অন্কুর । 
জয়গয়স্তী_-বাঁপতাল। 


, প্রেমের ধরায় প্রেম বিরাজে-_. 
প্রেমই ধরার সার। 

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল প্রেমের আধার ॥ 

প্রেমে সানি, প্রেমে স্থিতি, 
প্রেমে বাধা এ সংসার । 

মানবে দেবত্ব লভে,__হু'লে হদে প্রেম-সঞ্চার খ 


ঝুমকার অবঙ্কার-রাঁশিই তাহার অন্থবিধার একমাত্র কারণ হইয়াছিল | মল্লিকার 
বয়ম অন্ন এবং সে কৃশাঙ্গী, সবে মাত্র যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ 
করিয়াছে ; উপযূ্ণপরি তিনটা গীত গাহিয়াই সেও ক্লান্ত! হইয়া কুন্দকলিকাকে 
গীত গাহিতে অনুরোধ করিল। কুন্দও সবেমাত্র যৌবন-সীমায় পদার্পণ 
করিয়াছে, এখনও তাহার সকল অঙ্গ সম্যক্‌ প্রশ্ষ,টিত হয় নাই। লজ্জাবনতমুখী 
কুম্থমটা ভালরূপ গাহিতে পারিল না দেখিয়া, অসামান্তা রূপবতী কুন্থমকুলেন্্রাণী 
প্রীমতী গোলাপন্থুন্দরী আপন অতুলনীয় রূপরাশিসহ আমার একান্ত 
সমীপবন্তিনী হইল এবং কুহ্ছমোচিত স্ু-ভাবে ও অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কুন্থম-কঠ-সন্তব 
মূছ মধুর স্বরে গাহিল-- 
বিভাষ--এক তালা । 
মধুরা রজনী, চন্দ্রমাশ!লিনী -- 
মধুর মলয় বায়। 
মধুর গগনে, মধুর মিলনে, 
চকোর চকোরী ধায় ॥ 
মধুময়ী ধরা, মধুরসে ভর! ; 
হেরি সব মধুময়-- 
মধুর লহরি, অমিয় সঞ্চারিঃ 
মধুর পরাণে বয়-_ 
প্রেমের নাগর, রমের সাগর 
রসিকা নাগরী তায়-- 
মিলেছে মধুর ) আনন্দ প্রচুর-- 
ফুলবালা সবে আয় ॥ 


কবির স্বপ্ন । | ১৮৫, 


প্রতিফুল্ল প্রাণে, মধুময় তানে। 
গাহিব মধুর গান 
| মাতিবে কানন, মাতিবে গগন, 


মাতিবে জীবের প্রাণ-__ 
গানে গানে ধনি! যাপি' নিণাথিনী; 
স্থথ-নিশ! বয়ে যায় । 


বাধি জনে জনে, প্রেমের বন্ধনে, 
আয় সথি !--সবে আম ॥ 

কুস্থমের মন; কোমল কেমন ! 
কুটিলত৷ নাহি তায়। 

সেই মনে মনঃ, বামে যেই জন, 


পড়ে না পে প্রেম-দায় ॥ 

বিশুদ্ধ প্রেম বিলাসিনী, মাধুখ্যময়ী, শ্রীমতী গোলাপন্থন্দরীর এই সপ্ভাবপূর্ণ 
স্থললিত প্রেম-সঙ্গীত-প্রবাহে মূনঃপ্রাণ পুলকিত হইল। এরূপ স্ুধাসিক্ত 
সুমিষ্ট স্বর বিশিষ্ট স্থ-ভাবের মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি ইতঃপূর্বে আর কখনও আমার 
শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার মনঃ হরণ করে নাই। সঙ্গীতান্তে সকল 
পুষ্পই, রসিকা গোলাপন্ুন্দরীর যথেষ্ট প্রশংস! করিল। রসের কথায়, রসের 
সঙ্গীতে, রসের আলাপে, রসের পরিহাসে, রসের বাসরগৃহে রসের প্রবাহ 
বহিতে লাগিল। তৎকালে, আমার মনঃ যে কি অনির্বচনীয় আনন্দরসে 
নিমগ্ন ছিল, তাহ! ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্তের অনুভব একান্ত অসম্ভব। স্থখের সময়টী 
অনতিবিলঘ্বেই অতিবাহিত হইল। স্বুখমন্ী রজনী অবসানপ্রার পরিদৃষ্টে, 
আমার নবপরিণীতা পত্রীর পিতামহী ঠাকুরাণী লাবণাময়ী গোলাপ ফুণটার 
নিকট, আমার সদ্যবিবাহিতা, রূপবতী, তরুণী বনিত! সমভিব্যহারে স্বগৃহে 
প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় পরিব্যন্ত করিলাম । এই অপূর্ব্ব বিবাহের উপহার 
স্বরূপ কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ছুপ্রাপ্য কমল-মধু পাওয়া গিয়াছিল ; রত্রমালা নামী 
রজনীগন্ধা! জাতীয়, একটা যুবতী, দীর্ঘাকারা, স্থলাঙ্গী ও মধুর হাপিনী প্রজাতা 
প্রন্ছন আমাকে সাদর সম্ভাষণে কহিল-_-ভাই সর্বানন্দ! এই শ্ুধাসম 
উপাদেয় এবং মহোপকারী মকরন্দ তোমার মুখর! "ু-মুখী'র কোমল কণ্ঠে 
ঢালিয়া দিও, ইহার স্থগুণে সে “মধুরভাষিণী? হইবে ।” স্থচাকহাপিনী রদ্ব- 
মালার সুমধুর ব্চনে আমি কোন প্রকার উত্বর ন! ধিয়া মৌন্ভাবে রহিলাম, 

নি 


9৮৬ অঙ্কুর । 


ওটাধরে মুছ হাপি-রেখা-বিকাশ হইল মাত্র। আমার মনোভাব অনুভব 
করিয়া রত্বমালাও হাঁসিল। গুপ্ত মনোভাব আমার বদন মণুডলে প্রকাশ 
পাইতেছিল। কুস্কুমান্গনাগণ মৃছু মধুর হাসিল! আমি তাহাদের হাঁসির 
কারণ বুঝিতে না পারিয়া মুকের মত নির্বাক রহিলাম। কাঙ্গালিনী ভিথারিণী 
হরূপ--কিছু প্রাপ্তির আশায়__বিদ্তর পিপীলিক! বিবাহ-স্থলে আসিয়! উপস্থিত 
হইয়াছিল। আমি সমুদয় কমলমধু তাহাদিগকে বিতরণ করাতে, তাহারা 
আমাকে শুভাশীর্ববাদ করিতে করিতে বনান্তরে প্রস্থান করিল। 

দেখিতে দেখিতে ক্রমে পূর্বাকাঁশ পরিস্কত হইতে লাগিল। উ্াঁদেবীর 
শুভাগমনের পূর্ববাবস্থায় তিমিররাশি মানভাব ধারণ করতঃ গভীর নিবিড়ারপ্য- 
মধ্যে লুঞ্কায়িত হইতে লাঁগিল। কিছুক্ষণ পরে রূপবতী উষার আরক্কিমারাঁগ 
অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল । নিদাথ-প্রভাতের কোমল-শ্িঞ্চ সমীরণ মৃদুমন্দ 
প্রবাহিত হইতে লাগিল।  প্রফ্্নকমলসমলম্কত বিমলসলিলসরোবর-কুলে 
ভ্রমরাদি মধুপারিপ্রাণিগণের আনন্দ-গুপ্তন ক্রতিগোচর হইল। নিদ্রোখিত 
বিহ্ষমনিবহ নিজ নিজ নীড় পরিত্যাগ পূর্বক সুমধুর স্বরে প্রভাতী গীত 
গাহিয়, গোলাপকুগ্জ আমোদিত করিতে লাগিল। প্রভাত কালের শৈত্য- 
সমীর-সঞ্চালনে, পার্ববন্তী আরামের কুম্থম-কলিককুল নীরবে ধীরে ধীরে 
্রন্ষ,টিতা হইতে লাগিল এবং অসীম আকাশের তারকারূপিণী প্রনুননিচয়, 
এই সময়ে, একে একে নীলান্বরাভ্যন্তরে বিলীন হইল। দিবাভীত জীবব্রজ 
বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। পরে-- প্রভাতের নবোধিত তরুণ তপনালোকে 
অন্ধকার রাশি অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইতে লাগিল । মুক্ত-বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট 
গুতাকর-কর-্পর্শে অর্দনিপ্রিত যুবা জম্পতীর প্রগাট প্রেমর্লিঙ্গন শিথিল 
হইতে লাগিল। স্থপ্ত বিশ্ব জাগিয়া উঠিল। প্রকৃতিস্থন্দরী অপূর্ব অভিনব 
ভাব ধারণ করিয়া জগজ্জনকে বিমোহিত করিল। বিভাবরী বিগতা দেখিয়া, 
আমার সুস্থির চিন্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। কেননা, এমন স্থুখের দিন আর 
ফিরিবে নাঁ। লাবপামর়ী শ্রীমতী গোলাপঙ্থন্দরীর সদনে স্বকীয় মনোভাক 
পরিব্যক্ত করায়, তিনি শারদীয় পুর্ণশশধর-সদৃশ সহাস্য আস্যে ও প্রফুল্ল 
বদনে বলিলেন--“আমার তগ্রী “কুন্দন্ন্দরী'কে তুমি এখনই স্বগৃহে লইয়া 
যাইবে; আমাদের পরম যত্বের নিধি, কুন্দকে তুমিও যত্বে রাখিবে ও পরমাদরে 
প্রতিপালন করিবে, তাহা! আমর! বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। তুমি “কুন্দনুন্দরী'কে 
সার-মধ্যে মানবী মুত্তিমতী রমণীরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। 


কবির স্বপ্ন । ১৮৭ 


প্রেম-পাশ্রী প্রিয়তম! পত্রীকে তোমার অপার প্রেমপূর্ণ পবিত্র হুদয়-কন্দরে 
নিরীক্ষণ করিয়া নুখিত হইবে। কুন্দন্ুন্দরী নিভৃত সময়ে তোমার স্দয় 
মন্দির হইতে নিষ্ষান্তা হইয়া তোমার সম্বুবর্তিনী হইবে; কিন্ত তোমার নিজ 
ইচ্ছায় কদাচ তোমার সন্ুখীন হইবে ন1। কুন্দ, আপন অভিলাধান্ুযায়ী 
বহির্থতা হইয়া! তোমার মনস্তষ্টি সম্পাদন করিবে। কুনদন্ন্দরীর সহিত বিশুদ্ধ 
প্রেমালাপে তুমি সম্যক্‌ সুখী হইতে পাঁরিবে। উচ্চ তত্ব বুবিতে হইলে, 
স্কার থাকা আবশ্যক; এ সংসারে সকলের সংস্কার সমান নহে। অনেক 
পুণ্যে, লোকে বিশুদ্ধ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কুসংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ 
কদাচ উচ্চ তত্ব বুঝিতে পারে না। হে সর্বানন্দ! তুমি আপন হাদয়-মধ্যে 
অনুসন্ধান কর, আমার প্রসার্দে সমস্ত দৃশ্তঘমান পদার্থই তথায় দেখিতে পাইবে। 
পুষ্প কি, উদ্যান কাহাকে বলে, প্রত্যেক বস্তর সহিত প্রত্যেক বস্তর কি সথন্ব, 
জড় ও চেতনে কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না, মৃত্যু কি বস্তু, কাহার নাম 
মৃত্যু, মৃত্যুও তোমার অধীন কি না, ইত্যাদি বিষয় স্ন্দররূপে বুঝিতে পারিবে । 
স্বামী কাহাকে বলে জান কি? ক্রমে জানিতে পারিবে। তুমি আমার 
হামী কি আমি তোমার স্বামী, এ উচ্চ তত্ব এখন বুঝিতে পারিবে না। 


বারাত্তরে বুধাইয়া দিব। স্বামীকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসা, তাহার পরম 
পবিত্র পদ্বপঙ্কজে প্রাণোতসর্থ করা, এবং তাহার পরিচারিকা অথচ প্রাণবল্নভা 


হইয়া, নিত্য নিয়ত সপ্তাবে অবস্থিতি করাই কুম্থমকুলের কুলধর্ম। আমর! 
কোন অবস্থাতেই স্বামী_-অর্থাৎ মুন্তিমান ধর্দ--পরিত্যাগ করি না। ধর্মই 
আমাদিগের সহায়, শক্তি, সম্পদ, ম্ুহ্বর, সম্বল ও এরশ্র্ধ্য। ধর্ম ব্যতীত ইহ 
সংসারে অপর কোন পদার্থেই সুখ নাই। ধর্মবল যাহার যত, সে তত সুখী । 
ধর্মেই সুখ--অধর্ম্মে অস্থথ। এই সংসার মহা সঙ্কটাকীর্ণ এবং ক্লেশ রাশিতে 
পরিপূর্ণ । যাহাদিগের বিশেষরূপ ধর্মবল আছে, যাহার! স্থথ ও দুঃখ এত দুভয়- 
কেই সমান জ্ঞান করিয়া কাধ্য করে, যাহার! ছূর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে 
রাখিয়া! উপযুক্ত বিবয়ে পরিচালিত করে, যাঁভার! তন্বজ্ঞ, অলাভে যাহাদিগের 
চিত্ত বিচলিত ও ক্ষব্ধ না হয়, সন্তাপ যাহাদিগের হৃদয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া 
দুরে প্রস্থান করে, তাহারাই সংসাররূপ মহা ভীষণ অর্ণব হইতে অনায়াসে 
উত্বীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। ষণিমাণিক্যাদি রত্বরাঁজি মহামূল্য ও ছর্লভ সামগ্রা 
বটে, কিন্তু ধর্মের লতিত্ত ভূলনায় সে সকল পদার্ অতি তুচ্ছ বা অকিঞ্চিংকর। 
ধর্ম অমূল্য ) ধর্মের উপমা ধর্ম, ধর্শের মূল্য ধর্ম এবং ধার্শিকই ধর্োব মহিমা 





১৮৮ অনুর । 


জানে। হে প্রিপ্নদর্শন ! সৌরভবিহীন প্রশ্নের মনোহারিণী কান্তি ও 
নুনদর বর্ণ বিদ্যমানেও তাহার সম্যক সমাদর নাই, ইহা! স্থির | দশন বিহীন 
আননের যেমন সৌন্দর্য্য নাই, সত্যহীন বাকোর যেমন আদর নাই, সেইব্প 
ধর্মবিহীন মানবেরও কোথাও বশঃ-ম্খ্যাতি লাভের কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নাই । 
পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে, ধর্মবুদ্ধি ক্রমশঃই পরিবর্ধিত হইয়া থাকে; কিন্ত, 
পাঁপাচরণে নীচবৃত্তিনিবহ অতীব ভীষণ ভাব ধারণ করে এবং পরিশেষে অসীম 
অনর্থ ঘটায়। অতএব হে “ম্থু-মুখা'-জীবন ! তুমি সর্বদাই সর্বপ্রযত্তে সাত্বিক 
ভাবে মঙ্গলকর পুণ্য-কার্যেরই অনুষ্ঠান করিবে, কেনন1, তাহাতে ছুঃখের 
একান্ত নিবৃত্তি হইয়| নিরস্তর শ্বখেরই বৃদ্ধি হইয়। থাঁকে। মানবের, ধর্মশান্ 
বিহিত কর্মের তত্ব অবগত হওয়া একান্ত আবশ্তক এবং অকর্্ম অর্থাৎ 
তন্ঠাসাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শান্লবিহিত কর্মাদি পরিত্যাগ করিবারও তন্ব বিদিত 
হওয়া কর্তব্য এবং বিকর্্ম অর্থাৎ শান্তনিষিদ্ধ কর্ম্বেরও বিষয় অবগত হওয়। 
একান্ত উচিত, যেহেতু কর্মের গতি অতি দুজ্ঞেপ্ন। কর্ম, অকর্্ম ও বিকশ্শ 
কেবল গুরু-মুখেই অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থপাঠে উহাদের নিগৃঢ় রহস্য 
জান! যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--- 
“কন্দণোহপি বোদ্ধবাং বোদ্ধাব্যঞ্চ বিকম্ম্ণঃ | 
অকর্মমণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥৮ 
গীতা, ৪র্ঘ অঃ, ১৭শ গ্োকঃ । 
এমন সময়ে মণিপ্রভ। ( কুগ্তলিনী ) নায়ী, চন্দ্রমল্িকা জাতীয় ( সহশ্রদল ) 
একট রসিক ( রসম্থলন হয় ) নবীন ( সদা কোমল ভাব ) কুসুম আসিয়া 
আমাঁকে কয়েকটা স্থকথ শুনাইয়৷ দেহতন্ব বিষয়ক উপদেশ দিল। ( কারণ, 
এতদিন পরে; এই সময়ে আমার সে গুঁঢ় উপদেশ গ্রহণ ও ধারণ! করিবার প্রকৃত 
সময় উপস্থিত হইয়াছিল ) মনিপ্রভার উপদেশ গুলিন অমূলা * এক একটা 
উপদেশের মূল্য এক একটী জীবন। যাহারা তন্বজ্ঞ, কেবল মাত্র তাহারাই 
বুঝিত্তে পারে মাম়্তত্ব কি বন্ব এবং সে তন্বে জ্ঞান লাভ করিতে 
* উপদেশ গুলির মধো ছুই একটা টা লিখিবার ইচ্ছা ছিল এবং লি লিখিলেও বোধ হয় 
সাধারণ পাঠকের পরম তৃপ্তিকর হইভ। কিছ্তু ভাম্তিকগণের নিকট তাহ! নূন বলি! 
বোধ হইত না । এই প্রপদ্ধটির ১মাংশ মার প্রকাশিত হঈলে “স্বদেশী” সম্পাদক মহাশয় 
“ইহাতে কিছু নৃনও নাই” বলিয়া] স্বীয় পরে বগ্তন্য গ্রকাঁশ করিয়!ছেন। সুতরাং, শঙ্কা- 
প্রযুক্ত উপদেশগুলিন লিখিলাগ ন। !-লেখক । 














কবির স্বপ্ন । ১৮৯ 


পারিলে পরিণামে কি হইয়! থাকে। যেমন--ঈখর লাভ হইলে কি হয় ? 
এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়--ঈশ্বর লাভ হইলে “ঈশ্বর লাভ' হয়, ইহা ভিন্ন 
আর কোন উত্তর হইতেই পারে ন!। মিষ্টান্ন খাইলে কি হয় জিজ্ঞাস! করিলে, 
তছুত্তরে বলা যাইতে পারে__রসনা পরিতৃপ্ত, উদর পূর্ণ ও হুখ লাভ হয় ইত্যাদি। 
কিন্ত, ঈশ্বর লাভের বেলায় আঁর কোন উত্তরই সঙ্গত হয় না। ঈশ্বর লাভে 
যে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়! যায় তাহা সাধারণের জ্ঞান-বহির্ভত। 
গোলাপঞ্থন্দরী সহজ দল, লালবর্ণ, কোমল, ম্ুগন্ধবিশিষ্টা, গর্ভে বীজকোষ ; 
তথাচ সে বীজে কাজ হয় না ) পুনর্বার কহিতে লাগিল--্ন্ত্রীলোকের সহিত 
( এ স্থলে স্ত্রীলোক কাহার! তাহা বিজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন, বিজ্ঞের নিকট নূতনত্ব 
থাকিবেনা বলিয়া, এস্থলে সে সকল কথা খুলিয়া বলা হইল না । ) নিরগ্তর 
বাস করা, বা তাহাদিগের সহিত সতত হাস্ত পরিহাস, কৌতুক, বাদানুবাদ 
এবং ঘনিষ্ঠতা করা কদাঁচ কন্তব্য নহে। পাপের প্রধান সহায় নারী & | 


নারী হইতে সর্ব! দূরে বাম করিবে। পরনারী-প্রসঙ্গে বহুবিধ দোষ সংঘটিত 
হইয়া থাকে; ইহাতে ধন, মান, সন্ত্রম, গুণ, ব্রত, ধর্ম, দেহ ও অবশেষে 
প্রাণ পর্মান্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । নিদারুণ নিদাঘের মধ্যাহ্ুকালীন প্রচণ্ড 
মার্ডও সন্দ্শনে যেমন কোঁমল লোচনের বিমল জ্যোতিঃ আশ বিনষ্ট হয়, 
তদ্রপ, পররমণীর প্রতি কু-ৃষ্টি প্রনানে শক্তি ও তেজের বিনাশ হইয়া থাকে। 
যে গৃহে নারী বাস করে, সে গৃহে সাধু বা উদাসীন বাস করে না? যে স্থানে 
সিংহী বাস করে, তথায় মুগের বাসে, মুগেরই সর্ধনাশ হইয়া থাকে ; যেখানে 
প্রলিত পাঁবকরাশি বিরাজমান, তথায় তুল! রাশির অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর 
নহে । নিজ পতিপ্রাণা পত্রী ব্যতীত যে ব্যক্তি পরনারীতে অনুরক্ত হয়, 
তাহার আধঘুঃ, ধন, মান, যশঃ, জ্ঞান ও পুণানাশ হইয়া থাকে 1” ইত্যাদি । 
কুম্থমকুলগৌরবিনী গোলাপন্থন্দরীর সছপদেশপূর্ণ মধুর বচনাবলী সুধাংশুর 
অংশু সম মনোহর; মলয় সমীরণের স্টায় স্নিগ্ধ ও প্রাণ শীতলকর ; গঙ্গাবারির 
ম্যায় পধিত্র এবং চন্দন-সম চিত্ত প্রফুপ্নকর। এই সকল পরম উপাদেয় উপদেশ 
ংসার-তাপ-সন্তপ্ন ব্যক্তিব:গর পক্ষে তুলসীর ন্যায় নিতান্ত হিতকর। এই 
সকল সছৃপদেশ শ্রবণে, আমার চির নীরস হ্বদয়েও স্ব-রসের সধশর 








০ কে অল 














* নারী শন্দের অর্থ নরজাতিন্বী এবং অন্গ অর্থে ৩ অক্ষর ছন্দ! বিং। এ প্রবন্ধে উত্তয় 
তর্থই সন্গত হয়। উভয় অর্থেরই স্থব্যাথা। হইতে পারে । লেখক । 


১৯০ | অন্থুর। 


হুইল।* আননারসে হাদয় উলিয়া উঠিল, মূড়ের মত ব্িয়! রহিলাম, বাকান্প্ডি 
হইলনা। পরে, কিঞ্চিং প্রকৃতিষ্থ হইলে দেখিলাম, আমাদিগের “শুভ 
বিদায়ের, সমস্ত বিষয়েরই আয়োজন হইয়াছে। তখন আমি পরম হিতৈষিণী 
গোলাপন্থন্রী ও অপরাপর কুম্থমসমূহকে যথাষোগ্য নমস্কার ও আদর সম্ভাষণ 
করিয়া, আননাশ্রপুর্ণ লোচনে তাহাঁদিগের নিকট হইতে গুভ বিদায় গ্রহণ 
করিলাম । কৃপাশীলা, পুণ্যবতী, ও মধুরভাষিণী গোলাপন্ন্দরী আমাকে 
আরও বহুপ্রকার সছপদেশ দিয়া পরিশেষে সহাস্য আম্যে কুন্থমোচিত বহুবিধ 
শুভাবীর্বাদসহ বিদায় দিল। কুন্থমকুলের রীত্যনুসাঁরে অষ্টাহান্তে পুনর্ধবার 
আমাকে লইয়া যাইবার জন্য, উপযুক্ত বাহন ও লোক প্রেরণ করিবে, 
আমাকে পুনর্বার সন্ত্রীক “গোলাপ-কুঞ্জে* আসিতে হইবে বলিয়া দিল। 
আমি স্বষ্টচিত্রে, সরলান্তঃকরণে, সহাস্য বদনে সম্মতি দান করিলাম। কুনুমা- 
হ্নাগণের হ্থবকোমল ক-ধবনিতে লতাকুপ্ত আর একবার মুখরিত হইয়া 
উঠিল। এই সমুখিত মঙ্জলধ্বনি মলয়ানিলে মিলাইতে ন! মিলাইতে, আমর 
তথা হইতে বিদায় হইলাম। 

_অপূর্বব-বিবাহ-লব্ধ অপূর্ব ভার্ধ্য| লইয়া, অপূর্ণ আনন্দ ও যৎপরোনাস্তি উৎসাহ 


সহকারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। নিজ নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করতঃ, 
ঢুগ্ধফেননিত শুভ্র ও স্থকোমল শয্যার উপর পরমানন্দে উপবেশন করিলাম 
এবং বিবিধ স্থুখ-চিন্তায় নিমগ্র হইলাম। মনে হইল, পরম পিতা পরমেশ্বর 
প্রসন্ন হইলে, শার্দ,ল, সিংহ্‌ প্রস্থতি বন্ত হিংজ্রক প্রাণিগণও অজ্ঞাতসারে 
মানবের হিত-সাধন করিয়া থাকে । বেলা ভ্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, তথাপি 
আমার এই অপূর্র্ব বিবাহের বার্তা বাঁটীর কাহাকেও, এ পর্যন্ত জানাইতে 
পারিলাম না। লজ্জা বাঁধা দিতে লাগিল । আমার নব বিবাহিত৷ কুস্থম- 
বনিতাকে দর্শনাভি প্রানে, নিজ হৃদয়-মন্দির-মধ্যে অনুসন্ধান করিলাম । 

সর্বনাশ! একি !!_ বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে ও চকিত নেত্রে নিরীক্ষণ 
করিলাম কুহ্থমবনিতার পরিবর্তে, হৃদয়ামনে, আমার পূর্ব-বিবাহিতা বনিতা 
নুধামুখী শ্রীমতী “মুমুখী” পুষ্গময়ী হইয়া বিরাজ করিতেছে। কৃষ্ণ রেশম সম 
হ্বকোমল, স্থচিকণ, মস্থণ ও উজ্জ্রল কেশপাশ বিমুক্ত করিয়া, খ্জাহীনা মুক্ত- 

* সিদ্ধিাভের পুর্ব্বেই সাধকের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ-মঞ্চার হইয়। থাকে, ইহা ন! 
হইলে সাধকের ধৈর্য্য থাকে না। সদনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই বিমল আননরাশি হৃদয় 
অধিকাঁর করে। লেখক। 


কবির ন্বপ্ন। ১৯১ 


কেশিনী ম্বরূপা! হইয়া! রহিয়াছে । তাহাঁরঃঅন্থপম রূপ-লাঁবণ্যে আমার হৃদয় 
মন্দির উজ্জ্বলিত হইয়৷ অপূর্ব শৌভায় সুশোভিত হইয়াছে *। লোহিতাঁভ 
সুকোমল ওঠাধরের পরম রমণীয় হান্তে ও স্থির কোমল প্রসন্ন দৃষ্টিতে করুণাময়ীর 
অপার করুণার আভাদ পাওয়! যাইতেছে। হৃদয়ের মধ্যস্থল হইতে সুমধুর 
স্বর লহ্রী উর্ধে উঠিয়া সহস্রারে মিলিতেছে। সকল বিষয়ই নূতন ভাবে ও 
নৃতন রূপে দেখিতেছি। যেন সকল বস্তুই সসভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে । 
হৃদয় মন্দিরে প্রন্থন বনিতাকে দেখিতে ন! পাইয়া আমি বিশ্মিত ও আশ্চর্য্যান্থিত 
হইলাম। এরূপ ব্যতিক্রম হইবাঁর হেতু কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন। 
ভয়-বিহ্বগ-চিত্তে, নম্রভাবে, স্থমুছু স্বরে “স্থু-মুখী'কে জিজ্ঞাসা করিলাম “আমার 
কুম্থুম ভাধ্যা কোথায় 1” নম্মুখী” সহাস্য আস্যে, মধুর বচনে, স্বাভাবিক 
কোমল স্বরে সুধীরে উত্তর প্রদান করিল--“জীবিতেশ ! জীবনসর্বন্ব'! 
অবলার একমাত্র সুহৃদ ! কুম্থম-বিবাহ সর্ব্বেব মিথ্যা, উন্রজালিক ভ্রম ; উহা 
“কবির স্বপ্ন মাত্র । আমিই তোমার একমাত্র ধর্মপত্রী, হৃদয়ের শ্ত্রীরূপা প্রণয় 
কুমুম। ম্থখে, ছুঃখে, সম্পদে, বিপদে, জলে, স্থলে অন্তরীন্গে, সকল সময়ে, 
সকল অবস্থায় আমিই তোমার অর্দাঙ্গিনী পড়ী, আমিই সহধর্মিণী, আমিই 
ইহ-পরকালের সঙ্গিনী। তুমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি । তুমি জ্ঞান, আমি মায়! । 
স্থষ্টিকার্যে আমিই প্রধানা, আমিই মূল প্রক্কতি। স্ুুধাকর ও জ্যোৎম্নার মত, 
রবি ও রৌদ্রের মত, পু্প ও পুষ্পসৌরভের মত, আমি তোমার নিত্য সহচরী ; 
আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ নাই। এই আমাদের প্রকৃত বিবাহ। মায়া- 
ত্যাগ হইলেই, জীবাস্া পরমাত্মায় লয় হুইয়! যায়। এ-ই প্রকৃত বিবাহ্‌। 
ইহার কোন কল্পেখকোন যুগে কোন অবস্থায় বিচ্ছেদ নাই,তাহাই প্রকৃত বিবাহ। 
এ বিশ্বে আর কেহই নাই) কেবল তুমি আর আমি অথবা আমি আর তুমি। 
আমরা কেহই পৃথক নহি। সুতরাং, জ্ঞানবানে কহিয়া থাকে- ব্রহ্গাণ্ড 
ছুই নাই আছে মাত্র এক; যিনি একমেবাদ্ধিতীয়ং। সেই এক বস্তই আমি, 
কারণ, সেই এক ভিন্ন সমগ্র বিশ্বে আর কিছুই নাই যাহাকে তুমি বলিয়। উল্লেখ 
করিতে পারা যায়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমরা (স্ত্রী পুরুষে ) 
সম্মিলিত হইলাম। এক্ষণে আর ছুই বস্তু রহিল না। উভয়ে মিলিয়৷ এক 


এ অপস্স 


 বান্ধুলি পুপ্পের স্টায় উজ্্বল কান্তি বিশিষ্ট অনাহত নাঁষে হদ্পন্ম আছে। উহার বর্ণ 
সিন্দ,র বর্ণের স্থায় উদ্জ্রল রন্বর্ণ। এই স্থানের সিদ্ধি লা হইলে সাঁধককে আর নিষনগাদী 
হইতে হয় ন1--লেখক। 











নি 


১০২ 8 আঙুর । 


হুইলাম। এ অবস্থার অপরিসীম আনন্দ, প্রকাশ করা ন্সম্ভব। ভুক্তভোগী 


_ৰাক্তিই কেবল এ অবস্থার আনন্দ স্বয়ং উপভোগ করিতে সমর্থ হন মাত্র। 


প্রকাশের ক্ষমতা থাকেনা। সে আনন্দের আভাস প্রদান করাও সুদূর 
পরাহত। 

এমন সময়ে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, নিদাঘ-কোমল-নৈশ-সমীর 
গ্রবাহিত, সেই স্নিদ্ধ-শুত্র-কৌমুদী-বিধৌত অট্রালিকার শিরোদেশেই শয়ন করিয়া 
আছি। “নুমুখী* স্থন্দরী পরম সমাদরে আমার কর ধারণ পূর্ব্বক মধুর বাক 
কহিতেছে--প্রজনী অধিক হইয়াছে, একফণে শয়ন কক্ষে চল।” তখনও, 
আমার মনঃ স্বপ্ন-কুয়াশায় সমাস্ছন্ন থাকায়, স্বরূপ নিদ্ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ 
আছি। ন্বপ্রলটীকেই প্ররুত ঘটন বলিয়া জান করিতেছি । ভাধ্যা “সু-মুখী'র 
গুনঃ পুনঃ তাড়নায়, বিনা আপত্তিতে শয়ন মন্দিরে গমন করিলাম । 

কুন্ুমকুল-সম্রাজ্ঞণী, করুণাময়ী গোলাপন্থন্দরীর সোজন্য, স্থুমিষ্টালাপ, 
সদাশয়তা, সদ্যবহার ও শুভাশীর্বাদ এবং যৎপরোনাস্তি যত প্রদত্ত অমূল্য 
উপদেশাবলী, অদ্যাবধি বিস্বৃত হই নাই। সে সকল ঘটন! ইহ জীবনে বিশ্বৃত 


হইতে পারিব না। 
সমাপ্ত। 
কবির স্বপ্নটা “াঁদরাণীকে উপহার ধিলাম। 


শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনৌদ । 





মশক। 
বাছার! ঘুমের ঘোরে ছিল যবে, 
খোলা পথ পেয়ে ঢুকিলি ঘরে । 
তখন তোদের পাখাটি নড়েনি, 
শবদ একটী ক'রোনি, জোরে । 
বিপিনে থাকিতে, পশুর শোণিতে, 
উদর পূরিতে তখন তোর! । 
এবে ঘরে পশি, পাখসাট মারি, 
 অহঙ্কারে ভাব ধরারে সরা । 
ভ্রমরের মত মধুর গুপ্নে 


মধু ঢালি দেও কাণের কাছে। 


মশক । ১০৩ 


ফলে, ছলে, বলে, হুলটি ফুটাঁও, 
আগে বুঝা ভার, ধুঝে তা পাছে। 

বাছাদের বুকে পশিকা বসিয়া 
হুল ফুটাইয়া শোণিত পান, 

নীরবে করিছ, নিয়ত নিভৃতে, 
পান করি ধর মধুর তান । 

বাহিরিয়া লও, দেহের কির, 
এক বিন্দু তার দেখ! কি যায় ? 

এক বিন্দুতার | বাহিরে পড়েনা, 
কি করি মানব বুঝিতে পায় । 

অরে, রে মশক, শোণিত শোষক, 
শোঁণিত লভিয়। উড়িয়া যাও। 

পুনঃ উড়ি আসি, বুকেতে বসির! 
শোশিত শুধিয়া কোথায় ধাও? 

ঝস্কার করিয়া, হুহুঙ্কার করি, 
বুঝাও জগতে “আমর! বীর”। 

তবে কেন সবে ঘুমালে, নীরবে 
পশিলে এ ঘরে নোয়ায়ে শির । | 

তোদের বীরত, বুঝেছি বুঝেছি, 
বুঝেছি তোদের মধুর বাণী ! 

বাছার৷ জাগিছে, উদ্দিছে তপন, 
থাকিলে তোদের হইবে হানি । 

যারে পলাইয়! শোণিত শোষক, 
মশকের পাল, ঝে টিয়া দিব। 

ষাছাদের আর, ঘুমাতে দিব না, 


শিয়রে বসিয়া জাগিয়ে নিব । 
ঞ্রাজগদীশ্বরী দেবী । 





৫ 


সাহিত্য মভার “সাহিত্য-সতৎহিতা” | 


কল্যাণীয় সহযোগী সম্পাদক !__ 
শ্রীযৃত রাজেন্্রচ্্র শান্্ী রায় বাহাদুরের মত অনেকগুলিন কৃতবিদ্য, 
ংস্কৃত-পণ্তিত, মহামহোপাধ্যায় ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি লইয়া, শোভাবাজার, রাজ! 
বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তবনে সাহিতা-সভা সংগঠিত হ্ইয়াছে। বহৃতর 
মান্তগণ্য ও বিশিষ্ট পণ্ডিত, এই সভার কার্ধানির্বাহক সমিতির সভ্য হইয়াছেন। 
বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রায় 
একাদশ বৎসর হইল, এই সভার কার্য সমভাবে চলিতেছে বটে, কিন্তু সত্যগণ, 
কর্তৃক বন্গতাষার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। এই মহতী সভা হইতে 
"সাহিত্য সংহিতা” নামক (সাহিত্যমূলক ) একখানি পত্র, প্রতি মাসে (1) 
প্রকাশিত হইয়া থাকে৷ সাহিত্য-সভার সভ্যবৃন্দ, এই পত্র, বিনামূল্যে পাইয়া! 
থাকেন। অপরের পক্ষে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক! নির্ধারিত আছে। 
কাগজখাঁনি নিয়মিতরূপ বাহির হয় না। বাঙ্গালীর কাঁগজ যেমন বাহির হয়, 
এখানিও সেইরূপ ভাবে বাহির হইয়া থাকে। বঙ্গের প্রায় সমুদায় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত এই সভায় যোগ দিয়াছেন এবং যাহাতে, বঙ্গ ভাষা, উন্নতি লাত করে 

সকলেই প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছেন । 

*সাহিত্য-সংহিতা”র বর্তমান সম্পাদক শ্রীনৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব, 
এম, এ, বি, এল; এফ», আর, জি, এস্‌। সহযোগী সম্পাদক শ্রীস্থুবলচন্ত্র 
মিত্র। সম্পাদকের নাম অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং সহযোগী, সম্পাদক সুবলচন্দ্রের 
নাম গ্রেট. টাইপে ছাপা হইফ্ক! থাকে। পুর্বে এরূপ ছিল না। 

গত দশ বর্ষ মধ্যে,অনেক ব্যক্তি এই পত্রিকা খানির সম্পাদক হইয়াছিলেন। 
তাহাদের আমলে পত্রিক! খানি ভালরূপ চলিত। যখন হইতে এই পত্রিক! খানি 
সবল বাবুর হস্তে আসিয়াছে, তখন হইতেই ইহার অবনতি আরম্ত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ সন ১৩১২ ও ১৩১৩ সালের সাহিত্য-সংহিতা যারপরনাই নিকুষ্ট 
হইয়াছে। আমি চৈত্র মাহার সাহিত্য-সংহিতা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। 
সম্ভবতঃ আমার নিজ বাটীতে গিয়া! থাকিবে । এক্ষণে আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের . 
কোন বিশেষ কাধ্যের নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছি। জ্োষ্ঠ মাহার শেফ 
পথ্যস্ত কলিকাতায় গাকিচ্ছে হইনে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমার কলিকাতায় 


সাহিত্য সভার “সাহিত্য সংহিত।। ১৯৫ 


অবস্থানকাঁলের মধ্যে সাহিত্য-সভার কোন অধিবেশন হইল না। তাহা 
হইলে, সাহিত্য-সংহিতা! সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয়কে কিছু 
বলিতে পারিতাম। পগ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চন্ত্রকান্ত স্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের 
নহিত কোন সষয়ে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। “সাহিত্য-সংহিতা” সম্বন্ধে 
তিনিও সে সময়ে প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

যাহা হউক বর্তমান ১৩১৩ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাহার “সাহিত্য- 
সংহিত1” হইতে গুটিকতক ভাষার ভুল দেখাইতেছি । চৈত্র-সংখা! এখনও 
(জ্যৈষ্ঠ মাসের ১*ই তারিখেও) প্রাপ্ত হই নাই। উহা এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই, ডাকঘর হইতে এ সম্বাদ লইয়াছি। সাহিত্য-সংহিতার প্রবন্ধ লেখকের 
ভ্রম হইতে পাঁরে, কিন্তু সে ভ্রম যি সম্পাদকদ্ধয়েরও থাকে, তাহ! হইলে, পাঠকে 
বলে কি? দরজিপাড়া প্রবাসী, সাহিত্য সভার জনৈক সত্য বলেন-_দসাহিত্য 
সতা! এক্ষণে হরিঘোষের গোয়াল হইয়াছে।” “ইদানীং তিনি সাহিত্য সভায় 
'াতায়াত বন্ধ করিতেছেন। প্রথমতঃ, মাঘ মাহাঁর সাঁহিত্য-সংহিতার কয়েকটা 
ভুল দেখুন, ৰথা £-- 


সাহিত্য-সংহিতা 
(মাঁঘ।) 

পৃষ্ঠা । পংক্তি। কলম! অশুদ্ধ! শুদ্ধ। 
৫৬১ ২১ ২য় রমন্তেই রমন্তেহস্সিন্নতীব 
৫৬২ ৬ ১ম তদ্শ্রেণীভুক্ত তৎশ্রেণীতুক্ত 

এঁ ৮ ২য় মন্তরাচাব্যম্য মন্থরাচার্যস্য 

এঁ ৯ ২য় নিগা্দিতে িগদিতে 
৫৩৩ ২০--২৬ ২য় পূর্বে গর্ভমধ্যে যে সকল শুক্তি স্থাপিত রাখিবার 


কথা বল! হইয়াছে, কিছুদিন উহ। মন্তিকার 
অভ্যন্তরে থাকিলে, শুক্তির মাংস গলিত 


হইয়। যায়। ( কেমন তাষ৷ ?) 
৫৬৫ ১১ ১ম চৈতন্তভাবাৎ চৈতন্তাভাবাৎ 
ঁ ৪ ২য় প্রাণস্যেন্তরশ্মিন্‌ প্রাণস্যোত্তরশ্মিন্‌ 
৫৬৬ ৫ ২য় প্রাণ সোতানি প্রাণস্যৈতানি 
এ ২৮ হয় স্যৈত্যনি ? 
৫৬৮ ১৬ ১ম সুষুণ্নং স্থযুগ্তং 
৫৬৯ ১৭--১৯ ১ম অতি ক্ষুপ্র ও সামান্য 


কার্ধ্যটা হইতে "অতি মহৎ ( ক্ষুদ্র ও সামান্ত! 
ও বৃহৎ কার্ধযটা পর্যাস্ত ( মহৎ ও বৃহৎ 


৬৯৬ অসুর। 


পৃষ্ঠা। পংক্তি। কলম। অশুদ্ধ। শুদ্ধ। 
৫৭০ ১৬ ২য় পুত্রদায় গৃহদিষু পুত্রদার গৃহাদিযু 
৫৭৬ ১৮ ২য় বায়স্ত রায়স্ত 
৫৭৩ ১৯ ২য় ষীরুচ্যতে ধীরুচ্যতে 
৫৭১ ১ ১ম ব্যাভিচারিণী ব্যভিচারিণী 
৫৭১ ৫-৮ু ১ম এন্থলে যাহ! দ্বারা সম্যক এ কি 
জ্ঞানলাভ হইতে পাবে 
বা জানোপায়কেই জ্ঞান মারা ভা 
ব্লিয়া/উক্ত হইতেছে। বাজালা ? 
এ ২৯ ২য় তছেদোতস্তয়োঃ তত্তেদোহতস্তয়োঃ 
এ ৩২ ২য় ভিননা ভিনে! 
ঁ ৩৩ য় সংবিত্ৃদ্বা্দিনাস্তরে সবিত্তদ্ব্দিনাস্তরে 
ঁ ৩৫ ২য় লোদেততি নোদেতি 
৫৭৩ ২৮ ১ম প্রায়শোপ প্রায়শোইপি 
এ ৩৩ ১ম সব্ব সর্বব 
এ ঙ৬ ১ম ভবেবন্নিশ্চয়রূপা ভবেন্নিশ্য়রূপা 
৫৭৪ ২৯ ১ম স্টানুবৈত্যাদি ্থানুর্বেত্যাদি 
৫৭৪ ৩৩ ১ম  অন্নভূতিশ্ততুরিষা অন্ুুভূতিশ্তুবিধা 


৫৭৪ ৩৪ ১ম ্রাণণজাদ্দি স্রাণজাদি 
এ এ ্ ষড়বিধ ষড়বিধং 
৫৭৭ হেডিং গায়ত্রি গায়ত্রী। সর্বত্রই 
পগায়ত্রি” দৃষ্ট হয়। মাত্র এই 
স্থানে বলিয়া নহে। 
৫৭৭ ৭৮ ১ম স।মাঞ্জিক গৌরব রঃ সামাজিক 
সৌরভ সম্পাদনে সম 
হইতে পারে ন|। সৌর কি? 
৫৭৭ ২১ ১ম শ্লোকাৎ ল্লোকাৎ 
৫৭৭ ১১ ২য় পাঠশালাকে ম্মরণ হয় “কে” আবার কেন? 
৫৭৯ ২ ২য় মধুলন্া মধুলুদ্ধা 
৫৭৯ গু তয় জ্ঞানংলবা জ্ঞানলুদ্ধা 
৫৭৯ ৩ বয় শিষ্য শিষ্য 
্ এ গুর্ববাং গুরো 
ঞ ১৬ 1 ভূবঃ ও মহঃ ভূবঃ ও শ্বঃ মহঃ 
৫৮০ ১২ ১ম গিরামম্মেকমক্ষরং গিরামন্ম্যেকমক্ষরং 
€৮* ১৪ ১ম পবিত্রে পবিত্র 


ব্: ২৪%২৫২ ১ম অক্ষরা নাম অকারোন্মি অফরানামকারোহশ্সি 
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পৃষ্ঠা। পংক্তি। কলম। অশুন্ধ। শুদ্ধ । 
৯ ৩৩ ১ম ভূতানামন্ত ভূতানামস্ত 
পঁ ৩৪ ১ম অবিভক্ত অবিভক্তঞ্চ 
রী ১৭ ২য় ওঃ ব ওঃ ভূবঃ 

৫৮১. ১১ ১ম হোতাবং বতত্রধাতম্‌ (অর্থকি ?) 

৫৮২ ৪--৯ ১ম ধী মহী ইত্যাদি ধী মহি। ৪-__-৯ 
পণক্তি পর্যন্ত সংস্কৃত বচনের যে 
ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে তাহ! দেখিয়া 
অবাক হইতে হয়। এ দোষ 
একা স্ত অমার্জনীয় । " । 

৫৯১ ১৬ ২য় শিব বৃষগণের বাহন বৃষ শিবের বাহন 

৫৯৪ ২*--২১ ১ম ব্রহ্ধ। এই ভংসাখ্য দেবগণের ) (এ কথা কি 

বাহন না নেতা ছিলেন। | ঠিক 1), 

৫৯৩ ১০ ১ম ক্ষীয়সাণে সংক্ষীয়মানে 

তব ১৬ ১ম যুষামানে| যুধ্যমানো 
রী ১৪ খ্য় নকাববন (অর্থ বুঝা গেল না) 
সাহিত্য -সংহিত] | 
( ফান্তুন |) 


প্রথমেই প্বাসন্তী* কবিতা-_লেখক শ্রী প্রমোদকান্ত খন । ফবিভায় ন! 
আছে রস, না আছে ভাব। কেবল শব্দ সাজান মাত্র । সম্পাদক মহাশয় 
“শিশু শিক্ষার? "গোপালেব” মত (গোপাল যা পায় তাই খায়,য! পায় তাই পরে- 
সেইরূপ ) যাহা পান তাহাই ছাপেন। যা পান তাই রাখেন। এই কবিতার 
ভাব দেখুন-_ 

(১) আকুলি ব্যাকুল চঞ্চল চরণ, 
খঞ্গন নিন্দিত চকিত চলন 
অধীবে শিথিল ছুকৃল বসন 
কপোল-পুলিনে ভ্রমর গুঞ্জন 
উছলে রূপ-গরিমা । ইত্যাদি 
(২) অধরে বিকাশি জোছন! হাঁসি, 
পরশে কুহ্থম ফুটিছে বাশি, 
চামেলী বকুল যু থিক1 মিশি, 
সৌরভে চুমিত হতেছে দিশি-_ 
সাঞ্্য গগনে চন্দ্রমা-- ইত্যাদি 
বাহবা !! কেমন অর্থ হয় দেবিপেন £--আবাব দেখুন 
(৩) ফুল্ল যৌবন কম্জী ফোয়ারাঁতে বুঝি তুমি অগ্পমা, 
বিধুমুখী বিনোদিনী বিধাত। গোরব রূপ-মহিম| | 


রি অনুর। 

আর কত তুলিব? কবিতাটর অনেক স্থলেরই অর্থ বোধ হয় না। কেবল 
“ইটের পাঁঞজার মত একটা স্ত,প মাঁজান আছে মাত্র। এরূপ জঘন্ত কবিতা 
"্সাঁহিতা সংহিতা”র পৃষ্ঠে শোভা পায় না। বোধ হয় আত্মীয়তার খাতিরে 
$মিমজ মহাশয় এ কাজ করিয়া থাকিবেন॥। নচেৎ আর কি বলিব? কেবল 
মাত্র শব্দের আড়ম্বরে ভূলিয়৷ এ কবিতাটাকে সাহিত্য-সংহিতায় স্থান দিয়া 
সম্পাদক মহাশয় ভান কাজ করেন নাই। পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর শীর্ষক প্রবন্ধটাতে 
এমন কথা অনেক আছে, যাহা না লিিলেও কোন ক্ষতি বা অন্ুবিধা হইত 
ম.। তুল! পিজিয়! পর্বত সমান করিয়াছেন । ভিতরে ফাঁক পড়িয়া গেছে। 
্রীপঞ্ানন সাহিত্যাচার্য্য লিখিত এই প্রবন্ধের সকল বিষয়ে আমরা একমত 
হইতে পারি না। ইহাতে ধান ভানিতে শিবের গীতেরও অবতারণা করা 
হইয়াছে । আধ্যাত্মিক ধর্মের ক্রম বিকাশ প্রবন্ধটা শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী 
কর্তৃক লিখিত। সরস্বতীর ভাষ! জ্ঞান দেখুন-_“বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সোপান 
পরম্পরা অতিক্রম করিলেই অদ্বৈত বাদের বিবিধ মণি খচিত অতুলনীয় 
প্রাসাদের উপসর্পন অসঙ্গ নির্বিশেষ বর্ধাক্মার পরোক্ষা পরোক্ষ উভয় বিধ 
হান্গুভৃতিই উহার অন্তর্গত।”” ৬১৮ পৃঃ। প্তদ্রপ দ্বৈত শব্ধ অধিকার 
করিয়া অশনি দৃঢ় আক্ষেপ হইয়া! থাকে, যে দ্বিত্ব সংখ্যা সিদ্ধি একত্ব সংখা 
দিদ্ধি সাপেক্ষ | ৬১৮ পৃঃ।  “একত্বই বহুরূপী হইয়া আমার্দিগের আগন্তক 
বেশের চমকে ভূলাইয়া ফেলিয়াছে” ৬১৮ পৃঃ। “তাহারা অদ্বৈত ব্রহ্মার 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত হইয়া'* ৬১৯ পৃঃ। “এ স্থলে গঙ্গ৷ পদের 
তীরে লক্ষণার অর্থ গঙ্গা পদের শক্যার্থে ষে প্রবাহ তীরের সহিত তাহার 
সাহীপ্যকূপ সম্বন্ধ” । ৬১৯ পৃঃ। প্মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সাধন চতুষ্টয় 
'ললম্পয় মুমুক্ষুর মনে ব্রন্মাকার বৃত্তি বিশেষ উৎপন্ন হয়-_” ৬১৯ পৃঃ) প্পশ্চাৎ 
ধারিদ্দ পটলীর অপগমে যেরূপ অংশুমালী ইত্যাদি” ৬১৯ পৃঃ।  প্যদ্যপি 
শকমাত্র সমাধি সংবেদ্য, মায়াতীত নিক্ষল (?) ব্রহ্ম বাঁকৃশক্তির অনধিগম্য--** 
৬১৯ পৃঃ। 8 পরমারাধ্য দেবের উপদেশ অধিকারীর প্রতি করিতেন ।» 
৬১৯ পৃঃ। “কেবল ধন্যবাদ লাভেই তাহার সন্তোষ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
থাকিবে ।” ৬২০ পৃঃ ॥ প্তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রক্ষ্যাতে উপবিষ্ট হুইয়াও 
ত্বরূপান্ৃভৃতি স্থখে ডুবিতে পারেন” ৬২২ পৃঃ।  তৃণায়মাণ” ৬২২ পৃঃ। 
“তর শুদ্ধ বাসনাই যেন হস্ত ধৃত করিয়া”-_ইত্যাদি। ৬২২ পৃঃ। “কষায়ম্বর 
ধারী* ৬২৩ পৃঃ “স্থিত প্রদ্দ মহবিদিগের+ ৬২৩ পৃঃ প্অবাত্মমসৌগোচর" 
৬২৩ পৃঃ। “যাহা ভিক্ষুকের বন্থত্ধর! পরিপূর্ণ করিতে ও বিষয় রদ ভোগজনিত 
প্রত্যক্ষ স্থখকে বিষ বলিয়া জানিতে-_ইত্যা্দি* ৬২৪ পৃঃ। তবে অন্ুুপদেয় 
বলিয়! জিনিষ থাকে কৈ 1” ৬২৪ পৃঃ । “খেতকেতু প্রভৃতির মহর্ষির অভ্যুদয় 
হইত না।” ৬২৪ পৃঃ । “ভূম্বামিবৃন্দ বৈরাগ্যের প্রেরণায় নিবিড় অরণ্যানী সেবন 
করিয়াও--” ৬২৪ পৃঃ।  প্বরহ্ষবিদ্যার লোকান্তর বলে বলীয়ান--” 
৬২৪ পৃঃ | “এই জন্যই বেদ হইতে ভাগবত পর্য্যন্ত আর্ধ্য গ্রন্থ বৈরাগ্য ও 
বক্ষচর্ধযাশ্রমের মহিম! কীর্তিত হইয়াছে” ৬২৫ পৃঃ| শীস্তের আশয়ে 
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ধদ্দি সকলের পক্ষে আজীবন বৈরাগ্যাবলদ্বন করিয়া থাকাই হইত-প ৃ 
৬২৫ পৃঃ॥ পবৈরাগ্য কেবল ধর্ানুীবলই অবশ্থ্ভাবী কারণ নহে--” ৬৫ 
পূঃ। আর কি কহিব! আর কি. দেখাইব |! অচ্যুতানন্দ সরবত, 
বাঙ্গাল! ভাষার আদ্যশরাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইহার পরেও কি দেখিতে 
হইবে জানি না, কারণ “আধ্যাত্মিক ধর্মের ক্রমবিকাশ” প্রবন্ধটা এখনও 
শেষ হয় নাই। এখনও “ক্রমশঃ আমি “সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদক. 
ও সহযোগী সম্পাদক, উভয় পণ্ডিতকেই অনুরোধ করিতেছি, তীহারা. 
যেন উপরোক্ত (উদ্ধৃত) পদ গুলির ব্যাখ্যা করিয়! দেন। ভরসা করি তাহারা: 
নীরব রহিবেন না। শ্রীযূত নৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি একেবারে 
জ্ঞান শৃন্ত হইয়! পড়িয়াছেন? জ্ঞান শূন্ত না হইলে এরপ নিক্ষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্য- 
সংহিতায় ছাপেন কেন? স্ুবলবাবুও সম্পাদক-নাম কলফ্কিত করিতেছেন । 
সম্পাদকের যর্দি প্রবন্ধ দেখিতে না পারেন, তবে, অবসর গ্রহণ, 
করুন। তাহাদের নাম সাহিত্য-সংহিতার বক্ষঃ হইতে উঠাইয়। লউন। এ 
বিড়ত্ধনার আবশ্ঠক কি? সাহিত্য-সংহিতার ন্যায় একখানি মাসিক পত্রের 
কার্ধ্য-সম্পাদন কর! সহজ কাজ নহে। সুবল বাবুর সে শক্তি আদৌ নাই 1. 
তাহার ভাষ৷ বোধ থাকিলে, কাগজ খানির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইত না। 
“সাহিত্য-সংহিতা” দেখিয়। সাহিত্য পরিষৎ পক্ষীয় ব্যক্তিগণ হাসিত না। এ, 

বিপ্রধাস মুখোপাধ্যায়ের--“অদ্ভুত দেশাচার”” একটা বাঞ্জে প্রবন্ধ ॥ এরূপ *' 
ধরণের প্রবন্ধ পূর্বে নব্যতাঁরত, ভারতী, ভরতদর্পণ,» আধ্যদর্পণ প্রভৃতি পত্র 
ও পত্রিকায় বাহির হইয়া গিয়াছে। এ প্রবন্ধে তিনি যাহ! লিখিয়াছেন তাহা 
নুতন নহে। এ প্রবন্ধ সাহিত্য-সংহিতার উপযুক্ত নহে। বোধ হয় সি 
মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়াই, এই কাজ করিয়! থাকিবেন। 

শ্রীউমেশচন্ত্র গুপ্ত বিদ্যারত্বের লিখিত "বাহন-তস্ত'” প্রবন্টী, সাহিতা-সংহিতায় 
না ছাপিলেই ভাল হইত। ইহার আগাগোড়াই পাগলামী। তাঁহার কোন 
মতই সমীচীন নহে। এই বাতুল লেখকের প্রবন্ধ, সাহিত্য-সংহিতার করম্ক 
স্বরূপ হইয়া আছে। সহযোগী সম্পাদক সুবলবাবুর “জীবন চরিত মন্কলন” 
“চর্বিবিত চরণ ও বেমালুম-_” ইত্যাদি মর্মে “সময়” বহুবার মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। “ন্বদেশী,” “ণমহির” প্রতৃতি পত্রও এই প্রবঞ্ধটী “সংগৃহীত 
বলিয়াছেন। এ প্রবন্ধ, "সাহিত্য-সংহিতায় আর প্রকাশিত হইবে না” বলিয়। 
পেখক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, কিন্তু বশোলিগ্গর বণীভূত হইয়া গ্রতিজ্ঞাপালনে 


কু 


রি 
রী 


হুর 


।সমর্থ হন নাই। সাঁবলবাবু, ১৩১৩ সালে'গ্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্যাদি পুস্তকের 

সম্মুলোচন। করিয়া সাহিতা-সভায় পাঠ করিবেন শুনিয়াছিলাম। তাহার 
সমালোচ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে সাহিত্য-সংহিতার সমালোচনাও করিবেন । ঘরামী 
পরের চাল, ছাইয়৷ থাকে, কিন্তু নিজের চাল ছেদ থাকে । তাহার আর সংস্কার 
হয় না। 
অনেক মন্াসীতে গাজন নষ্ট .হয়। ছুই সম্পাদক পড়িয়া ( বেওয়ারিশ 
এরূপ নিকৃষ্ট ভাষায় সাহিত্য- 
সণহিত। প্রকাশিত হইলে গ্রাহকগণ ইহ! গ্রহণ করিবেন কি 1 ১৩১৩ সালের 
সাহিত্য-সংহিতায় (চৈত্র বাদ ) অন্ততঃ ২** দুইশত ভূল আছে, ইহা স্কির। 


অস্কুরের, কল্যাণীয় সহযোগী সম্পাদক, এই প্রবন্ধটী অবিকল প্রকাশ 
ভরম! করি ব্রাঞ্ধণের অনুযোধ রক্ষা করিয়া বাধিত করিবেন । 


মাল ) বাঙ্গালা ভাষাকে রসাতলে দ্িতেছেন। 


করিবেন 


আপনার! যদ্দি মধ্যে মধ্যে সাহিত্য-সংহিতার যথাঁধধ সমালোচন। করেন, তাহা 


হইলে, সাধারণে ইহার দোষ গুণ বুঝিতে পাবে। 


কোন পত্র-সম্পাদদকই 


,উপযুক্তরূপ সমালোচনা! করেন না। কেনল “সময়” সম্পাদক “এটা ভাল 
না, এটা টক, এটা কটু, এটা পুরাতন, এট। অনুপযুক্ত, এটার নৃতনত্ব নাই” 
মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভাবে সমালোচনা কবিষা, মগাধ বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় 
»দেন। ধিনি ভূল দেখাইয়! ছুইট! শক্ত কথাও বলেন তাহাকে ও ভক্তি করা 
যায়, কিন্ত দৌষ-গুণ না দেখাইয়া, বিনি অজ্জঞেব মত স্বীয় মত প্রকাশ কৰেন 


তাহার বালাই লইয়! মবিতে ইচ্ছা! হয়। 


পংহিতা ; ধন্য সম্পাদক দয় ) ধন্যা বশোলিগ্স !!! 


০০ পপ ভাপ 


ধন্য সাহিত্য-সভা ; ধনা সাহিত্য- 


গুভাশীর্বাদক 
টি 


জনৈক সাহিত্য-সভার সভ্য। 


গত বৈশাখ মাহার অস্কুবের ভ্রম সংশোধন । 
পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 


পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ 

১৬২ ২০ পোবয়নিতম্ব! 
». হ১ তমুমিং 
৬ অস্মাযু- 
চা ২৬ বধাত।ং 
৪ ২৭ পরঃ 

১৩৩ ১ নিগৃহ্কা হু 
«এ ২৫ সমনম£ 
৪ ২৮ বথায়ঃ 
১০ ২৯ যুনং 

১৬৪ ১ সীর 

৯৮ ৮ ধত্রকোশং 


শুদ্ধ পৃ 
পোষযিত্]। | ১৩৪ 
তথুর্মিং ্ 
অন্মানু ৮ 
ধধ্যংত।ং 
গযঃ ১৩৭ 
নিগুহল।তু | 
সমণমও ১৪৮ 
সথায়ঃ 
যুনস্তং 
সীরা ১৫১ 
সত্রকে।শং 


এ পাচরার রিনার 


১৩ 
১৪ 
১৫ 


১৬৮ 
হ৪ 
এ 


আতুধিংচ আতুষিংচ 
পরিধজং পবিঘধ্বং 
মানোহত- মানোহংত- 


যানেৰ ধে'নেৰ 
শেরসার সায়েস্তাথার 
ল।/ল লাল। 


কাধ নির্বাক কাঁধা- 
বুদ্ধি নির্ব্বাহিক। বু' 
জাগ্রত জাখরণ 
সুগন্ধী কুহুম হুগন্ধিকুহ্ম 


অঙ্কুহ। 


ফলপ্রদোভবেদ ক্ষইথমাশী ক্রমোমতঃ ॥ 





সপ. ৯ ৭৯৩" শা পপ ০৭” টা ০ পি ৯০৯ ০. কা পর ০ এপ ৯৮৮৯০০ সসত, প প  অ- 


২য় বর্ষ। ] « আষাঢ়, ১৩১৪ । | ৬ষ্ঠ সংখা। 


সস -পএ ». ০৯ 








গিরিয়ার যুদ্ধ । 
স্বজাউদ্দিন_-মরফরাজ খ!। 
(১৭২৫--১৭৪ খুষ্টাব্ব ) | 

পারন্ত দেশীয় খোরাদানের প্রসিদ্ধ আফ.সার নামক তুর্কবংশ সম্ভৃত হুজা- 
উদ্দিনের দক্ষিণাপথন্থ বুর্হানপুরে জন্ম হয়। বঙ্গের দেওয়ান মুরশিদ কুলীখার 
কন্ার পাণিগ্রহণ পূর্বক তিনি প্রথমতঃ উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান এবং তৎপরে 
নায়েব নাজিম হন। নুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিন্নেতুন্নেসা বেগম ধর্দ্পরায়ণা ও পতি" 
ব্রতা ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে তুকী খা ও মীর্জা আমনীর পিতা সরফরাজ খা 
জন্মগ্রহণ করেন। আনীবদ্দা খা গ্রস্ৃতির মন্ত্ণায় দিল্লীর দরবার হইতে নবাবী 
সনন্দ পাইয়া স্থজাউদ্দিন বাঙ্গালার নবাব হন। কুলীখার ত্যক্ত সম্পত্তি প্রায় 
একযষ্টি লক্ষ টাক1, কতিপয় হস্তী ও অন্তান্ত উপঢৌকন দিল্লীর দরবারে পাঠাইয় 
সুজাউদ্দিন "মোতোমন্-উল.-মুলক্‌-_সুজাউদ্দিন-বাহাছুর আসদ্‌ জঙ্গ (রাজ্যের 
নুবিশ্বস্ত কর্মচারী ) উপাধি প্রাপ্ত হন। ন্ুজাউদ্দিন হুগলী ও আজিমগঞ্জ 
ব্যতীত কতিপয় নৃতন চৌকী ( শুক গ্রহণ স্থান ) স্থাপন করেন এবং সৈল্ত 
খ্যা প্রায় পচিশ হাজার করিয়াছিলেন । মুত্্যুকাল সম্নিকট জানিয়া৷ সকল 
অন্বচরবর্গ ও কর্মচারীবর্গকে ছুই মাসের বেতন পুরস্কারস্বরূপ দিতে আদেশ দিয়া, 
সকলকে তীহার নিকটে উপদ্থিত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। যদি 
কখনও কাহার নিকটে কোন বিবয়ে অপরাধী থাকেন ভাবির সকলের নিকট 
“ছ্ম! প্রার্থনা করিয়া ১৭৩৯ খুষ্টান্ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুতে 

সকলেই, মর্মাহত হ্ইক্জাছিলেন সন্দেহ নাই। 


২০২ অস্থুর । 


হুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে সরফরাজ খা পিতার নবাবী পদে অভিষিক্ত হুন। 
রাজোচিত বুদ্ধিমত্তার অতিশয় অভাব ছিল বলিয়া বন্ধুদিগের প্ররোচনায় আপী- 
বঙ্দীখার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি 'আহম্মদকে প্রধান দেওয়ানি কাধ্য হইতে অবসর 
দিলে,হাজি আহম্মদ সরফরাজকে পদচ্যুত করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, 
অথচ, মমোভাব এই বলিয়! জ্ঞাপন করিলেন ষে, নবাব তীহাকে বৃদ্ধ বয়সে 
কাধ্য হইতে অবসর দিয়া তাহার ধর্মকার্যের সহায়তা করিয়াছেন এবং প্রয়ো- 
জন হইলে তিনি প্রতু-পুত্র সরফরাঁজকে রাজকার্যের জন্ত পরামর্শ প্রদান 
করিবেন। হাজি আহম্মদের পরামশানুসারে সৈগ্ সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, 
অবসর প্রাপ্ত সৈন্ভগণ আলিবদ্দীর দলপুষ্টি করিতে লাগিল এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খল 
দেখ! দ্িল। সরফরাজের হিতসাধনকারী বন্ধুগণ হাজীকে বন্দী করিবার পরামর্শ 
দিলে, সরলচিত্ত সরফরাজ তাহাও হাজির নিকট প্রকাশ করিল। হাজি 
আহম্মদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলিবর্দীকে সমস্ত জানাইয়৷ নবাবকে পদচ্যুত করিবার জন্য 
প্রার্থনা করিলেন । | 

 জগৎশেঠ ফতেটাদের পৌন্র মহাতাপ রায়ের পত্র রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ 

হইয়া, সরফরাজ তাহার দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন. করিলে, অথবা মুরশিদ কুলীখার 
শেঠভবনে গচ্ছিত সাত কোটী টাকার জন্য সরফরাজ খা! গীড়াগীড়ি করিলে 
শেঠবংশ নবাবের প্রতি অসন্তষ্ট হইয়া হাজি আহম্মদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। 
দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবার হইতে সরফরাজ খা জানিতে পারিলেন 
যে, তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য হাজি আহম্মদ ও আলীবদ্দী খা বিশেষ 
চেষ্টা করিতেছেন। ইতঃপূর্বেই মির্জা মহম্মদ্দের সহিত রাজমহলের ফৌজদার 
আতাউলল। খর যে কন্যার বিবাঁহ-প্রস্তাব স্থির হইয়াছিল, হাজির মনস্তষ্টির জন্য 
সরফরাজ খ'। দৌহিত্রীর পুত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব করিলে হিতে 
বিপরীত ঘটিল। সরফরাজের বিবাহ-প্রস্তাব অপমান জনক মনে করিয়া হাজি 
আহম্মদ স্বভাবসিদ্ধ তিলকে তাল করিয়! ভ্রাতা আলিবন্দীকে লিখিলেন যে, তিনি 
অতি সত্বর না আসিলে দুর্বৃত্ত সরফরাঞ্জ বলপুর্ব্বক উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ 
দিয় কুলে কলঙ্ক জন্মাইবে। 

আলিবদ্দী খা আর থাঁকিতে না পারিয়৷ ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদার- 
দমনচ্ছলে, সসৈন্তে ১৭৪০ খৃষ্টাবে পাঁটনা হইতে বহির্গত হইলেন। আতাউর 
খ। রাজমহল হুইতে শাক্ড়ীগালি পর্যন্ত দিয়া কোনও লোককে বাঙ্গালা আসিতে " 
দিলেন না, পাছে আলিবদ্দীর আগমন বার্তা সরফরাজের কর্ণ গোচর হয়। 


গিরিয়ার যুদ্ধ । ২০৩ 


আলিব্দী খা শাকৃড়ীগালী হইতে কিয়ন্দূর আসিয়া তাহার আগমন বার্তা 
গ্রচারাস্তর সরফরাজকে এই বলিয়! পত্র লিখিলেন যে, প্পরিবারবর্থের অপ-. 
মানের সংবাদ পাইয়া বিনানুমতিতে এতদূর অগ্রসর হ্ইয়াছি, মনে কোনই 
বিরুদ্ধ ভাব নাই, পরিবারবর্গকে নিকটে পাঠাইলেই প্রত্যাগমন করিব। 
আশ! করি, আমাকে আর এই ভাবে বেণী দূর যাইতে হইবে না।” উক্ত পত্র 
মুর্শিদাবাদে পৌছিলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং বন্ধুগণ হাজিকে বন্দী করিবার জনা 
সরফরাজকে পরামর্শ দিলে, হাজি শপথ করিয়া বলিলেন, *প্রভু পুত্র সরফরাজের. 
প্রতি আলিবদ্দীর কখনই বিরুদ্ধ ভাব হইতে পারে না,আমাকে আদেশ দিলে 
তাহাকে ফিরাইয়! লইয়া যাইব কিন্ব! আপনার নিকটে উপস্থিত করিব।” 
গ্রধান সেনাপতি গৌসর্থীর মতানুসারে সরফরাজ মনোভাব জানিবার জন্ত 
ছুই জন বিশ্বস্ত লোক সহ হাজিকে রাজমহল পাঠাইলেন। চতুর্থ দিনে প্রেরিত 
লোকদ্বয় এক পর্রসহ ফিরিয়া আদিল। পত্র খানা এই;)__“আমি আপনার 
পিতার অনুগ্রহে উচ্চপদ্ ও সম্মান পাইয়াছি, আপনার পতি অন্যায়াচরণ 
করি নাই এবং করিব না। বিহারে সুজা খার নিয়োজিত সৈন্যদল সাত লক্ষ 
টাক| বাকী বেতনের প্রার্থনায় আসিয়াছে, আমি তাহাদের .পশ্চাতে আসিয়াছি 
মার। আর এক কথা, গৌস খা! প্রভৃতি আমার শক্রদলকে দরবার হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিন? চক্ষুলজ্জায় নিজে এতদূর করিতে না পারেন, অনুমতি 
দান করুন, আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি কোরাঁণ লইয়া! শপথ 
করিলাম, এই কোরাণ আপনার নিকট প্রেরিত হইতেছে ( কোরাণের পরিবর্তে 
বন্ত্রমত্তিত একখণওড ইষ্টক প্রেরিত হইয়াছিল )1৮ 

সরফরাজ খা সৈন্য সমভিব্যহারে ভাগীরথীর পূর্বপারস্থিত গিরিয়ায় 
( জঙ্গিপুরের চারি মাইল উত্তরে ) অপেক্ষা করিতে ছিলেন এবং সেনাপতি 
গৌস খ পশ্চিম পার দিয়! বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে 
উক্ত পত্র প্রাপ্তান্তে তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাঁকি রহিল না। ইতঃপূর্বেই 
ধনকুবের জগৎ শেঠ টাক! দিয়া সরফরাজ খাঁর দলের অনেকের মুখ বন্ধ 
' করিয়াছিলেন, তোপথানায় গোলা বারুদের পরিবর্তে ধূলা, মাটি, ইষ্টক 
্রসতিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তোপখানার দারোগ! সাহরিয়ারকে পদচ্যুত 
করিয়। তাহার স্থানে ফিরিঙ্গী আণ্টনীর দেশজ সন্তান পাচুকে নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন। | 
আলিবদ্দী শার চারি সহজ অশ্বারোহী সৈন্য জঙ্গিপূরের প্র. 


২০৪ " অঙ্ুরে।.-. 


পারস্থিত চড়কা ও বাঁলিঘাট্রা পর্যস্ত আসিয়া শিনির সন্নিবেশ করিয়াছিল । 
আলিবদ্দা খা 'নিজ পতাকা সহ অর্দাংশ সৈন্য বিশ্বস্ত সেনাপতি নন্দলালের 
অধীনে পশ্চিম পারে রাখিয়া, আফ গান প্রভৃতি ছুই দল উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া, 
রাত্রে ভাগীরথী পার হইলেন। প্রত্যুষে কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা 
গোল! সরফরাজের তাণ্থুর ভিতর দিয়। চলিয়! গেলে অনুচরবর্গ তাহাকে যুদ্ধ 
কইতে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন । 

মবাৰ সরফরাজ খী৷ নামাজ শেষ করিয়। হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, হস্তে 
কোরাঁ৭ লইয়া অসীম সাহসের সহিত শক্র পক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাঁগিলেন। যুদধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই অনেকে হতাহত হইয়াছিল এবং 
শক্র-পক্ষীবলম্বন করিয়াছিল।  কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ 
হইয়। পড়িলেও তূর্ণীরের সমস্ত বাণ শেষ না! হওয়া অবধি সরফরাজ সতেজে 
অগ্রর হইতেছিলেন। নিষেধ ও তিরস্কার সন্বেও যখন, হস্তী, গ্রতুর প্রাণ 
রক্ষার্থ পলায়ন করিতেছিল, তখন শক্রর এক গোল! সরফরাজের মন্তকে 
লাগিয়। তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান করিল। মীর হুবিব, রাজা গন্ধর্ব সিংহ, 
সমসের খ প্রভৃতির দল দর্শকের ন্যায় বরাবর দণ্ডায়মান ছিল। নবাব সরফ- 
রাজের অনীম বলশালী ও সাহদী প্রধান সেনাপতি গৌস থা পশ্চিম পারে 
নন্দলালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভূত ও নিহত করিয়া আলিবদ্দীর 
দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন! গৌস খা ও দ্বিতীয় সেনাপতি সরীফুদ্দীন 
শেষ পথ্যস্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। বিজয় সিংহ গিরিয়ার 
পাঁচ মাইল পূর্বস্থিত খামরার নিকটে আলিবদ্দী খাঁ কর্তৃক নিহত হইলে, তদীয় 
জালিম সিংহ নামক নবম বর্ষীয় পুত্র নিক্কোধিত অসি হস্তে মৃত পিতার শরীর 
রক্ষার্থ দণ্ডায়মান ছিল দেখিয়া কতিপয় নীচাশয় সৈন্য উক্ত বালক বধের চেষ্টা 
করিলে, এই অপূর্ব দৃশ্যে আলিবদ্দী খা চমতকৃত হইয়া, বালক বধ করিতে 
নিষেধ করণান্তে মৃতদেহ সৎকারের আদেশ দিলেন। অন্যাপি উক্ত স্থান 
জালিম সিংহের মাঠ বলিয়। পরিচিত । 

বর্তমান সাঁহ! নগর থানার নিকটবন্তী নাক্টাখালির বাটাতে সরফরাজের 
মৃতদেহ তীয় পুত্র মির্জা আমনী কর্তৃক সমাহিত হয়। গিরিয়ার নিকটবর্তী 
মৌমিনটোলায় অসাধারণ বীর ঘৌপ বা গৌস খাঁর সমাধি মন্দির ছিল। 
এক্ষণে ইহা ভাঁগীরথীর পশ্চিম পারস্থিত:। নবোনচোয়! গ্রামে দেখিতে পাওয়া 
ঘা়। এখনও রাখাল বালকেরা, “একেলা গৌসখী! লড়ে 'আঁলিবদ্দী সনে। 


গিরিয়ার যুদ্ধ ২০৫ 


দেখিয়া বীরত্ব, কম্পিত বিপক্ষগণে-__ইত্যা্দি* বলিয়! গ্রাম্য রি গাহিয়া 
থাকে। 
দ্বিতীয় গিরিয়ার যুদ্ধ । 

প্রথম গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাঁজ খাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আলিবদ্দা 
খ"। বাঙ্গালার নবাব হন। তিনি ১৭৪১ খুৃষ্টাব হইতে ১৭৫৬ খুষ্টাব পর্যযস্ত 
রাজত্ব করিয়৷ ইহলোক ত্যাগ করিলে, তদীয় কনিষ্ঠ। কন্যা আমিনার পুত্র 
সিরাজউদ্দৌলা! এক বৎসর মাত্র রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন। সিরাজের বিশ্বাসঘাতক 
কয়েকজন প্রধান কর্মচারী ও অর্থ লোলুপ, প্রবঞ্চক, জালিয়াৎ ক্লাইব, 
সিরাঁজকে সিংহাসনচ্যুত ও নির্দয়রূপে হত্যা করাইয়া প্রথমতঃ মীর্জাফরকে 
তৎপরে মীর কাশিমকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, ভারতীয় কৃষি, বাণিজ্য ও 
শিল্পাদির অনিষ্টকারী, ভারতশক্তি হাসকারী ইংরাজদিগকে ভারত হইতে 
বিতাড়িত করিয়া ন! দ্দিলে দেশের কিছুতেই মঙ্গল হইবে ন1 ভাবিয়া, পাশ্চাত্য 
প্রণালী:মতে সৈন্যগণকে শিক্ষিত করিবার মানসে দুর্শিদীবাদ হইতে পাটনায় 
রাঁজধানী স্থাপন করেন। 

মীরকাশিমের প্রায় চল্লিশ হাজার পাশ্চাত্য প্রণালী মতে শিক্ষিত সৈন্যদল, 
অপরিমিত অর্থ-বল, প্রচুর অস্ত্রৌপকরণ থাকিলেও যে, স্বার্থপর, বিশ্বাস- 
ঘাতক, পদলেহনকারী কয়েকজন ইংরাজের আল্ঞ! বহনে প্রস্তত থাকিয়া! মীর- 
কাপিমকে পরাস্ত করিবে, তিনি তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। মীরকাশিমের 
প্রেরিত সৈনযদল ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এবং মহম্মদ তুকী খাঁর সৈন্যদল 
পূর্বপাঁরে সমবেত হইল। বর্ধমানের দিক হইতে একদল ইংরাজ সিপাহী 
মেজর আঁডম্সের সহিত আসিতেছে শুনিয়া পশ্চিম পারস্থিত সৈন্যগণ, সেই 
দিকেই ধাবিত হইল। কাটোয়ার নিকটবর্তী অজয় নদীর তীরে উভয় দল 
সম্মুখীন হইলে মুসলমান দেনাদল পরাজিত হয় ( ১৭৬৩ থৃষ্টাব্বে ১৯শে জুলাই )।. 
পাছে তুকীর সৈন্যগণও,তাহাদের দৃষ্টান্তে কর্তব্য কাধ্য বিশ্বৃত হয়, এই ভাবিয়া 
উক্ত পরাজিত সেনাদলকে আশ্রয় দেন নাই। পরাজিত সৈনাগণ অনেক 
দূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। ইংরাজ সৈন্য তুকী খাঁর সন্দুখীন হইয়া যুদ্ধ 
আরম্ত করিলে সেনাপতি তুকীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পড়িল দেখিয়া, উক্ত সেনাদলও পলায়ন করিল। 

মীরজাফর ইংরাজ বন্ধুবর্গসহ ২৩শে জুলাই মুপিদাবাদে প্রবেশ করিলেন 


২৬ অস্কুর। : 


দেখিয়া পিরাজের শ্বশুর ইরেজ থ| নাগরিকবর্গকে সংযত করিয়াছিলেন । মীর- 
জাফর পুনঃ সিংহাসন গ্রহণ করিলে, অনেকে ঠাহার দল-পুষ্টি করিতে লাগিল। 
ইংরাঞ্জ সেনাপতি আডম্সের সেনাগণ চতুর্থ দিবসে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া থান! 
স্থৃতীর দিকে অগ্রসর হইলে, দিন ছুই পরে মীরজাফরও সদলে যোগ দিলেন 
এবং চতুর্দিক হইতেও দৈন্য আসিয়৷ যোগ দিতে লাগিল। ইংরাজদিগের 
মোট এক হাঞ্জার গোর! ও চারি হাজার দিপাহী সৈন্য ছিল। 

এদিকে মীরকাশিম পরাজয় সংবাদ পাইয়াই আবার যুদ্ধার্থ কৃতসংকল্ল 
হইলেন। নবাব মীরকাশিমের আদেশ অন্থসারে মর্কার ও সমর 
আট দল উৎকৃষ্ট তেলেঙ্গা, মীরনাশের উৎকৃষ্ট পদাতিক ও গোলন্দাজ, 
আদছুল্লা সাত হাজার অশ্বারোহী লইয়া এবং পু্িয়ার ফৌজদার 
শের আলি ও হায়বৎউল্লা সদলে রাজধানী পাটনা হইতে আদিতে 
ছিলেন। দৈনাদল গিরিয়ার সম্মুথ্থ ভাগীরণীর পশ্চিম তীরে সমবেত হইলে 
ইংরাজদল নয়ন পথে পতিত হয়| মীরকাণিমের সেনাদলের আক্রমণে ইংরাজ 
ছল যায় যায় হইলেও যথাশক্ি স্থিরভাবে যুদ্ধ করাতে পরিণামে ভাহাদেরই জয় 
হইল। ভারতে ইংরাজদিগের সৌভাগ্য উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিল 
মীরকাশিম পরিবারবর্গ ও ধনরত্ব রোটাসের ছুর্গে প্রেরণ পূর্বক, রাজ! রাম- 
নারায়ণ, পুত্রগণসহ রাজা রাজবল্লত, জগৎশেঠ-ভ্রাড়ৃদয়, সপুত্র রায় রায়, 
উমে্বরাম, রাজা ফতে সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ ও বিহারী প্রতর্যশালী জমিদার- 
গণকে নির্দায়রূপে হত্যা করিয়া স্বয়ং উধুয়ানালায় সৈন্য পরিদর্শনার্থ উপস্থিত 
হন। তিনি ১৭৬৩ থৃষ্টান্বের ১১ই আগষ্ট তারিখে উধুয়ানালায় যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া দিল্লী ও আগরার মধ্যবর্তী দামান্য স্থানে দারিদ্বোর চরম ক্লেশ ভোগ 
করিয়৷ ইহলোক ত্যাগ করেন।* 





বঙ্গে ব্রাহ্মণ বমতি। 
(২য় প্রস্তাব) 
পূর্ববর্তী প্রস্তাবে, মহারাজ! আদিশূরের সংস্কৃত পরের যে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহা মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে পাঠক মহাশয়ের অতি সহজে 
নিলিখিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। মহারাজা 








* লেখক মহাশয় প্রন্ধ-পত্রে স্বীয় নাম, ধাম, ঠিকান।, তারিখ কিছুই লেখেন নাই। 
স্সহযোগী নং। 


বঙ্গে ত্রান্ধণ বসতি। ২০৭ 


আদিশুর, বল্লাল সেন বা লক্ষণ মেন, ইহাদের কেহ বৈদা বা ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
না; ইহাদের কাহারও ধর্ম বিশ্বাস অ-হিন্ু জনোচিত অথবা! বৌদ্ধমতানুষায়ী 
ছিলন! ইহাও ধ্রুব সত্য। অনেকের বিশ্বাস আছে, রাজা আদিশুরের সহিত 
কান্যকুজধিপতির কুটুম্িতা ছিল; উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক সমূহ মনোযোগ সহ- 

কারে পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, এই ধারণ! ভ্রমাত্মিকা। 
কান্যকুক্জের নরপতিকে আদিশূর যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই সুস্পষ্ট বুঝা 
যায়, আদিশূর তাহার অপরিচিত। রাজা আদিশূর কনোজাধিপতি বীর নিংহের 
নিকট হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রার্থন! করিয়া! পাঠাইয়াছিলেন এ কথাও ঠিক নহে, 
তিনি “কতিপয় সুত্রাঙ্গণ প্রেরণ” জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন 
কান্যকুজ্জের মহারাজ! পঞ্চ জন মাত্র পাঠাইয়! দিয় আদিশূরের অন্থরোধ রক্ষা 
ও তাহার মনস্তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন । এই পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ 
বিশিষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন, স্থকবি, সং ক্রিয়াখালী ও তপোবল দ্বারা বাক্য সিদ্ধ 
এবং তাহাদের সহচরগণ অতীব সৎগুণ সম্পন্ন ও পরম ভক্ত বলিয়! গণনীয় 
ছিলেন। এই পঞ্চজন সহচর বঙ্গের কায়স্থ জাতির আদি পুরুষ । সেই পুরা- 
কালে রেলওয়ে, তার, ডাকঘর প্রভৃতি ছিলনা ; পথ ছূর্গম ও বিপদাচ্ছন্ন ছিল ঃ 
এই কারণে পঞ্চ ব্রা্গণ এবং তাহাদের সইচরগণ ধনুর্বাণ সঙ্গে লইয়। পথাতি' 

ক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহাদের ব্রাঙ্গণত্বের হানি বা ধৃষ্টত। 
প্রদর্শন হয় নাই। তাশ্বুল চর্বণ কর! ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, 
সৃতরাং তাহার! তাম্ব,ল চর্বণ করিতে করিতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়! 
অনেকে তীহাদের উপরে যে অপবাদ আরোপ করেন তাহাও তৃল। পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপর যে পাচ জন আগমন করিয়াছিলেন তাহারা ভৃত্য নহেন, 
*মহচর* বা সখ! বলিয়! গন্য। ইহারা শূদ্র হইলে কনোজের বেদাভিজ্ঞ সাত্বিক 
্রাঙ্মণেরা কখনই ইহীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন না। এই সহচরগণ বিশুদ্ধ 
ক্ষত্রিয় এবং ইহীারাই বর্তমান বঙ্গের বিক্রমী কায়স্থ জাতির আদি পুরুষ। মং 
প্রণীত “সিদ্ধান্ত সমুদ্র” গ্রন্থের যে খণ্ডে কায়স্থ জাতির স্ুবিস্তত ইতিহান 
প্রকাশিত হইবে, সেই বিরাট খণ্ডে বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে অতি 
গ্রাচীন ও প্রয়োজনীয় কথা সমূহ আলোচিত হইবে । এখন সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা 

গেল, বঙ্গের রাট়ী ও বারেন্ত্ ব্রাহ্মণ বৃন্দের আদি পুরুষদিগের জন্মস্থান কনোজ। 
ইহাতে আরও জান! গেল, বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ জাতির আদি পুরুষেরও 
জন্মস্থান কনোজ নগর। ন্ুপ্রসিদ্ধ কান্যকুজ নগর হইতেই বঙ্গের ব্রাঙ্গণ ও 


২০৮ অঙ্কুর। 


কায়স্থদিগের আদি পুরুষ এদেশৈ শুভাগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং পবিত্র 
কনোজ নগর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়ন্থ জাতির পক্ষে তীর্থ স্থান সমতুল্য । এই 
নগর দর্শন যোগা। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সদাই বন্ধুতা হুত্রে আবদ্ধ। 
কিন্ত প্রাচীন কনোজের শোভা, সমুদ্ধি, বিক্রম, সাহস, বীধ্যবন্তা, পাণ্তিত্য, 
স্বাধীনতা প্রভৃতি বর্তমান কনোজে কিছুই না । প্পুরা যত্র আোতঃ পুলিন 
মধুনা তত্র সরিতাম্‌__ভগবান শ্রীরামচন্ত্র বনবাস সমাপ্ত করিয়া আর একবার 
দওকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন তিনি যেস্থানে শ্রোতম্িনীর শআ্োত 
সন্দশন করিয়াছিলেন, এখন তিনি সেই স্থান পুনঃ দর্শন করিয়া কহিলেন 
"পুরা যত্র আোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাম্” এখন সেখানে পুলিন মাত্র 
দর্শন করিতেছি। প্রাচীন কনোজ ষাহার! দেখিয়াছেন, বর্তমান কনোজ 
দেখিলে ভাহার্দিগকে ঠিক এইব্বপ কথাই কহিতে হইবে । 

মহারাজ! বীর্সিংহ কর্তৃক প্রেরিত ব্রা্গণ পঞ্চক বঙ্গে উপনীত হইয়া, 
মহারাজা আরিশূরের প্রাসাদ ভূমে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণভিলাষে আগমন 
করিলে, মহারাজা আদিশূর শ্রবণ করিলেন, গাহারা গোযাঁনে আমিতে আসিতে 
চম্দ্ন পাছুকা পরিধান করিয়া, ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাম্ুল চর্বধণ করিয়াছেন। এই 
কথায় মহারাজ! বাহাছুর ব্রাঙ্মণ পঞ্চকের প্রতি প্রথমে যথোচিত সম্মান 
প্রদর্শন করেন নাই এবং উপেক্ষা করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্দেশে আগমন 
পূর্ববক ব্রাঙ্গণদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ এবং তাহাদের অভার্থন! করিতে 
বিলম্ব করিতে ছিলেন। কান্যকুজ হইতে আগত ব্রাঙ্গণেরা তাহ! জানিতে 
পারিয়। পরামর্শ করিলেন “এই মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে, অর্থাৎ রাজ! আদি- 
শুরকে, মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত করা আবশ্টক। ইহাকে দিব্য চক্ষু দান কর! 
উচিত এবং ইহার চৈতন্য বিধান করিয়া ইহার ভ্রম অপনোদন কর! নিতান্ত 
প্রয়োজন ।” ঘটনাক্রমে গ্রস্থানে একট শুষ্ক তরু খণ্ড ছিল, ব্রাঙ্মণ পঞ্চক 
তছুপরে মন্ত্রপূত জল ছড়াইয়! দিয়া এঁ শুফ তরুকে পুনজ্জীবিত করিয়! দিলেন । 
শুষ্ক কা্ঠ খও বসন্তের অতি মনোহর তরুরূপে পরিণত হইয়া, ফল ফুলে অপূর্ব 
রূপ ধারণ করিল। মহারাজ! আদিশুর ইহাতে অত্যন্ত আশ্চধ্য ও অনুতপ্ত 
হইয়া! ব্রাঙ্গণদিগের পদম্পর্শ পূর্বক ক্ষম। প্রার্থনা! করেন এবং অতীব ভক্তি, শ্রদ্ধা 
ও সম্মানে তাহাদের সেবা সুশ্রষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে এই পঞ্চ 
ব্রাঙ্ছণকুলতিলক বঙ্গদেশে পঞ্চখানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া, বাসস্থাপন 
'করিলেন। মহারাজা আদিশুর যে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন, তাহাদের নাম 


« বঙ্গে ত্রাঙ্মণ বসতি। ২০৯ 


পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম এবং ঝটগ্রাম। কুলকাঁরিকাকাঁর 
লিখিয়াছেন-- 
“্পরঞ্চকোটি কামকোটি হরিকোটি আদি । 
কঙ্কগ্রাম বটগ্রাম পৈত্র অবিবাদধী। 
বিগ্ভ! ব্রাহ্মণ্য প্রচার জন্য গঙ্গাবাসে। 
রাজা দেন পাচ গ্রাম ছ্বিজ অভিলাষে।” 
শাঞ্চিল্য গোত্রের ভট্ট নারায়ণ পঞ্চকোটা, কাশ্তপ গোত্রের দক্ষ' কাম- 
কোট, বাত্ন গোত্রের ছান্দড় হরিকোটি, ভরদ্বাজ গোত্রের স্রীহর্ষ ক্কগ্রাম 
এবং সাবর্ণ গোত্রের বেদগর্ভ বটগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া আপনাঁপন গ্রামে বাস 
করেন। মহারাজা আদিশূর কেবল পুত্রেষ্টি াগ সমাধা করিবার জন্যই 
কান্যকুজ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চককে আনয়ন করেন নাঈ, পরস্ত বঙ্গদেশে শান্তর 
কুশল সদাচারী ব্রাহ্মণের বনতি স্াঁপন করাও তাহার উদ্দেশ্ত ছিল । ্ 
সেকালে প্রীয় সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এবং বিশেষতঃ আচারত্র 
ব্রাঙ্গণবর্গের প্রবলতা৷ ছিল। এই জন্য নান! স্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তার করিয়৷ 
দেওয়া আধিশূরের সঙ্কল্ন ছিল। তিনি মানভূম অঞ্চলের পঞ্চকোটে (ব! রঙ্গাপুর 
গ্রামে ) ভট্টনারায়ণকে, মল্লভূমে কামকোটি ব৷ কামটী স্থানে দক্ষকে, মুরশীদাবাদ 
জেলার হরিকোটি ( বর্তমান নাম হরিপুর ) গ্রামে ছান্দড়কে, রাজসাহী জেলার 
কম্ক বা কাঁকর! গ্রামে শ্রহর্ষকে এবং মালদহ জেলার বটগ্রামে ( বটরিয়া বা 
বটোরি গ্রামে ) বেদগর্ভকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তথায় বাসস্থাপন 
করিলেন। পকামঠী ব্রহ্মপুরী চাহরিকোটস্তথৈৰ চ। কঙ্ক গ্রামো বটগ্রাম 
এবাং স্থানানি পঞ্চ চ।” (এড়,মিশ্র ও হরিমিশ্র কৃত কুলকারিকা দেখুন )। 
এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশবরগণ বাঙ্গালায় রাড়ী ও বারেন্ত্র এই দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন। ইহার! ছুইটি ভিন্ন সম্প্রদায় নামে পরিচিত, কিন্ত আদিতে 
উভয়ে এক ছিলেন, এখনও উভয় সম্প্রদাযই সেই আদিপুরুষের বংশধর 
বণিয়। প্রসিদ্ধ! স্থানভেদে ও আচারভেদে কালক্রমে রাট়ী ও বারেন্র 
এই ছুই আখ্যায় স্থৃষ্টি হইয়াছে । অনেক দিন পূর্বে রা়ী 'ও বারেন্ত্র মধ্যে 
বিবাহাদি পর্যস্ত প্রচলিত ছিল। সাধ্ধ তিন শত বৎসর অতীত হইল, বৈষণৰ 
কবি নিত্যানন্দ দাস তাহার “প্রেমবিলাস” গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন-_ 
প্নিত্যানন্দ প্রভূর কন্তা হয় গঙ্গানাম। 


মাধব আগার্্যে প্রভু কৈল! কন) দান। 
২৭ 


২১০ অন্কুর। - 


রাট়ীতে বারক্দরে বিয়ে না ভাবিও আন্‌। 
রাটী ও বারেন্ত্র হয় একের সন্তান । 
রাট়ী ও বারেন্দ্র বিয়ে হৈয়াছে অনেক। 
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক |” 
যাহ! হউক, বঙ্গের ব্রাঙ্ষণবর্গ যত প্রকার শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হউন না, 
প্রাচীনকালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কেবল বঙ্গদেশ ঝা ভারতবর্ষের নহে, পরস্ত সমগ্র 
পৃথিবীর মানব সমাজের অলঙ্কার মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বর্তমান 
কালেও বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ বিদ্যা, বিক্রম, সাহস, ধর্মপরায়ণতা, ধন, মান, বুদ্ধি, 
প্রতিভ৷ গ্রভৃতিতে কম নহেন। ভারত বিখ্যাত শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন 
গোস্বামী তাহাদের পদাবলী মধ্যে অনেক বর্ষ পূর্বে বঙ্গের ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে 
ংস৷ করিয়াছিলেন, বর্তমান কালের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজেরও তদন্ু ূপ 
ংসা করা যাইতে পারে। রূপ সনাতন পদাবলী মধ্যে পাঠ কর! যায়-- 


“ভারতে কাশী, কাঞ্চী, অবস্ত্যা্দি অঙ্গ | 
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হ'ল আজি ব্ঙ্গ। 
রঘুনন্ন, রঘুনাথ, আর শ্টচৈতন্ত। 
পণ্ডিত বস্থদেব, গুরুত্ব হেতু ধন্ত | 
রঘুনন্দ, হরিহরজ গঙ্গাদাস-পৌত্র । 
কাণ! ভট্ট, সাহরী, শূলপাণি-দৌহিত্র । 
বাৎস্যে বৈদিক জগ, চৈতন্য-পিতা । 
নীলাম্বর মাতামহ, শচী যার মাতা ॥ 
সায়, স্বৃতি, তবজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। 
সর্ব দেশ হতে আসে বুভৃতস্থ গরিষ্ঠ। 
যদিও ষট্‌ কর্মীর সংখ্য। ক্রমে অল্প। 
তথাপি ত্রা্মণ্য না করিত বৃথা গর্প। 
ময়ূর, কুল্লুকভট্ট, আচার্য উদয়ন। 
আর্দি কবি শিরোমণি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ । 
হলাযুধ, গোবদ্ধন, ধোয়ী উমাপতি। 
শরণ জয়দেব, লক্ষণ সভাপতি । 

পঞ্চ কান্তকুব্জে কবি-সংখ্যা করা ভার। 
চরিত কথায় রূপ মনাতনে প্রচার |” 


জ্ীধন্মীনন্দ মহ!ভায়তী | 





রত্বমালা। 
(৫৫) 
ইন্ড্রিয়াণি চ সংযম্য বকবৎ পগ্িতে। নরঃ । 
দেশকাঁলবলং জ্ঞাত্ব! সর্ববকার্ধ্যাণি সাধয়ে ॥ 
ভাবার্থ--সংযমিয়া ইন্দ্রিয় নিচয়,। দেশ-কাঁল-সামর্থ্য বুঝিয়া, 
বকবৎ--পগ্ডিত সুজন 
কার্ধ্য-চেষ্টা রাখিয়া! অন্তরে, বাহ্‌ শাস্তশিষ্ট ভাব ধরি, 


করিবেক কাধ্য অন্ুক্ষণ । 
৫৬ ) 


বনানি দহতে বহিঃ সখা ভবতি মারুতঃ | 
স এব দীপনাঁশায় ক্ষীণে কম্তান্তি গৌরবমূ ॥ 
ভাবার্থ-_বহ্ছি যবে বনরাজি করয়ে দহন । 
হয় তাঁর প্রিয় সখা--সমীর তখন ॥ 
 দীপনির্বাণের মূল সেই বায়ু হয়। 
স্ষীণের গৌরব ভবে, কহ কোথা রয়? 


(৫৭) 
শত্রোরপি গুণ! বাঁচ্যা দৌষ! বাচ্যা গুরোরপি। 


সর্ববদ! সর্বযত্তেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ ॥ 
. ভাবার্থ-অরিরও গুণব্রাত, গুরুরও দোষ যত, 
করে ব্যক্ত সদা শ্তাঁয়বানে । 
সর্বযত্তে সর্ধবক্ষণে, স্থত আর শিষ্য জনে 


হিত শিক্ষা দিবে স্থুবচনে ॥ 
(৫৮) 


নিগুণেম্বপি সত্ত্েযু দয়াং কুর্ববস্তি াধবঃ | 
নহি সংহরতে জ্যোৌতসাং চক্দ্রশ্চগ্ডালবেশ্মনি ॥ 
ভাঁবার্থ--নিগু ণেও করে কৃপা যত সাধু জন। 
নিপতিত প্লব-ঘরে 
স্ববিমল চন্ত্রকরে 
স্থধাকর সংহরণ করে না কখন ॥ 


২১২ অস্থুর। 
(৫৯) 
অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণাম ম্খাবহুঃ | 
বক্ত। শ্রোতা চ যত্রান্তি রমস্তে তত্র সম্পদঃ॥ 


ভাবার্থ--অপ্রিয় অথচ যাহ! পথ্য, পরিণামে 
তাহা অতি সুখকর হয়। 
রহে হেন বস্ত। আর শ্রোত। যেইস্থানে, 
সম্পদ তথায় নিত্য রয় ॥ 


(৬০) 
বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জন পরিশ্রমমূ | 
ন হি বন্ধ্যা বিজীনীয়াৎ গুব্বাং প্রদববেদনাম্‌ ॥ 


ভাঁবার্থ-_বিদ্যা উপার্জনে, কত পরিশ্রম, 
বিদ্বানেই মাত্র তাহা জানে । 
প্রসব-বেদনা কিরূপ কঠিন 


বন্ধ্যা তাহা বুঝিবে কেমনে ! 
( ৬১) 
স্থখস্যানস্তরং ছুঃখং ছুংখস্যানভ্তরং স্থখম্‌। 
চক্রবগ পরিবর্তৃন্তে ঢুঃখানি চ স্খানি চ ॥ 


ভাবার্থ--নুখ-অন্তে আসে ছুঃখ, স্থথ অতঃপর । 
থুরিতেছে চক্রবৎ ছু*টা নিরস্তর ॥ 


(৬২) 
অবংশে পতিতে! রাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ। 
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥. 


ভাবার্থ--হীন-বংশ-জাত ব্যক্তি যদি রাজ্য পায়, 
মুর্-মুত যদি দৈবে সথপঞ্ডিত হয়, 
নির্ধন যদ্যপি বছ অর্থ লাভ করে, 
তাহ'লে সেঙ্গন ধর! তৃণ দম হেরে। 


রত্বমালা । ২১৩ 


(৬৩ 
অশক্তস্তক্করঃ সাধুঃ কূপ ং পতিত্রতা । 
রোগী চ দেবতীভক্তে। বৃদ্ধ! বেশ্টা তপস্থিনী ॥ 
ভাবার্থ--অসমর্থ হ'লে পরে চোরে সাধু হয়। 
কুরূপা রমণী পতিব্রত। হ'য়ে রয় ॥ 
রোগগ্রস্ত নরে হয় দেব-পরায়ণ। 
বৃদ্ধা হ'লে তপস্থিনী হয় বেশ্রাগণ ॥ 


৬৪ 
রাজা পশ্যতি রণত্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ | 
পশ্ুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্ধরাঃ ॥ 
ভাবার্থ--হেরে নৃপ সমুদায় আপন শ্রবণে | 
বুদ্ধি-বলে হেরে সব সুপগ্ডিত গণে ॥ 
পণ্ড যত গন্ধ-যোগে হেরে সমুদায় । 
হইলে অতীত টা দেখে তায়। 
দুষ্ট! ভার্ধ্য। শঠং মিত্রং ভূত্যাশ্চোততরদীয়কাঃ। 
সনর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয় ॥ 
ভাবার্থ--ুষ্টা ভার্য্যা, শঠ মিত্র, সমোতরদাতা৷ ভৃত্য, 
বাস অহি পূর্ণ ভবনেতে। 
সংসারে এ সমূদায়, মৃত্যুর কারণ হয়; 
নাহি কিছু সন্দেহ ইহাতে ॥ 
(৬৬) 
আলম্যং হি মনুষ্যাঁনাং শরীরস্থো! মহারিপুঃ | 
নাস্তযদ্যম মম বন্ধুঃ কৃত্ব। যন্নাবসীদতি ॥ 
ভাবার্থ_দেহস্থিত আলস্যই মহারিপু হয়। 
উদ্যমই অদ্বিতীয় মিত্র স্থনিশ্চয় ॥ 
অবসাদ গ্রস্ত কতু--উদ্যমণীলেরে | 
ন1 হয় হইতে,--এই কর্ণের সংসারে | 
শ্রীকৃষ্প্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ। 





অষ্টাদশ শতাব্দীর বাবসায় বণিজ্য। 
(১ম প্রস্তাব ) 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্তান্ঠ দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও জলপথ ও স্থল 
পথ, উভয় বাণিজ্যেই শুন্ক প্রদান করিতে হইত । পরে ইঠ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানী 
বিনা গুক্কে আমদানী রপ্তানী করিবার রাজাজ্ঞা বা ফারমান প্রাপ্ত হন। 
কোম্পানী ইযুরোপ হইতে যে সকল দ্রব্য আমদানী করিতেন এবং ইয়ু- 
রোপে রপ্তানীর জন্য যাহ! ভারতবর্ষে ক্রয় করিতেন,-_-তৎসমুদায়ই বিন! 
গুক্কে দেশের মধ্য দিয়া যাতায়াতের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইংরেজ প্রেসি- 
ডেপ্টের বা ইংরেজদের কুঠির প্রধান ব্যক্তির দস্তখতি “দস্তক' বা! সা্টি- 
ফিকেট “টোল+ণৃহে প্রদশিত হইলেই কোম্পানীর জন্য দ্রবা, সর্ব প্রকার 
কর হইতে অব্যাহতি পাইত। 

১৭৫৭ থুষ্টান্দবে পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশে ইংরেজ জাতির প্রাধান্য 
বর্ধিত হয়। কোম্পানীর করম্ম্চারিবর্গ বড় মানুষ হইবার আশায়, গোঁপনে 
স্বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার! বিলাতে পণ্যদ্রবা প্রেরণ করতঃ 
বাণিজ্য করিতে পারিতেন না, বঙ্গ দেশেই জলপথে ও স্থলপথে ব্যবসায় 
করিতেন। তাহারাও এখন কোম্পানীর ন্যায় বিনা শুক্কে বাণিজ্যা- 
ধিকার লাভের দাবী করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টা ভাল করিয়া হদয়ঙগম 
কর! দরকার । কারণ, ইহাঁরই ফলে পরবর্তীকালে দেশের চারিদিক হইতে 
হাহাকার ধ্বনি উখিত হয় এবং এই ঘটন! পরম্পরার অন্তরালেই দেশের 
আর্থিক, ব্যবসার়িক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

কোম্পানীকে বিনা শুন্ধে ব্যবসায় করিবার যে ফারমান প্রদত্ত 
হয়, বান্গালার নবাব তাহা মানিয়া লন। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গ 
নিজেদের স্বার্থের জন্য গোপনে যে গকল ব্যবসা করিতেন এবং যে 
সকল পণ্য বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্থে আদান প্রদান হইত, 
ত্বাহাঁও শুক্ক হইতে যুক্ত বলিয়! দাবী করেন। 

পলাসীর যুদ্ধাবসানে ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরকে বঙ্গদেশের 
নবাব করেন। মীরজাফর অকর্মণ্য শাসনকর্তা হইয়! পড়ায়, এবং ইংরেজ- 
দিগের লহিত তাহার ঘে কল চুক্তি ছিল, তাহা পুরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় 


অফ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবসায় বাণিজ্য । ২১৫ 


১৭৬০ খুইাব্ধে তাহার নবাবীর অবসান হয় এবং মীরকাশিমকে নবাব বলিয়! 
ঘোষণা কর! হয়। নূতন নবাব কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম 
এই তিন জেলার রাজস্ব অর্পণ করেন এবং মীরজাফরের অঙ্গীকৃত টাকার মধ্যে 
যাহা পরিশোধ করিতে বাকী ছিল তাহা! এবং কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতের 
যুদ্ধের সাহায্যকল্পে পাচ লক্ষ টাক! প্রদান করিতে সম্মত হন। মীরকাশিম 
বিশ্বাসের সহিত এই সকল অঙ্গীকার পালন করেন এবং ছুই বৎসরের মধ্য 
ইংরেজদ্িগের নিকট তাহার সর্বপ্রকার দেনা পরিশোধ করেন। 

কিন্ত, ক্রমে অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে গোলযোগ বাড়িতে লাগিল। কোম্পানীর 
কন্চারিগণ বিনাশুক্কে দেশের মধ্যে ব্যবসায় করিতেন । অপর পক্ষে দেশীয় 
ব্যবসায়িদিগকে প্রভূত পরিমাণে মাশুল দিতে হইত। ইহাতে দেশীয়গণের 
ব্যবসায় মাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাবের রাজস্ব ও হাস হইয়! পড়ে । কোম্পানীর 
কম্মচারিগণ ব্যবসায় বাণিজ্য একচেটে করিয়৷ ভাগ্যলক্মীকে কঠোর ভাবে 
শৃঙ্খলিত করিতে লাগিলেন। 

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের পদে হেনরী ভ্যান্দিটার্ট শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
তিনি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_-প্ব্যবস! সন্বঞ্ধে মীরজাফরের নিকট কোন স্থবিধা 
চাওয়া হয় না, কোম্পানীর তন্রপ কোন প্রয়োজনও ছিল না। ১৭৫৬ খুষ্টাবে 
তাহাদিগকে যে সুবিধা! দেওয়া হয় তাহাতেই তাহার! সন্তষ্ট ছিল। কেবল 
তাহার নবাবের যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্গা 
করিতেন। দেশের মধ্যে আমাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পা- 
নীর কর্মচারী বা তাহাদের অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বার! নূতন ধরণের কাধ্য 
সম্পাদিত হইতে লাগিল। যে সকল দ্রব্যের ব্যবস! পূর্বে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহার! সেই সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং দেশের অপরাপর কার্যেও হস্ত- 
ক্ষেপ করিতে লাগিলেন» (১) 

মিঃ ভেরেলষ্ট-_ধিনি পরবর্তী কালে শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন,তিনিও এ্রর্ূপ 
লিখিয়াছেন।--শুক্ক না দিয়াই ব্যবসা চালান হইত এবং তন্ির্বাহকল্ে নানা 
অত্যাচার অবিচার অনুষ্ঠিত হইত। ইংরেজ এজেন্ট বা গোমস্তাগণ লোকের 
প্রতি শুধু অত্যাচার করিয়াই সন্তষ্ঠ ছিলেন না, তীহারা রাজ ক্ষমতাকেও পদদলিত 
করেন। তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিবে ভাবিয়!, নবাব-কর্মচারিগণের প্রতিও 
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২১৬ অহুরে। 
দুর ব্যবস্থা করিতে আরস্ত করিলেন। মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত 
হইবার ইহাই প্রধান কারণ।” (২) 

নবাব মীরকাশিম স্বয়ং ইংরেজ পাসনকর্তীর নিকট কোম্পানীর কর্মচারী- 
দিগের অত্যাচারের কথ তীব্র ভাবে পিথিয়৷ পাঠান ।--“কলিকাতার কুঠি হইতে 
আরম্ভ করিয়া কাদিমবাজার, পাটনা এবং ঢাকার সমস্ত ইংরেজ দলপতি (17196 
তাহাদের গোমস্তা, কর্মচারী ও এজেন্টগণ-_রাজ্োর প্রত্যেক জেলায় কালেক্টুর, 
জমীদার, তালুকদার এবং খাজান! আদায়কারী রূপে যুগপৎ কাধ্য করিতেছেন 
এবং কোম্পানীর নিশান 'উড়াইয়! দরিয়া আমার কর্মচারিদিগকে কোনরূপ 
ক্ষমতা পরিচালন করিতে দিতেছেন না । এতদ্বতীত গোমস্তা এবং অপরাপর 
ভূত্যের! প্রত্যেক জেলায় তৈল, মৎন্ত, খড়, বাঁশ, চ৷উল, ধান্ত, শুপারী এবং 
অন্ঠান্ত দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইতেছে এবং ষে কেহই কেন হোক্‌ না, কোম্পানীর 
দস্তক হাতে লইয়া নিজকে কোম্পানীর অপেক্ষা ছোট ভাবিতেই পারি- 
তেছে না।” (৩) 

মীরকাশিমের অভিযোগ অপ্রকৃত নহে। বিশেষতঃ কোম্পানীর পাটনা 
কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ ইলিস্‌ তাহার প্রতিবন্বীতার দরুণ সম্রাটের বিষ নজরে পতিত 
হন। একজন আরমানি বণিক নবাবের জন্য কিছু সোরা ক্রয় করার অপরাধে 
অভিযুক্ত হন। ইহাতে কোম্পানীর স্বত্ব নষ্ট হইয়াছিল মনে করিয়া মিঃ ইলিস 
বণিককে ধৃত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ইংরেজ 
সৈশ্ত-বিভাগের ছুইজন পলাতক সৈন্য নবাবের মুগ্গের হৃর্গে আশ্রয় লইয়াছে 
বলিয়। ইলিসের সন্দেহ হয়। তদনুসারে তিনি দুর্গ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত 
নিজের সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করেন, কিন্তু পলাতকদ্বয়কে পাওয়৷ যায় না। 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ এই সময় শীসনকর্তৃভার সভ্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাবের 
ক্ষমত| এই ভাবে উপেক্ষা করা অকর্তব্য বলিয়া তাহার প্রতীতি হয় এবং 
ইহার ভাবী ফলও তীহার নিকট সন্তোষজনক বলিয়! বিবেচিত হয় না। তিনি 
বলিয়াছেন, -দ্মিঃ ইলিস্‌ সম্বগ্ধে আমি যে কি করিব, তাহা কিছুই ঠিক করিতে 
পারিতেছি না। আমার বিবেচনায় তিনি অত্যন্ত অবিবেচকের ন্যায় কাধ্য 
করিয়াছেন এনং নবাবের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধার ভাব অতি সুস্পষ্ট ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । নবাব যদি ইহার সমুচিত প্রতিফল দ্বিতে ইচ্ছা ক রন, 
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ভাঁহা হইলে কোম্পানী গুরুতররূপে বিপন্ন হইবে। * * * লোকে ঘটনা- 
পরম্পরা! হইতে বিচার করিয়! দেখিবে যে, নবাবের ক্ষমতাকে প্রকাম্ততঃ বিজ্প 
কর! হইয়াছে, তাহার কর্চারীবৃন্দকে কারারুদ্ধ, তাহার ছূর্গে সিপাহী প্রেরণ 
কর! হইয়াছে এবং ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, এই প্রদেশের ইংরেজ দলপতিগণ 
নবাবের স্থুবাদারী ক্ষমতা স্বীকার করেন না। এই সকলের অনিবার্ধ্য ফল: 
প্রকাশ্ত সমর অভিনয় ।” 

ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ নিরন্তর কোম্পানির ভূত্যগণের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের 
শুক্ক নিমুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তদ্ধেতু বঙ্গবাসিগণের ব্যবসায়ের যে 
সর্বনাশ হইতেছে তদ্বিবয়ে অনুযোগ করিতেন। তিনি একবারে স্বার্থান্ম 
ছিলেন না এবং স্বজাতি প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গবাসীদিগের উপর যে অবিচার 
হইতেছে তার তীব্র দোষারোপ করিতে বিরতও হইতেন না। আমি 
আপনাদের নিকট একটা গুরুতর অভিযোগের কথা ব্যক্ত করিতেছি, যাহার 
আশু প্রতিকার অত্যাবশ্তক এবং যাহা না হইলে নবাবের সহিত কোম্পানির 
ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘস্থায়ী করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সে অভিযোগ এই-- 
ইংরেজনামের বলে অনুষ্ঠিত অত্যাচার । * * * পর্যটন ব্যপদেশে নাঁনাস্থানে 
ইংরেজ-পতাকা৷ উডডীন হইতে দেখিয়া আমি বিস্থৃত হইয়াছি এবং নদীর 
উপর--আমাঁর মনে হয় পতাকা বিহীন একখানি নৌকাও আমার নয়ন 
পথে পতিত হুয় নাই। তাহারা যে নামই কেন পরিগ্রহ করুক্‌ না, আমার 
নিশ্চিত ধারণা আছে যে, তাহাতে নবাবের রাজস্বের কোনরূপ উন্নতি, 
দেশের কোনব্ূপ মঙ্গল বা আমাদের ন্বজাঁতির কোনরূপ গৌরব বর্ধিত 
হইবে না, পরন্ত তন্বারা ইহার প্রত্যেকটীরই অবনতি হইবার সম্তাবন। ৷ 
যে দিপাহীদল আমাদের অগ্রে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার! লুনপ্রিয়তা 
ও অবাধ্যতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে--বিশেষতঃ যেস্থানে তাহারা 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারিয়াছে। পথিমধ্যে আমার নিকট তাহাদের 
বিরুদ্ধে বুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর 
ও সরাই আমাদের আগমনে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এ্রৰূপ ব্যবহার আশঙ্কা 
করিয়া সমস্ত .বিপণি অর্গলবদ্ধ হইয়াছে । আপনি বুঝিতে পারেন, মহাশয়, 
ষে এইরূপ ক্ষুত্ ক্ষুপ্র অবিচার হঈটতে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে দেশের 


লোকের মনে আমাদের শাসন বিষয়ে প্রতিকূল ধারণা বদ্ধমূল হইবে 1” ১) 
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হেষ্টিংস অনেক দিন ভারতবর্ষে কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি কোম্পানির 
ভৃত্যদিগের বিষয়ে দেশীয় দিগের যে অগ্রীতিকর অভিমতের কথা বলিয়াছেন, 
তাহা মিথ্যা নহে, শিয়ার মুতক্ষরীণের লেখক, সমর-ক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যদিগের 
গৌরবান্বিত চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিলেও তাহাদের ০191] 80071015015000 
এর শোচনীয় বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। (১) 

বাঙ্গালার নবাবও ইংরেজ শাসনকর্তার নিকট নিশ্ষল অভিযোগ করিতে 
থাকেন,-পপ্রত্যেক পরগণায়, গ্রামে এবং প্রত্যেক কুঠিতে কোম্পানির 
গোমস্তাগণ লবণ, শুপারি, ঘ্বৃত, ভাউল, খড়, বাশ, মত্ম্ত, আদা শর্করা, তামাকু, 
অহিফেন এবং অন্তান্ঠ বহুতর দ্রব্য যাহা লেখা আমার সাধ্যাতীত এবং যাহার 
উল্লেখও নিশ্রয়োজন বোধ হয়,_-তৎসমুদয় ক্রয় বিক্রয় করে। তাহারা 
জোর জবরদস্তি করিয়! রায়ত, বণিক্দিগের দ্রব্য সম্ভার সিকি মূল্যে লইয়া 
যায়; এবং অত্যাচার উৎগীড়ন দ্বারা রায়ত প্রভৃতিকে এক টাকার জিনিষ 
পাঁচ টাঁক। দিয়া লইতে বাধ্য করে। * * * প্রত্যেক জেলার কর্ম্মচারিগণ 
তাহাদের কর্তব্য কার্য সম্পাদন হইতে বিরত হইগ্নাছে ; কাজেই এবন্প্রকার 
অত্যাচার নিবন্ধন আমার বাৎসরিক প্রায় পঁচিশলক্ষ টাকার রাজস্ব হাস 
হইয়াছে। * * * আমি যে সন্ধি এবং চুক্তি করিয়াছি, ভগবানের 
কৃপায় আমি তাহা! ভন্ম করি নাই বা ভবিষ্যতেও করিব না । তবে কেন 
ইংরেজ দলপতিগণ আমার শীসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়। আমার অহিতকর কার্যে 
নিযুক্ত হইয়াছেন ?* (২) 

কোম্পানীর ভূত্যবর্গের কাধ্যাবলীর এতদপেক্ষাও বিশদ বিবরণ সার্জেন 
ব্রিজোর ( 5618687 312০ ) পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়া- 
ছেন,--”এক ভদ্রলোক খরিদ বিক্রয়ের জন্য এখানে এক জন গোমস্তা প্রেরণ 
করেন। সে আসিয়াই এই ভাবে কার্ধ্য করিতে আরম্ভ করে যে, অধিবাসী- 
দিগের মাল পত্র কেবল তাহার নিকটই ক্রয় বিক্রয় হইবে, এইরূপে 
তাহাদিগকে বাধ্য করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা তাহার আছে। তৎপর কেহ 
তন্রপ করিতে অস্বীকৃত বা অসমর্থ হইলে, তাহার প্রতি বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা 
বা অবরুদ্ধ ভাবে রাখিবার প্রণালী অনুচ্যত হয়। কিন্তু ইহাই পর্যাপ্ত নহেঃ 
অপর একটা জুলুম আরম্ভ হয়। ব্যবসায়ের প্রত্যেক বিভাগই তিনি 
0) 8১: 8৮০0 50.01,0510177777777070 
(২) ইৈ&ত%05 15666677161) 0189 1769, 


অফ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবসায় বাণিজ্য । ২১৯ 


নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়া পান। দেশের লোক ইহাতে 
আপত্তি বা অসম্মতি প্রকাশ করিলে পূর্বোক্তরূপ দণ্ডের পুনরাবৃত্তি হইতে 
থাকে । * * * বঙগগদেশের গোমস্তাগণের প্রাত্যহিক আচরিত এইরূপ 
বহুতর উৎপীড়নের বিষয় উল্লেখ কর! যাইতে পারে ; এবং এই কারণেই এই 
স্থান (বাখরগঞ্জ বঙ্গের একটা সমৃদ্ধিশালী জেলা) মানব শৃন্ভ হইতেছে ঃ 
লোকে, নিরাপদ স্থানের আশায় প্রতাহই দলে দলে সহর ত্যাগ করিতেছে। 
এবং যে বিপণি পূর্বে প্রচুর দ্রব্য সম্ভার সরবরাহ করিত, এক্ষণে তথায় 
ব্যবহারোপযোগী কদাচিৎ কোন দ্রব্য পাঁওয়৷ যাঁয়। গোমস্তাদের পিয়নেরা 
উপায় হীন দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপর জুলুম করিতেছে ; তাহাদের জমিদার 
ইহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টিত হইলে, তাহাকেও তদ্রপ দণ্ডিত করিবার 
ভয় দেখান হইয়া থাকে । পূর্বে প্রকাশ্য কাছারীতে বিচার কাঁধ্য নির্বাহ হইত ; 
এক্ষণে প্রত্যেক গোমস্তাই এক এক জন বিচারক এবং তাহাদের গৃহই 
এক একটী কাছারী হইয়াছে । তাহারা জমীদারদিগের উপরও দণ্ডাঞ্জ! 
প্রচার করে এবং কল্পিত অনিষ্টের ভয় দেখাইয়া তাহাদ্দের নিকট হুইতে 
অর্থশোষণ করে। * * **1(0১) 

এইরূপ আর একখানি পত্র ঢাকার কালের মহাম্মদ আলী কলিকাতার 
ইংরেজ শাসনকর্ডীকে লিখিয়াছিলেন ;--প্প্রথমতঃ একদল বণিক কুঠির 
লোকদের সহিত যোগ সাঁজস করিয়া নিজেদের নৌকায় ইংরেজ-পতাক1 উড়াইয়া 
ইংরেজ নামের দোহাই দিয়! পণ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেছে । ইহাতে সাহাবন্দর 
এবং অন্যান্য স্থানের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে ॥ দ্বিতীয়তঃ লক্ষীপুর এবং 
ঢাক। কুঠির গোমস্তাগণ তামাকু, কার্পাস, লৌহ এবং তদ্রপ অন্যান্য দ্রব্য বাজার 
দর অপেক্ষা! উদ্ধ মুল্যে তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিতে মহাজনদিগকে 
বাধ্য করতঃ, জোর করিয়া তাহাঁদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে ; 
এতঘ্যতীত, তাহারা তাহাদের নিকট হইতে পিয়নদের খোরাকীর টাঁকা এবং 
চুক্তি ভঙ্গ হেতু জরিমানার টাকা আদায় করে। এতদ্বারা আড়ং এবং 
অন্যান্য স্থানগুলি বিনষ্ট হুইয়াছে। তৃতীয়তঃ লক্মীপুর কুঠির গোমস্তাগণ 
তহসিলদারের নিকট হইতে জোর করিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য তালুকদারের 
'তালুক সকল (কৃষকের কৃষি ক্ষেত্র ) ছিনাইয়৷ লইয়াছে, অথচ তাহার 
থাজানা প্রদান করে না। কতিপয় ব্যক্তির প্ররোচনায় তাহারা একটী 
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২২৯ অঙ্কুর। 
অভিযোগ উপলক্ষ করিয়া দেশের মধ্যে “স্তক* সহিত ইংরেজ এবং সিপাহী 
প্রেরণ করতঃ গোলযোগের স্থষ্টি করে। তাহার! স্থানে স্থানে চৌকী স্থাপন 
( টোল-গৃহ ) করিয়! গরীব লোকদিগের গৃহে যে কোন দ্রব্য দেখিতে পায়, 
তাহাই বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করে। এই অত্যাচারে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে 
এবং রায়তেরাও সচ্ছন্দে গৃহে থাকিয়া মালগুজারি আদায় করিতে পারিতেছে 
না। বহুতর স্থানে মিঃ সিভালির (০178%211) স্ববাহ-বলে নুতন হাট 
এবং কুঠি গ্রতিষ্ঠিত করতঃ নিজের পক্ষের জাল সিপাহীদল প্রস্তুত করিয়াছেন 
এবং ইচ্ছান্ুসারে যাকে তাকে ধৃত করিয়৷ অর্থ দও আদায় করিয়া লইতেছেন। 
এই জবরদস্তি মূলক কার্যের ফলে বহু হাট, ঘাঁট এবং পরগণা সমূহ বিনষ্ট 
হৃইয়াছে।” 

কোম্পানীর ভৃত্য ও এজেপ্টগণ সমস্ত গ্রধান জেলাতে বসিয়া যখন 
বঙ্গদেশের সমগ্র অন্তর্ববাণিজ্য আলোড়ন করে, তৎকালে শিল্প কলা সমূহের 
উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতেও তান্থারা তুল্যর্ূপ অত্যাচারের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল। উইলিয়ম বোণ্ট নামক এক ইংরেজ সওদাগর স্বচক্ষে 
সমস্ত বিষয় অবলোকন করতঃ তৎ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, 
আগামী বারে তাহার উল্লেখ করিব । * 

ক্রমশঃ | 


প্রীব্রজশ্রন্দর সান্ন্যাল। 





গঙ্জারাম। 

প্রথম খণ্ড | 

১ম পরিচ্ছেদ । 
শ্তাম! নৌকারোহণে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল। শ্যামা বড়মানুষের মেয়ে, 
জমিদারের বৌ; স্থতরাং একটু জীকজমকের সহিতই যাইতেছিল। নৌকা 
খানা বড়, বেশ সাজান। নৌকায় একজন দাসী, ছুইজন সশস্ত্র ভোজপুরী 


দ্বারবান । তা” ছাড় দড়ী মাঝি সাতজন । 
:  শ্যামার বাপের বাড়ী রস্ুলপুরে, শ্বশুরবাড়ী চকদীধী। রম্থলপুর হইতে 
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চকদীধী নৌকাঁপথে দেড়দিনের রাস্তা । শ্তামার মা নাই, বিমাতা আছে। 
পিতা হরগোবিন্দ চৌধুরী জমীদার না হইলেও বড়লোক। তাহার অনেক 
জমিজমা আছে, তেজারতি কারবার আছে, চকমিলান বাড়ী আছে, বাড়ীতে 
দাসদাী আছে । দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেও হরগোবিন্দ বাবু শ্যামাকে 
নিতান্ত অনাদর করিতেন না। কিন্তসে আদরে শ্যামার সুখ বা তৃপ্তি ছিল 
নাঁ। সেই যে ছুই বৎসর পূর্বে একদিন তাহার স্বামী গোগীনাথ, শ্বশুরের 
সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কন্যার মুখের দিকে না চাহিয়। 
অভিমানসর্ধন্ব হরগোবিণ্দ বাবু সেই যে রূঢ় বাক্যে জামাতাকে বিদায় 
দিয়াছিলেন, তদবধি শ্যামার মনে সুখ শাস্তি ছিলনা । ইহার পর শ্যাম! 
অনেক কাদা কাঁটা করিয়৷ স্বামীকে ছুই তিন থান! পত্র লিখিয়াছিল। 
তখন এরূপ ডাকের বন্দোবস্ত ছিল না, লোকের হাতে পত্র যাইত। 
নফরার মা নামী জনৈকা স্ত্রীলোক পত্র লইয়া যাইত,. এবং পত্রের উত্তর 
আনিত। শ্যামা পত্রের কথাটা গোপনে রাখিবার জন্য বিশেষরূপে 
অনুরোধ করিলেও শ্যামার বিমাতার দানশক্তির মাহায্সো মুগ্ধ হইয়। 
নফরের মা শ্যামার অন্ুরোধট রক্ষা করিতে পারে নাই। ম্থতরাং কথাটা 
হরগোবিন্দ বাবুর কাণে গেলে তিনি কন্যাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন । 
ইহাতে শ্যামা শুধু একটু কীাদিয়াছিল। 

তারপর সেই পত্রের প্রভাবেই হউক, বা শ্তামার অনৃষ্টবশতঃই হউক, 
একদিন বৈশাখ মাসের শেষে একজন দাসী ও ছুইজন দ্বারবানের সহিত 
এক থানা নৌকা আসিয়া রন্থুলপুরের ঘাটে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু 
কন্যাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু শ্তামা দে কথা গুনিল না। 
সে পিতার অনভিমতেও শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তত হইল। ইহাতে 
হরগোবিন্দ বাবু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। তিনি কন্যার মুখের উপর 
স্পঞঈবাক্যে বলিলেন; আজি হইতে শ্যামার সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইল। পিতার এই কঠোর ব্যবহারে শ্যামা একটু ছুঃখিত হইল, 
মাতাকে স্মরণ করিয়া একটু কীদিল। তারপর সে যখন পাল্কী হইতে 
নামিয়া নৌকায় উঠিল, ছুইখানা পাল তুলিয়া দিয়া অনুকূল শ্রোতের মুখে 
নৌকা যখন ছুটিল, রম্থুলপুর পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রাতঃহুর্্যকিরণোতিস্ন 
তরঙ্গমাল| ভে করিতে করিতে, নৃতন নূতন মাঠ ঘাট গ্রামের কাছ দিয়া 
নৌকা যখন চলিল, তখন আবার শ্ঠামার মুখে হাসি ফুটিল। সে গবাক্ষ) 


২২ অন্কুর। 


খুলিয়৷ ফুল দৃষ্টিতে মুছ্তরঙ্গশিরে প্রভাতারুণরশ্মির চঞ্চল নৃত্য দেখিতে 
দেখিতে চলিল। হায় শ্তামা, সংসারে প্রভাত কতটুকু স্থায়ী ? 

ক্রমে প্রভাতের হুধ্য মাথার উপর উঠিল, ষেখান হইতে আবার পশ্চিম 
গগনে ঢলিয়! পড়িল। শ্ামা কত নৃতন দেশ, নূতন মানুষ, নূতন মাঠ, নূতন 
ঘাট প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চপিল। অপরাহ্নে বাতাস কমিয়া আসিল। 
তখন পাল নামাইয়! ফাড়ীরা দাড় ধরিল । নৌকা ধীরে ধীরে চলিল। 

সন্ধ্যার সময় মাঝির একট! বাজারের নিকট নৌকা! বাঁধিয়া! রাখিতে 
চাহিল। কিন্তু ছবারবানদ্বয় গৌঁফে চাড়া দিয় বলিল, “কুছ, ডর নেহি, 
চালাও ।” অনিচ্ছাসত্বেও মাঝিরা নৌক। ছাড়িয়া দিল। 

নদীর ছুই পাশে জঙ্গল। জঙ্গল কোথাও ঘন, কোথাও বিরল। যেখানে 
বিরল, সেখানে ছুই চারি ঘর বসতি আছে। অধিবাসীরা ইতর জাতীয়। 
মা ধর] ও সুযোগ মতে মানুষ মারাই তাহাদের ব্যবসায়। তা” ছাড় 
ঘন জঙ্গলের মধ্যে অনেক ডাকাতের আড্ডাও আছে। তন্মধ্যে গঙ্গা 
ডাকাতের নামই প্রসিদ্ধ। 

আমরা বখনকার কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালার এক মহাঁসদ্ধিক্ষণ। 
তখন রাত্রি যাইতেছে, দিবা আদিতেছে, অথবা দিবা যাইতেছে, রাত্রি 
আনিতেছে। তখন মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুদয় 
কাল। কিন্ত তখনও ইংরাজ তুলাদও ছাড়িয়৷ শাসনদগু গ্রহণ করে নাই। 
মুসলমান নাম মাত্র রাজা, কিন্তু রাজ্য শাঁসনে উদাসীন) ইংরাজ অর্থশোষণে 
ব্স্ত। শ্রতরাং দেশ মধো তখন দন্থ্যুতা ও অত্যাচারের একাধিপত্য ৷ তখন 
ডাকাতেরা পত্র পাঠাইয়! ডাকাতি করিত, নির্জন পথের ধারে লাঠীয়ালেরা 
কাতলা! ফেলিত, দ্াদল নৌকা! করিয়! জলপথে লুঠন করিয়া বেড়াইত। 

রজনী গভীর । চতুদ্দিক নিস্তব্ধ নির্জন। কেবল কৃষ্ণাদশমীর চাদ পূর্ব 
গগন আলোকিত করিয়া জঙ্গলের পাঁশ হইতে উকি দ্িতেছিল। তাহার 
বনাত্তরাল পতিত ছই একট! রশ্মি শান্ত নদী তরন্গের উপর পড়িয়া নাচিতেছিল। 
কেবল নদী তীর হইতে অশ্রান্ত বিল্লীধ্বনি উঠিতেছিল। আর নদীগর্ভে 
ছয়খান! দীঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব হইতেছিল। মাঝি হাল ধরিয়! ঝিমাইতেছিল, 
দ্বারবান্‌ দ্বয় বিয়া! বসিয়াই নাক ডাকাইতেছিল । নৌকার ভিতরে দাসী 
এক পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল; শ্যাম! গু! বিনিদ্র নয়নে কল্পনায় 
ভবিষ্যতের একট! আলোক চিত্র আঁকিতেছিল। 
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| সহসা পশ্চাতে আর একখান নৌকার দীড় পতনের শব উঠিল। সে 
শব্ধ নিদ্রালস মাঝির কাণে গেল। সে চক্ষু মুছিয়৷ ফিরিয়া চাহিল। ক্ষীণ 
জ্যোতনালোকে দেঁখিল, পশ্চাতে একখান1 বোটে নক্ষত্রগতিতে ছুটিয়। আসি- 
তেছে। বোটের গতি দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। সে সন্দেহের কথা 
মৃহম্বরে দীড়ীদিগকে জানাইল। ্লাড়ীরা দ্বারবানদ্বয়কে সতর্ক করিতে গিয়! 
দেখিল, তাহার! নাঁক ডাকাইতেছে। অনেক ডাকাডাকি ঠেলাঠেলির পর 
তাহারা “ক্যা হুয়।* “ক্যা হুয়া” করিতে করিতে জাগিয়৷ উঠিল। তারপর 
চক্ষু মুছিয়া, ব্যাপার কি জানিয়া হাতিয়ার ঠিক করিবার পূর্বেই পশ্চাতের 
বোটখান! তীরবেগে আসিয়া নৌকার গায়ে লাগিল, এবং মুহূর্ত মধ্যে তাহ! 
হইতে প্রায় কুড়ি জন সশস্ত্র দস্থ্য নৌকার উপর লাফাইয় পড়িল। তাহাদের 
অস্ত্রের ঝনৎকার শুনিয়াই দীড়ী মাঝিরা ঝুপ্‌ ঝাপ করিয়া! জলে পড়িল। 
দ্বারবানঘ্য় অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িল। 
তারপর ছুই চারি ঘ! লাঠীর আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া, তাহারাঁও মাঝিদের অনুসরণ 
করিয়৷ শক্তি ও নিমকের পরিচয় প্রদান করিল। তখন দস্থ্যগণ চীৎকার 
করিয়া নৌকার ভিতর ঢুকিল। 
সে চীৎকাঁরে দাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকার ভিতর আলোক জলিতে- 
ছিল। মে আলোকে দন্থ্যদের ভীষণ মূর্তি এবং অস্ত্রের চাক্চিক্য দেখিয়! 
বিশ্বয় পূর্ব্বক চীৎকার করিতে করিতে দাসী মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্ত 
স্াম! মুর্চিত হইল না, চীৎকারও করিল ন৷। সে স্থিরভাবে াড়াইয়। বলিল, 
”“তোমর! আমায় স্পর্শ করিও না ; আমার যা” কিছু আছে দিতেছি ।” 
কিন্তু উন্মত্ত দন্থযদল সে কথা শুনিল না। তাহাদের মধ্যে একজন 
অগ্রসর হইয়া শ্তামার গ! হইতে গহন! খুলিয়া লইতে গেল। শ্ঠাম। আপনার 
বিপদ বুঝিতে পারিল, বুঝিয়! ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সে কাতর 
চীৎকার ঘুরিয়া' ঘুরিয় নদীবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে গ্রতিধ্বনির 
শেষ রেখা দিগন্তের কোলে ন! মিলাইতেই সহসা নদীবক্ষঃ প্রকম্পিত করিয়া 
বন্দুকের শব উঠিল, 'গুড়স্ঠ। শবের. সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি আসিয়! 
অগ্রবন্ী দস্থার মন্তকে বিদ্ত হইল। দ্থ্য চীৎকার করিয়া! পড়িয়া! গেল, সঙ্গে 
সঙ্গে শ্তামাও মৃ্ছিত হুইয়৷ পড়িল। আবার বন্দুকের শব্ধ উঠিল, আবার 
একটা গুলি আদিয়৷ জনৈক দস্্যর স্বন্ধ ভেদ করিল। তখন, "মাছি লেগেছে" 
বলিয়া দস্থ্যগণ আহত মঙ্গীঘ্বয়কে তুলিয়া! লইয়া বাহিরে আদিল; এবং 
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মুহূর্ত মধ্যে বোটেয় উঠিয়া বোটে ছাড়িয়া দ্রিল। বোটে নক্ষত্রবেগে 
ছুটিয়া৷ চলিল। 

মুহূর্ত পরেই আবার সবস্থির। কেবল মুর্ছিত! শ্তামাকে বক্ষে লইয়া 
নাবিকবিহীন নৌকা নাচিতে নাচিতে স্রোতের মুখে ভাদিয়! চলিল। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

ধিনি গুলি করিলেন, তিনি বিশ্বগ্রামের জমিদারের জনৈক কর্মচারী-- 
রাধানাথ চক্রবত্তী । রাধানাথ মহাল হইতে থাজানা আদায় করিয়া ফিরিতে- 
ছিরেন। নম্মুখে লাটের কিস্তী। তিনি টাক লইয়া গেলে তবে খাজান৷ 
দাখিল হইবে। সুতরাং দস্থ্য ভয় সত্বেও গাহাকে রাত্রিকালে নৌকা! 
চালাইতে হইয়াছিল। তবে সঙ্গে লোকজন অস্ত্র শস্ত্র থাকায় ততটা ভয়ের 
সম্ভাবনা! ছিল না । 

শ্যামার নৌক! যে দিকে যাইতেছিল, রাধানাথ সেই দিক হইতেই 
আসিতেছিলেন। স্ৃতরাং তিনি সন্মুখের নৌকার বিপদ সহজেই বুঝিতে 
গারিয়াছিলেন। বুঝিবামাত্র দন্যরদিগকে লক্ষ্য করিয়! বন্দুক ছুড়িয়াছিলেন। 
তাহার অব্যর্থ সন্ধানে ছুই জন দস্যু আহত হইল, অবশিষ্ট সকলে প্রাণ লইয়! 
পলায়ন করিল। 

তারপর কর্ণধারবিহীন আোততাড়িত নৌকাখানা যখন তীহার সম্মুখ 
দিয়া ভাসিয়৷ চলিল, তখন তিনি সেখানাকে ধরিবার জন্য মাঝিদের আদেশ 
দ্বিলেন,মাঝিরা নৌক! ধরিল। রাধানাথ নৌকার আরোহিদিগের অবস্থ। জানিবার 
নিমিত্ত তাহাতে উঠিলেন। নৌকার বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন ন]। 
ভিতরে আলো।ক জলিতেছিল। রাধানাথ ভিতরে প্রবেশ .করিলেন। প্রবেশ 
করিয়াই যাহা! দেখিলেন, তাহাতে তিনি মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দীড়াইয়া 
রহিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে ছিন্ন নলিনীদলবৎ এক মৃচ্ছিতা রমণী মুণ্তি। 
তেমন মুর্তি, তেমন রূপ, তেমন সৌন্দধ্য সচরাচর দেখা যায় না। রাধানাথও 
তাহ! এই প্রথম দেখিলেন। দেখিয়া মুগ্ধ_-স্তম্ভিত হইলেন। 

রাধানাথ নিজের নৌকার লেকধিগকে ডাকিয়া মৃচ্ছিতাকে আপনার 
নৌকায় তুলিলেন। তারপর পলায়িত দীড়ী মাঝিদের অন্বেষণ করিলেন। 
কিন্ত রাত্রিকালে সেই জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের কোনও উদ্দেশ পাইলেন ন|। 
এদিকে তাহার অপেক্ষ! করিবারও সময় নাই। অগত্যা আরোহীশৃন্ত নৌকা- 
খানাকে তীরের নিকট বাধিয়! তিনি আপনার নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। 


গঙ্গারাম। ২৫ 


কিন্তু নৌকাখানা একবারে আরোহীশূন্য ছিল না। তখনও তাহার 
ভিতরে একপাশে দাসী মুচ্ছিতাবস্থায় পড়িয়াছিল। রাধানাথ বখন শ্যামাকে 
তুলিয়া লইয়! যান, তখন তাহার কতকট! চৈতন্ হইয়াছিল। কিন্তু সে যখন 
দেখিল, ডাকাতের! শ্যামাকে তুলিয়া লইয়া! পলাইতেছে, তখন সে নীরবে 
পড়িয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত বোধ করিল। শব্বষ করিলে পাছে ডাকাতের! 
তাহাকে দেখিতে পায়, দেখিয়া পাছে তাহাকেও ধরিয়! লইয়া যায়। দাসীর 
বিশ্বাস, তখনও তাহার ডাকাতে ধরিবার মত বয়স আছে। 

দাসী যেখানে পড়িয়াছিল, সেম্থানটা কিছু অদ্ধকার। সুতরাং রাধানাথ 
তাহাকে দেখিতে পান নাই। আর এতটা দেখিবার বা অন্বেষণ করিবার 
অবসর বা প্রবুন্তিও বুঝি তখন তাহার ছিল না। পদ্মবনের ভিতর একট! 
কল্মী ফুল ফুটিয়া থাকিলে কে তাহা! দেখিতে পায়? ফুল্ল জ্যোতনালোকে 
দাড়াইয়া কে আবার ছায়ার অন্বেষণ করে? যাহার সম্মুখে মাণিক জলে, 
তাহার কি রাউ.তা খু'জিয়! বেড়াইবার অবসর ঝ! প্রবৃত্তি থাকে ? 

নৌক। কিছুদুর গেলে শ্যামার চৈতন্য হইল, সে উঠিয়া বসিল; নৌকায় 
অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল। তখন 
রাধানাথ তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়! দিয়! নির্ভয় হইতে উপদেশ দ্িলেন। 
শ্যামা ততটা ভীরুত্বভাবা বা লাজুক মেয়ে ছিল না। তাহা হইলে পিতার 
অনভিমতে মে কখনই বাটার বাহির হইতে পারিত না। নুতরাং সে 
অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা আমাকে আমার নৌকায় পৌছিয়ে 
দিন।” | 

রাধানাথ বলিলেন, “সে নৌকায় কেহই নাই 

শ্যা। আমার লোক জন? 


রা। নাই। 
শ্যা। দীড়া মাঝি? 
রা। পালিয়ে গিয়েছে । 


শা।। তবে এখন আমার উপায়? 
রা। কাঁল বেল! ছুই গ্রহরের পর উপায় করিব। 
ম্যা। কি উপায় করিবেন ? 
রা। আপনার গন্তব্স্থানে আপনাকে পৌছিয়ে দিব। 
শ্যা। আজই কেন দিন না? | 
নি 
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রা। তা” হলে আমার মনিবের কাজ নষ্ট হবে। 

শ্যা। কেন? 

রাঁ। লাটের কিন্তীর আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। আমার কাছে টাকা । 
আমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে টাক। পৌছিয়ে দিতে না পারলে লাটের কিস্তীর খাজানা 
ছাধিল হবে না । 

শ্যা। খাজান। দাখিল না হ'লে কি হবে? 

রা। জমিদারী বিকিয়ে যেতে পারে। 

শ্যা। তবে কি আগে জমিদারীতে খাঁজান। পৌছিয়ে দিয়ে তারপর আমার 
উপায় করবেন ? 

রা। না, জমীদাঁরীতে যাব না । সোণাপুরে আমাদের কাছারী আছে। 
সেখানে নৌকা ধ'রে, ঘোঁড়সওয়ারে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে নৌকা! ফেরাব। 

শ্যা। সোণাপুর এখান হ'তে কত দূর ? 

রা। তিন প্রহরের পথ। 

শ্যা। আর চকদীঘী? 

রা। নৌকায় যাইতে প্রায় একদিন লাগে। 

শ্যা। হাটা পথে? 

রাঁ। বলিতে পারি না। আপনি চকদীধী ষাইবেন ? 
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রা। সেখানে কি আপনার-_ টি 

প্রশ্নের ভাব বুঝিয়া শ্যামা বলিল,--"সেখানে আমার শ্বশুর বাড়ী ।* 

রাধানাথ বলিলেন, “আপনার স্বামীর নাম কি?” 

শ্যামা মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়। দিয়! নীরবে রহিল। রাঁধানাথ 
বুঝিলেন, প্রশ্নটা! অন্যায় হইয়াছে; স্ত্রীলোকের! স্বামী বা শ্বশুরের নামোচ্চারণ 
করে না। তিনি বলিলেন, “আপনি একট দিন অপেক্ষা ,করুন। একদিন 
পরে আপনাকে চকদীঘীতে পৌছিয়ে দেব |” 

শ্যাম৷ বলিল, _দসে পর্যন্ত আপনারা কেহ নৌকার ভিতরে আমিবেন না ।” 

হ্বীকৃত হুইয়! রাধানাথ বাহিরে আদিলেন । | 
__ পরদিন বেল! ছুই প্রহরের পর নৌকা সোণাপুরের ঘাটে লাগিল। রাঁধানাথ 
নৌকা হইতে উঠিয়া কাছারীতে গেলেন। এবং ঘোড়সওয়ার ঠিক করিয়া 
তাহার দ্বারা খাজানার টাকা বিন্বগ্রামের কাছারীতে রওনা! করিয়! দিলেন। 


অনুতপ্তা ২২৭ 


তারপর আহারাদি শেষ করিতে প্রায় অপরাহ্ন হইয়া আঁসিল। এদিকে 
তখন বাতাস প্রতিকূল বহিতেছিল, আকাশে একটু মেঘও উঠিয়াছিল। স্থৃতরাং 
েদ্দিন আর শেষ বেলায় নৌকা ছাড়া হইল না। পরদিন প্রভাতে চকদীঘী 
অভিমুখে নৌকা ছাড়া হইল। | 

এদিকে নৌকালুঠের পরদিন প্রভাতে মাঝিরা খুঁজিতে খু'জিতে কিছু দূরে 
বনের পাশে নৌকাখানাকে বীধা দেখিতে পাইল। তাহারা গিয়া নৌকায় 
উঠিল। দেখিল, নৌকায় দাসী এক! আছে, শ্যাম! নাই। জিজ্ঞাসায় জানিল, 
ডাকাতের! তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিন্নাছে। তখন তাহারা অগত্যা নৌকা 
ছাড়িয়া দিল। দাসী বাহিরে বলিয়া তাহাদের সহিত ডাকাতির অদ্ভুত গল্প 
করিতে লাগিল । 

দ্বারবান্দ্বয় নৌকার অনুসন্ধানের অপেক্ষা না রাখিয়া হাটা পথেই রওনা 
হইয়াছিল। মুতরাং তাহার! অগ্রে চকদীঘীতে পৌছিল। পৌছিয়৷ ডাকাতির 
বৃত্তান্ত প্রভুর নিকট নিবেদন করিল। গোপীনাথ তাহাদিগকে ডাল রুটা 
দ্বার! দুই দিনের ক্ষুন্িবৃত্তির জন্য উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। 

সন্ধ্যাকালে নৌক1 পৌছিল। নৌক1 আপিল, দাসী আগিল, কিন্তু শ্যামা - 
আদিল না । দাসী বাঁড়ীর ভিতর গিয়া! দন্য কর্তৃক শ্যামার হরণ বৃত্তান্ত 
সবিস্তারে সালঙ্কারে £বিবৃত করিল। তারপর বাহিরে আসিয়া রামার মা, 
শ্যামার পিনি, গয়ল! বৌ প্রভৃতি যাঁহাকে দেখিল, তাহারই নিকট এই অদ্ভুত 
বৃত্তান্ত বর্ণন1 করিয়া সকলের কৌতুহল নিবুত্তি করিল। রাত্রি এক প্রহরের 
মধ্যে গ্রামের ঘরে ঘরে ডাকাতির এই বিম্ময়কর গল্প নানা আকারে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিল । ক্রমশঃ | 

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 


অনুতপ্ত । 
(১) গরাণেয হেথ আদান প্রদান, 
সখি, আজ শুধু সনে হয় দ্'দিনের মাঝে হবে অবসান 
কোল।হল ভর। এ বিশ।ল ধণ। ৃ জাগে সদ। এই তয়! 
কিছু নয়, কিছু নয়! মরমর আশ, আকুল তিয়াদ 


হেখ।ক।র হাসি, হেখাকার গান, হেখ। মিটিব।র নয়! 





(২) 
সখি, সেই মোর ছিল ভাল 
বমি একাকিনী দিবস-যামিনী 
কাটাতাম গুধু কাল! 
আপনার কথা, আপনার মনে, 
উঠিত পড়িত নীরবে গোপনে, 
কেহত ছিল ন। সে হুখ-সদনে 
স্বালাতে বারেক আলো! 
নিজ হুখ-ছুখ বিষাদ-£কীতুক, 
সেই মোর ছিল ভাল! 
(৩) 
সখি, মোর সেই ছোট ঘরে 
জ্যোছনার খেল, কুসুমের মেল।, 
মাতিত বিহগ স্বরে! 
দেবতার মের পৃত আব.ছায়া 
রাজিত সকল মানস ভরিয়া, 
গাধিতাঁম মাল! সাধ মিটাইয। 
নিয়ত ভাহারি তরে ! 
কোনে দিন যদি, 
মোর সেই ছোট ঘরে ! 
(৪) 
সোর জীবনের দিন গুলি 


লহরের পর, যেমতি লহর, 
তেমতি যাইত চলি! 


না ছিল ভাবনা, না ছিল বেদনা, 


স্বপনে মননে একই সাঁধন।, 
নধ উপাঁচার করিত রচন। 
দেব-পদে দিতে তুলি' ! 
কেবলি নীরবে, আপন গরবে, 
যেত মোর দিন গুলি! 
(৫) 
সধি,.- একদ। কেমনে জানি 
পড়িল নয়নে যেন কি ছলনে 
মায়াময় ধরা খানি | 
তার প্রতি অনু রেগুকার মাঝ, 


মিলে সেই নিধি, 


অসুর 
মনে হ'ল ধরি প্রেমময় সাজ, 
দেখত|। আমার করেন বিরাজ 
রচি মহ! রাজধানী! 
সবাকার সনে, যেন কি বাঁধনে, 


ডাকে মোরে ধর। খ।নি ! 
(৬) 
সখি, সেছলে ভুলিয়ে হায় 


জগতের মাঝে দেবতার খোঁজে 
নিয়ে এনু আপনায়! 
বুঝিবা তটিনী এই মত করি” 
শৈশব-আধান দুরে পরিহরি' 
মদ্দিরলহরে জন-মন হরি, 
সাগর তলাসি ধায়! 

দেবতার তরে, তেয়াগিনু ঘরে, 


কি ছলে ভুলিয়ে হায়! 
(9) 
সখি, কি যেন কপাল-লেখ! 


দেবতা কোথায়, পলকে লুকাঁর, 
অকুলে ভাসিনু এক]! 
চারিদিক হতে ঘাত-প্রতিঘাত, 
দ্ুরবল শিরে করিল আঘাত, 
ডাকিনু কাতরে “কোথ| তুম নাথ, 
দাও এবে দাও দেখ!” 
সাধন! কামন।, কিছুই র'ল ন!, 
অকুলে ভ।সিনু এক। | 
(৮) 
আজি সাঁধযায় শত মতে 
ফিরে যেতে সখি, জগত উপেখি 
এসেছিনু যথা হতে ! 
সেই হখময় নিরজন ঘরে, 
মোর দেবতার পদধুগ ম্মরে' 
লইতে সমাধি চিরদিন তরে 
পৃরাইতে মনোরথে | 
হায়রে কেমনে ফিরিবে সদনে 
নদী যদি আদে পথে। 


্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 


মন্কী-তীর্ঘ। 
পঞ্চম স্তবক। 

আরবিস্থানের বিস্তৃতি | এশিয়ক তুরস্কের দক্ষিণাংশে আরবিস্থান । 
আরবিস্তানের ছুই দিকে সমুদ্র | উত্তরে সিরিয়া, পূর্ব্বে আরব, দক্ষিণে আদন 
উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর ৷ আল্হেজাজ, এমন ও আল্হাসা, এই 
তিনটা প্রদেশ আরবিস্থানের অন্তভূন্ত। লোকসংখ্যা! প্রায় ১০ লক্ষ । 
উহার মধ্যস্থলে আল্হেজাজ অবস্থিত । মক্কা, মদিনা, তায়েক এবং গোর ও 
নজদের সীমান্তবন্তী স্কান সমূহ ইহার অন্তর্গত । প্রধান নগর মক্কা, লোহিত 
সাগরের ৬* মাইল পুর্ব, কলিকাতার ৩০৪* মাইল পশ্চিম ও মদিনার ২৭০ 
মাইল দক্ষিণ। 

অধিবাসী | আরবিস্থানের অধিবাসী সাধারণতঃ হুই শ্রেণীতে বিভক্ত,--- 
বেছুইন অর্থাৎ ভ্রমণকারী ও নগরবাসী । “বেছুইন” বা বন্দ,গণ অতীব হূরঘর্ষ 
ও শ্রমশীল। নগরবাপীরা সমধিক শিষ্টাচার-সম্পন্ন। তন্মধ্যে হেজাজের 
রাজধানী মন্ধার অধিবাসীর1 জ্ঞান-ধর্থ্মে অগ্রণী। তাহাদের চরিত্র মাহাত্ম্য 
জগতে অতুলনীয় । মকর লোকসংখ্যা প্রায় অর্থ লক্ষ । 

ভূমি ও শস্য । আরবিস্থানের অভ্যন্তর ভাগ প্রায় মাল ভূমি, পাহাঁড় 
ও কণ্টকবন সমাকীর্ণ, অনেকস্থান গ্রধানতঃ বালুকাময়,--তাহাতে মৃত্তিকার 
অংশ নাই বপিলেই হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ব্যতীত এখানে শস্য জন্মাইতে 
পারে না। আরবের মরুভূমির “সায়মুম” বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রায়শঃ এখানকার 
বায়ু দূষিত করিয়া থাঁকে ; তবে পর্বতাংশ অপেক্ষাকৃত শীতল। তায়েফ, 
সানা ও মোথা প্রভৃতি স্থানের সমতল উর্বর ভূমিতে খোরমা, দাড়িম্ব, আঙ্গুর, 
জবদ| আলু ও গোধুম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হুইয়া থাকে | বাজারে সচরাচর 
আঙ্গুরের সের দেড় আন!, জরদা আলুর সের পাঁচ পয়সা ও দাড়িত্ব এক পয়সায় 
৫।৬টী পাওয়া যাঁয়। 

শিল্প ও স্থাপত্য | হেজাজের কোরেশ ও এমনীয় প্রভৃতি সম্প্রদায় 
স্থাপত্য ও শিল্প-বিদ্যায় প্রাচীন কাল হইতেই অনুরাগী । শ্বেত, পীত ও 
নীল বর্ণের প্রস্তর দ্বারা আরবিস্থানে তাহারা অসংখ্য মসজিদ, সমাধি মন্দির 
ও মিনার প্রস্তুত করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের বিচিত্র সৌন্দধ্য চিরদিন দর্শকবৃন্দের 


হি অঙ্কুর! 


মনঃগ্রাণ মুগ্ধ করিবে। তত্যতীত কোরেশগণ তরবারি, বর্শা! এবং অন্তান্য 
আধুনিক রণসম্তার নিশ্মীণেও পারদরশী। হাজিগণ মক্কা হইতে পিতল প্রভৃতি 
ধাতুর. তৈজস পাত্রাদি আনিয়৷ থাকেন। তাহাতে মক! নিবাদীদের শিল্প 
নৈপুণ্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, হুক্ম রেশম শিল্পে 
তাহারা অগ্রণী । 

বন্দর । ক্ষুদ্র আরবিস্থানে বন্দরের অভাব নাই। হেজাজের জেদ, 
ইয়া এবং মোখা প্রভৃতি নগরী স্থুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থলী । এততিন্ন মক্কা ও 
অন্যান্য স্থানে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঞ্জ আছে। বন্দর সমূহে পাসসোপ- 
সাগরের মুক্তা, আরবের অশ্ব ও উট্রাদি, আরবিস্বানের নানাবিধ শিল্পজাঁত 
দ্রব্য ও শন্ত এবং বৈদেশিক স্বতন্ত্-বিধ পণ্যপ্রব্য সকল জাহাজ ও উষ্টের 
সাহায্যে আনীত হইয়া থাকে। ভারত ও আফ্রিকাদি-বাঁসী হাজিগণ 
জেদ্দা দিয়! মক্কা তীর্ঘে যাতায়াত করেন বলিয়া অধুনা! জেদ্দা বন্দর সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । পুরাকাল হইতে দেশাধিপক্তিগণ বন্দর সমূহের উন্নতিবিধানের 
জন্য বহুল অর্থব্যয় করিশ্না আদিতেছেন। সোল্তান সলিমথা৷ গৌরী, প্রযত্ত- 
সহকারে জেদ্ানগরীর পত্তন করিয়া ছিলেন। অধুনা আমিরুল মোমেনিন্‌ 
সোল্তান গাজি আব্দল হামিদ খানবাহাদ্রর, হদৈদ! বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের 
জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাঁজাঁর টাক! বায় করিয়াছেন । 

আঁচাঁর ব্যবহার । এসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পুর্বে একমাত্র 
কোরেশ গোষ্টিকেন, মতঘর্-রবের বংশতরুর যাবতীয় শাখা প্রশাখাঁয় বিষময় 
ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। পরিশেষে এসলামের পবিত্র শিক্ষা-প্রভাবে তৎসমস্ত 
আশ্যর্যরূপে তিরোহিত হয়। * মকার সামাজিক রীতিনীতি ধর্থশাস্ত্রে 
অঙ্গীভূত। ধর্মগ্রন্থ কোরান ও হাদিসের বিধি ও শাঁসনান্যায়ী, তদ্দেশবাঁসিগণ 
সরলান্তঃকরণে কি অতিথি, কি দরিদ্র, কি নিরাশ্রয় সকলেরই প্রতি আলাপে 
ব্যবহারে কোমলতা৷ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কুন্ধাপি মিথ্যাবাদী, বিলাসী, 
মুদখোর, নিন্দুক ও রুক্ষ প্ররুতির লোক দেখা যায় না। সকপেই একতাঁ- 
ৃত্রে গ্রথিত এবং অহন্নিশ ধর্ীলোচনায় দৃঢ-চিন্ত। তথায় ধর্মবিগহিত জঘন্য 
নৃত্যগীতাির অস্তিত্ব মাত্রও নাই। 

ভাষা | আরবদেশে সাতটা ভাষা পরিরৃষ্ট হয় $--প্রথম কোেীয় 
ভাষা, দ্বিতীয় এমনীয় ভাষা, তৃতীয় তয় ভাষা, চতুর্থ হাঁওজান ভাষা, পঞ্চম 
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সকিফ ভাষা, ষষ্ট হঞ্জিন ভাষা এবং সপ্তম বনি-তমিম ভাঁষা। কোরেশীয় 
আরবী ভাষায় কোরান শরিফ অবতীর্ণ হওয়ায় আরবী ভাষ! গ্রায় আরবের 
সাধারণ ভাষায় পরিণত হইয়াছে । পৃথিবীর আদি-ভাষ! হিক্র, আরবী 
ভাষার প্রস্থুতি। 

সাহিত্য | ধর্ম বিদ্যা শিক্ষা কোরেশ জীবনের পরব কর্তব্য ; 
তাহাদের সাহিত্যও স্থতরাং ধর্ম মূলক। কোরান ও হাদিস এবং প্রেরিত 
পুরুষ ও তপস্বীদিগের জীবনী-বর্ণনায় আরবীয় সাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট। 
তদ্যতীত মৌলিক গণ্য ও পদ্য গ্রন্থেরও অপ্রতুলতা৷ নাই। 

কোরান শরিফ | ঈশ্বরের বাক্য ( কালামল্লা ) সমূহকে “কোরান, 
বলে। হজরত পবিত্রাত্থা (রুহুল কুদ্/স) যোগে কোরান শরিফ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। “ফাতেহ।” (উদ্ঘাটিক! ) নায়ী "ম্ুরাটা” ( অধ্যায়টি) কোরানের 
সর্ব প্রথমে । এজন্য “ম্থরাফাতেহার* অন্যতম নাম “ওম্মল কোরান+ অর্থাৎ 
কোরানের প্রহ্ততি। তৎপরে অন্যান্য স্থরাগুলি সন্নিবেশিত হ্ইয়াছে। 
হজরতের জীবিতকালে কোরান শরিফ গ্রন্থ-বদ্ধ হয় নাই। তৎকালে 
“সৈয়দলকরা' ( কোরান পাঠিকের অগ্রণী ) ও বব-বেনে-কাব প্রভৃতি শ্রাতি- 
ধরের। কোরান কঠস্থ করিয়াছিলেন এবং অনেকেই তাহ1 খোরম৷ পত্রে, মুগ 
চর্মে এবং শ্বেত প্রস্তরে অস্কিত করিয়া রাখিতেন। হজরতের পরলোকাস্তে 
ধর্মপরায়ণ জয়দ ও এব্নে-কাব প্রমুখ শাস্তজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে খলিফাগণ 
কোরান পুস্তকাকারে মন্নিব্ধ করেন। এব্নে-কাৰ স্বগুণে “সৈয়দল করা» 
“সৈয়দল আন্দার” ও “সৈয়দল মোদ্লেমিন' এই ৩টী খেতাব প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন । 

কোরান শরিফ চতুর্দশাধিকশত অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্সধ্যে সপ্তাশীতি 
অধ্যায় মক্কায় অবতীর্ণ হয় এবং অবশিষ্ট মর্দিনায়। হজরতের মুখ নিঃস্ত 
আয়েত (প্রবচন ) গুলি শ্রবণে মক্কার কোরেশগণ প্রথমে ণ্উহা যাছুকরের 
মন্ত্র”, “উহ! কবিতা” ইত্যাকার নান! কথা বলিত এবং আবুজেহেল হজজরতকে 
পক্ষিপ্ত”, আঁবুলাহাঁব "ভবিষ্যদ্ক্তা” ও হবিতাব “কবি” আখ্যা দিয়াছিল। 
কোরান ত্রয়োবিংশ বৎসরে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিল। 

হাঁদিন শরিফ | ধর্মানুষ্ঠান-বিষয়ে হজরতের ্বপ্রবন্তিত বিধি- 
সমূহ “হাদিস” নাম-ধেয়। হাদিস ব্রিবিধ )-_যথা--“কওলী হাদিস” ( হজরতের 
ব্চনাত্বক ), “ফেনী হাদিস" ( হজরতের ক্রীয়াত্মবক ) এবং তকবিরী হাদিস 
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(হজরতের শ্বীকৃত কাধ্য বিধি)। কোরানের ন্যায় হাদিনও হজরতের 
জীবিতকালে গ্র্থ নিবদ্ধ হয় নাই । সার্ধ শত হিজরির মধ্যে এব.নে জরিহ, 
আবুহোরায়ের ও এমাম মালেক (রহঃ) প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রথম হাদিস 
সংগ্রহে বত্ববান হন। অতঃপর সংসার-বিরাগী ধর্মববীর মোহাম্মদ বেন্‌ এম্মায়িল 
বোখারী পরম্পরাগত হাদিস সংগ্রহের জন্য তুরস্ক, মিসর, এমন, হেজাজ, 
ৰাগ্দাদ ও বাসর! পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি সহআাধিক ব্যক্তির নিকট 
হইতে হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যোড়শ বৎসরে ৬ লক্ষ হাদিন বিশ্লেষণ 
করিয়! নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরাগত ৪ সহশ্র হাদিস পুস্তকাকারে প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। 
তাহার পরে “সহিমোস্নে', “সনন-আবু-দায়দ,' 'জামেতরমজি', “সনন নেসায়ী” 
“মনন এবনে-মজি' প্রভৃতি কয়েকথানি নুৰৃহৎ হাদিস প্রকাশিত হইয়াছিল! 

হাদিস ও কোরান সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কোঁরেশগণ 
ধর্ম শাস্ত্রান্তর্গত 'অন্ুল” ও 'বালাগৎ* প্রভৃতি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এবং 
“ফেক! আবিষ্কার করিয়াছিলেন | ৷ মোহাম্মদ-বেন এয়াকুব “কামুঘ' ( শবসিদ্ধু ) 
নামক সুবৃহৎ অভিধান ( লোগৎ ) সঙ্কলন করিয়া! ধন্ম গ্রন্থীধ্যায়ীর মহ্দ্ভাব 
মোচন করিয়াছিলেন । 

কাব্যগ্রন্থ | আরবিস্ানের মধ্যে কোরেশদিগকে কবি-জাতি 


বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোরেশের! ন্বভাঁবকবি। কোরেশীয় কবিতার 
ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাব চিন্তাকর্ষক। তবে তথাকার "বটতলার” কাব্যগুলি 
আদি ও ভক্তিরস-মিশ্রণে বিরচিত। শব্চ্ছটাই তৎ কাব্যগুলির পরম সম্পদ । 
লোবিদ, মের্তিজা ( রাজিঃ ) ও এমাম আবুহানিফা ( রহঃ) প্রভৃতি কাব্যশান্তর- 
বিশারদগণের লেখনী প্রহ্ুত শ্লোক সমূহের ভাষা সথললিত ও সমালম্কৃত, স্বভাব 
বর্ণন সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং অনির্বচনীয় সৌন্দধ্য-সমন্বিত। কর্পনাপ্রিয় কোরেশ 
কবির অতিশয়োক্তি ও গর্হিত রুচির নিবারণার্থ স্থপবিত্র কোরান শরিফ 
অদ্ভুত বাঁলিত্য ও মাধুষ্যময়ী কবিতায় অবতীর্ণ হয়। তৎপাঠে বা শ্রবণে 
অনেক পৌত্তলিক কবীশকুল তাহার স্বর্গীয় ভাবের মাহায্ম্যে অতিমাত্র বিশ্মিত 
ও স্তন্তিত হুইয়া এদলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

শিক্ষা । আরবে দদ্বিজেতর* বলিয়া একটা কিছুই নাই। সকলেই 
এক প্রাণ ; কলেরই ধর্ম গ্রন্থে সমান অধিকার আছে। হেজাজে শিক্ষা 
প্রসারের জন্য রাজদত্ত সাহায্যে কতকগুলি মাদ্রাসা পরিচালিত হইতেছে, 
সাপ্রাসার ধর্ম বিদ্যা বাতীত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও রদার়ন প্রভৃতি 
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শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । মহিলাকুলও শিক্ষা লাভে বঞ্চিত নহেন। 
ূর্ববকাল হইতে পরম বিদ্ধী আঁসামা, মোয়জা, লববাবা ও হমানা প্রভৃতি 
রমণীবৃন্দ ধর্মমভা আহত করিয়া, মৌলুদ্ধ শরিফ এবং এম্‌লামের শ্রেষ্ঠতা- 
বিষয়ক “আশায়ার” ( পদ্যাবলী ) পাঠ করিতেন। অধুনা শত শত রমণী 
বোরকা পরিধান করত সভাগৃহে উপস্থিত হয়েন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
যে, পবনদেবও তীহাদের মুছু স্বরতরগ্ষ বহির্দেশে বহন করিয়া আনিতে 
অসমর্থ । 

ধন্ম-প্রচার | আরবীয়গণ ধর্মপ্রচারে চিত্তশৈথিল্য প্রদর্শন করেন 


না। তাহারা “হকিকত” অর্থাৎ ধর্শ বিজ্ঞান, 'তরিকত” অর্থাৎ বিশ্তুদ্ 
ধর্মোপদেশ, “শরিয়ত' অর্থাৎ শাস্তীয় যুক্তি-প্রমাণার্ি-মূলক বিতর্ক, দ্বারা ধর্ম 
প্রচার করিয়া থাকেন। মক্কা হইতে এন্লাম আবিভূর্ত হইলে সমস্ত 
আরব ধর্ম ও ভাব সম্বন্ধে একাস্মা হইয়াছিল এবং সকলে সার্বভৌমিক 
প্রীতি-প্রভাবে এক অপূর্ব জাতিতে পরিণত হইয়া জগছ্বাসীকে আপনাদের 
অন্তরঙ্গ আত্মীয় করিতে চেষ্ট৷ পাইয়্াছিল। পণ্ডিত-প্রবর আবু আবোল, 
ওয়াবেছুল্ল। ও এব্নে আববাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ দেশ দেশাস্তরে শুধু ধর্ম গ্রচার 
করিয়৷ বেড়াইতেন। হাদিস শান্ত্রবিদু এবনে-আববাস একজন বাগ্সিত 
শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তরজমানল কোরান ( কোরানের অন্থবাদক ) 
ও সোল্তানল মোধ্নেরিন ( ভাষ্যকারাচার্ধ্য ) ছিলেন। 
জেহাদ । হজরত আবুতালেব ও আবুজেছেনকে এস্লামে দীক্ষিত 
করিতে বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন এবং তজ্জন্য সর্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিতেন। তাহাতে তিনি প্রত্যাধি্ হয়েন যে, “তোমার কার্য, প্রত্যাদেশ 
প্রচার করা মান্র।” কোরান শরিফে উক্ত বিধ আয়েত বহুল পরিদৃষ্ট হয়। 
প্বল পূর্বক ধর্মে দীক্ষিত কর” তিনি কখন এতদ্রূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েন 
নাই। হজরতের বিদ্যমান কালে মোমেন (বিশ্বাসী ) মোনাফেক ( কপট) 
ও কাফের ( পৌত্তলিক ) * এক তিন প্রকার লোক ছিল, মোনাফেকগণ 
বাহতঃ মোনলমান ছিল বটে, কিন্তু তাহারা গোপন ভাবে কাফেরদিগকে 
কুমন্ত্রণা দরিত। কাফেরের! নিরীহ মোমেনদিগকে খড়গসাৎ করিতে গায়ের 
* 'কুফর' হইতে 'কাফের' শবের উৎপত্তি । “কুফর'-অর্থ 'গোপন করা, অর্থাৎ যাহার! 
ঈশ্বরকে গে।পন রাখিয়। তদীয় কল্পিত মূর্তি পূজ। করে, তাহার।ই 'কাঁফের' পদ-বাচ্য। 


৩৩ 


২৩৪ অসুর 


উপর আসিয়া পড়িত। তৎকালে মোমেনেরা কাতরত প্রকাশ করিলে তাহার! 
মন্থর গতি অবলম্বন করিত; সুতরাং মোমেনেরাও তদনুরূপ চেষ্টা না করিয়া 
_ গারিত না। 

'জেহাদ' শবের অর্থ “চেষ্টা করা, ধর্ম প্রচারার্থ যুদ্ধ করা” নহে। 
এতংমত্বন্ধে রাখাল রাজ গ্রীষ্টের দণ্ডতলস্থিত জীবগুল! বিকট চীৎকার করিয়৷ 
থাকেন বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের -পুরোদস্তর বাতুলত! মাত্র। এসলাম ধর্ম 
11195100819 [২61181009, * তাহার সর্বাবয়ব স্গন্দর বৈচিত্র্যময় । উহার 
নীতির প্রসাদে এক কালে কতিপয় কোরেশীয় 'খলিফায়ের! সেদীন” পদবাচা 
হইয়া ছিলেন) স্তালজুক তোর্ক ও আফ্রিকীয় + সঞ্জীবিত হইয়া ছিল। 
অধুনাও ইংলও, নিউগুইনা, জাপান প্রভৃতি দ্বতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। 
এমন এক দিন আসিবে, যখন অবলীলাক্রমে জগৎ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
ও কীর্তন করিবে। 

উপসংহার । 

মোশ্লেম জগতের আমূর্২-পঞ্ডিত সকলেই যে রুমের বাদশীহের নাম শ্রবণ 
মাত্র ভক্তি-গদগদ-চিত্ত হইয়া পড়েন এবং ধাহার প্রাধান্য-সংক্রাস্ত নান! 
বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ করেন, তিনি এই মক্কা তীর্থের অধীশ্বর এবং 
পবিত্র “আমিরুল মুমেনিন' (বিশ্বাসী বৃন্দের অধিনেতা ) উপাধিতে অলঙ্কৃত। 
পৃথিবীতে কোন কালে কোন জাতির সম্রাট এতাদৃশ সার্বভৌমিক সম্মান 
গৌরবের অধিকারী হয়েন নাই। পৃথিবীর যাবতীয় মোসলমান বৎসরের 
প্রত্যেক শুক্রবারের সামাজিক উপাসনা কালে ( সালাতজ্জমাত ) ও প্রত্যেক 
ঈদ উৎমবের উপাসনা কালে তুরস্কের সোল্তানের সর্বাঙ্গীন কুশল-ক।মন 
করিয়া খোৎবা” পড়িয়। থাকেন। উপসংহারে আমর! সেই মহা! তেজন্বী 
রুমের বাদশাহের অর্থাৎ তুরস্কের সোল.তানের প্রাণপণে রক্ষিত মক্কা তীর্থের 
সাতটা বিচিত্র গৌরব-নিদর্শনের প্রতিহাপিক বার্তা ঘোষণা করিব। 

১। পতাকা-_-ইহা হজরতের চিন্তরঞ্জিনী সহধর্মিণী আর্ধ্যা আয়শা! সিদ্দীকার 
(রাজিঃ ) পরিচ্ছদের অংশ বিশেষ। হজরত মক্কায় অবস্থিতি কালে, স্বীয় 
জামাতা ধন্য মোর্তজার (রাজিঃ ) দ্বারা এই বস্ত্রাংশে অনস্ত আশা জনক 
একটা 'এবারত” লিখাইয়াছিলেন ; তাহার মর্ম এই ;--'যাহারা স্বধন্দ্ধ ও 
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মন্কাতীর্ঘ। ২৩৫ 


স্বজাতির বিপদ-কণ্টক উৎসাদন করিতে এই- পতাকাঁতলে রণরঙ্গে মত্ত হইবে 
এবং শক্র হস্তে মৃত্যুর ভয়ে পৃষ্ঠ ভঙ্গ ন! দিবে, তাহার! বিচারের দিবসে ফেরেস্তা 
কর্তৃক পরম সম্মানের সহিত স্বর্গধামে পরিগৃহীত হইবে।” হজরত প্রকৃতির 
সবুজ বর্ণ পনন্দ করিতেন; তজ্জন্য তাহার পারিবারিক পরিচ্ছদ সবুজ ছিল। 
প্রাগুক্ত পতাকাও সবুজ বর্ণ। ইহাই মোসলমানদিগের জাতীয় সামরাজ্যাদি রক্ষার 
অন্তিম সম্বল । 

কালপ্রবাহের বিচিত্র গতি এই পতাকাখানি ভাসাইয়া পরম্পরা সম্বন্ধে 
কয়েকটী রাজ শক্তিকে প্রতারিত করিয়াছে । প্রথমতঃ ওন্বিক্া! বংশীয় 
খলিফ! হজরত মাবিয়া অশীতি সহ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে ইহা দামস্কের সৌভাগ্য 
শিরে বিন্যস্ত করেন। অনস্তর অষ্ট লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা বিনিময়ে ইহা! আববাই 
ংণীয় খলিফাগণ হস্তগত করেন | তাহার বহুকাল পরে মিশরের শেষ নৃপতি 
উক্ত পতাকাখানি ওমমানবংশীয় খলিফাকে উপহার প্রদান করেন। অদ্যাপি 
ইহা অবিরত ভাবে ওস্মানীয় মহাপরাক্রান্ত তুরস্কের সোলতানের ভাগ্য- 
লক্্মীর নিকট গচ্ছিত আছে। ওস্মানীয় সোল তানগণ আত্মসম্মান রক্ষার 
নিমিত্ত এ পতাকাখানি কয়েকবার ব্যবহার করিয়াছেন । ৮২৬ গ্রীষ্টাবে 
যুরোপত্রাদ জন-নেসারী সৈগ্ভগণ বিদ্রোহী হইয়া ওসমানীয় সাআাজ্য উৎসন্ন 
করিতে রণোন্ম ন্ত হইলে, মোল্তান দ্বিতীয় মহমুদ এই পতাক! উড্ডীন করিয়া 
ছিলেন। তৎকালে ধর্মোন্মন্ত মোগ্নেম জাতির ভীষণ সম্মিলনে বিদ্বোহিগণ 
ধবংসীভূত হয়। কথিত আছে, মহারাজধানী ভায়ন! ডে19708) নগরী অবরোধ 
কালেও একবার ইহা ব্যবহৃত হ্ইয়াছিল। বিগত ১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্বের রুষ 
তুরস্ক-যুদ্ধে মহামান্য সোল্তান, রুষিয়ার ধ্বংস সঙ্কল্প করিয়৷ এ পতাকা ব্যবহার 
করিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু যুদ্ধ-বিশারদ মহমুদ পাসার পরামর্শে তিনি ততকার্ধ্ে 
বিরত হয়েন। 

২। হজরতের আমায়াশরিফ (শিরন্ত্া )। ধর্ধ গ্রন্থে এইরূপ প্রকাশ 
আছে যে, ইহা! স্বীয় দূতবর জেব্রায়িল হজরতকে উপহার দিয়াছিলেন। 

৩। হজরতের কতকগুলি পবিত্র সংশ্রব। 

৪। 'সায়ফল বেদা” অর্থাৎ বিদায়ের তরবারি। হজরত জগৎ হইতে 
চির বিদ্বায় গ্রহণের সমকালে মৃত্যু শয্যা হইতে ওসামা-বেন-জয়েদের হস্তে 
একখানি তরবারি অর্পণ করত স্থরিয়া-বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

৫ | “মেন্তেকা” অর্থাৎ কটিবন্ধ, যাহ! হব স্বয়ং ব্যনহাঁর করিতেন। 


২৩৬ অস্কুর। 


৬। হজরতের ভগ্ন দন্ত। হিজরির তৃতীয় বরে শওয়াল মাসের ৭ই 
অহোদে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে প্রথমতঃ মোসলমানের! জয়শ্রী 
লাভ করেন। পরিশেষে তাহারা হৃঠ-কারিতায় হজরতের আজ্ঞ! লঙ্ঘন 
রুরিয়া বিপর্যস্ত হুইয়! যান এবং হজরত কাফের-নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাথাতে ভগ্ন 
ঘন্ত হইয়া মুচ্ছিত হয়েন। ইহা তাহারই সেই পবিত্র ভগ্ন দত্ত । 

৭। হ্জরতের একখানি পদাঙ্কিত ফলক। 

এই অমূল্য অতুলনীয় পবিত্র সামগ্রী সপ্তক মোশ্লেম জগতের মহৈশ্ব্যে 
পরিগণিত। কন্ট্াণ্টিনোপলের রাঁজপ্রাসাদের একটি বিশিষ্ট প্রকোষ্টে 
এই সমস্ত ছুর্লভ পদার্থ নিচয় প্রধান রাজস্ব সচিবের তন্বাবধারণে সংরক্ষিত 
আছে। ( সমাপ্ত ) 

শেখ আহম্মদ দোবাহান। 





বঙ্গমাতা । 


ত্রিযামার শেষ-ষাম অতীত-সময়ে, 
হেরিনু বিশ্বয়ে ত্বপে--শয়ন-মন্দিরে-_ 
প্রসন্ন-বদনা এক দিব্য-দেবাঙগন! । 
বরাভয় করঘয়ে, শাস্তি পদ-যুগে ; 
উজলিত দশ দিক্‌ সুরূপ-প্রভায়, 
স্থধাংগশু-উদয়ে যথা নভঃ-তূমগ্ডল। 
দেব্যঙ্গ-সৌরভে মুগ্ধ মনে! মধুকর ; 
কোমল প্রফুলল-আধি-কিবা মনোহর ! 
অলক্তক-স্থুরঞ্জিত অভয় চরণ ) 
বিশদ বসন, দেহে দিব্য আতরণ। 
করুণা নিদানভূত! কল্যাণ কারিণী-_ 
কহিলা! দ্বাসীরে হাসি'--”“এতদিন পরে 
জাগিয়াছে পুত্রগণ মোহ-নিদ্র। হতে ; 
বুঝেছে তা'দের আর বঙ্গ জননীর-. 
হয়েছে কি হীন দশা--দশ। শ্বদেশের -- 
মিলিতেছে ভ্রাতৃ-প্রেমে বাদ দ্বন্দ ত)জি” 
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হান্তাননে পরস্পর ;-_তুলি' পূর্বব-ভাব 
করি'ছে জীবন পণ, মাধিতে যতনে 
আপন কর্তব্য যাহা! ; নব ভানৃদয়ে 
উদ্িছে ঈপ্দিত আশা, বঙ্গবাসি-হদে ) 
পুরিবে তা"দের সাধ--নিশ্চয় অচিরে | 
ভাসিবে স্থথের সরে মানস মরাল। 
মাতিবে গৌরবে বঙ্গ, দেখিবে জগৎ । 
অমা নিশা-অন্তে পুনঃ বঙ্গের আকাশে 
হাসিবে যশের শশী, দুই দিন পরে। 

. অলক্ষ্যে সাধিব কাধ্য-_সম্তান-কল্যাণে 
করিব তা'দের হিত--কহি সত্য করি” । 
বর দিয় বঙ্গমাতা বর-দেশোদ্দেশে 
করিলা প্রয়াণ ১--আমি উঠিনু জাগিয়া ) 
অপূর্ব আনন্দ শ্রোতঃ বহিল অন্তরে । 

ক্ীমতী জ্যোত্ন্নাময়ী ঘোষ । 
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কটুকীঃ-_ প্রচলিত কথায় ইহাকে কটুকী বলে। চিকিৎস! শাস্ত্রে 
ইহার আরও কয়েকটা নাম উল্লেখিত আছে যথা, তিক্তা, অশোকা, চক্রাঙ্গী, 
মৎমপিন, কাগুরুহ! ইত্যাদি । ইহা! শীতবীর্য্য, ভেদক, অগ্িবর্ধক, কটু প্রস্ত 
পাকস্থলীর পরম উপকারক। কফ পিত্ত ঘটিত জর, গ্রমেহ, রক্তঘোষ, 
শ্বাসকাস, দাহ প্রভৃতি নিবারক | ভাব প্রকাশের মতে ইহার গুণ £-- 
"কট্যাতু কটুকা পাকে তিক্ত। রূক্ম! হিমালঘুঃ। 
ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফ্‌ পিত্ত জরাঁপহা! | 
গ্রমেহ শ্বাস কাঁসাত্র দাহ্‌ কুষ্ঠ কৃমি প্রণুৎ ॥” 
পিত্শ্নেম্ম রে ২ তোলা! কটুকী চূর্ণচিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া গরম জলের 
সহিত পান করিলে গীড়ার বিশেষ উপকার হয়। ইহার মূলের চুর্ণ ২০-৩* রতি 
অর্ধ তোলা শর্কর! সহযোগে ঈষদূষ জলের সহিত সেবনে বিরেচকের কার্য 
করে.। অজীর্ণ ও অন্ত্রের পাড়ায় ইহা! পরম হিতকর। 


২৩৮ [.. অঙ্কুর। 
কটুকী আতাইচ, আকনা্দি, মুখা, ইন্দ্রযব, গ্োমুত্র দ্বারা যথাবিধি হাথ 
প্রস্তুত করিয়! সেবন করিলে ক রোগ নিবারিত হয়। সপ্তাহ কাল নিয়মিত 
ভাবে দিবসে, তিন চারি বার সেবন করিলে উদ্নরী প্রভৃতি শোথ রোগেরও 
উপশম হুইয়! থাকে । জরঘ্ম এবং বলকারক বলিয়৷ বোম্বাই অঞ্চলে ইহা 
বহুলরূপে প্রচলিত । ৩* হইতে ৫* গ্রেণ মাত্রায় ইহ! প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
কণ্টকারী £__ স্বনামখ্যাত এক প্রকার কণ্টক বিশিষ্ট লতা । সংস্কৃতে 
ইহাকে ছুঃন্পর্শা, ব্যান্্ী নিদিক্ধিকা ও বৃহতী বলে। ইহা উগ্রবী্ধয, রুক্ম, কটু, 
অগ্রিশ্গ্রদীপক, শুক্রশ্রীবক, ভেদক, পিন্তবদ্ধক, জর, ক্রিমি, কু কফ্‌ বায়ু 
প্রভৃতির নাশক । দেশীয় চিকিংদকগণ ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসায়, 
কণ্টকারী, ক্ষেত-পাপড়া ও গুলঞ্চ এই ভ্রিবিধ গুনের ক্বাথ প্রস্তত করতঃ 
ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহা শুভ ফলপ্রদ। বৈদ্যক গ্রন্থে কণ্টকারী 
কাথ সম্বন্ধে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে,-- 
*কণ্টকাধ্য মৃত ভাগী বিশ্বেন্্র যব বাসকম। 
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটু রোহিণী, 
বিপাচ্য পায়য়েৎ ক্কাথং পিত্ৃশ্লেম্স জরাপহ্ম। 
দাহ তৃষ্ণা রুচিচ্ছর্দি কাস শূল নিবারণম্‌ ৮ 
এই সকলের প্রত্যেকটা ২৪ রতি, ৩২ তোল! জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া 
৮ তোলা শেষ নামাইয়া পরিমিত মাত্রায় সেবন বিধি । শোথ, প্রমেহ প্রভৃতি 
রোগে ইহা পরম হিতকর। পুরাতন উদরাময় রোগেও ইহা সর্বদা প্রযুক্ত 
হইয়! থাকে। মৃত্বের আঁবণ বৃদ্ধি কারক বিধায় শোথ রোগের পরম প্রয়োজনীয় 
মহৌষধ। শ্বেত কণ্টকারীও পূর্বোক্ত সকল গুণ বিশিষ্ট, অধিকস্ত গর্ভপ্রদ। 
মহামুনি চক্রুপাণিদত্ত মহোদয়ের মতে, কণ্টকারী কাথ পিপুল চূর্ণ সহযোগে 
পীত হইলে সর্বপ্রকার কাস রোগের উপশম হয় । এতন্ধ্যতীত 
প্ৰৃতং রাঙ্গা বলা ব্যোষশ্বদংঘ্ী! কন্ধ পাচিতম্‌ 
কণ্টকারী রসে পাণাৎ পঞ্চকাস নিসৃদনম্‌* 
অন্ত মতে, কণ্টকারী, কিসমিম্‌, বাঁসক, বালা, কপূর, শুঠ ও পিপুল, এই 
সকলের ক্বাথ মধু ও চিনির সহযোগে পান করিলে পিত্জ কাস প্রশমিত হয়। 
কানমর্দি £_-প্রচলিত কথায় ইহাকে কাল কাসান্ন৷ বলে। ভারত- 
বর্ষ ও অপরাপর . উষ্ণ প্রধান দেশে এই লতা উৎপন্ন হইয়া থাকে ।. ইহার 
বন্ধল, পুষ্প, পত্র বীজ সকলই ওষবীরূপে প্রযুক্ত হয়। কেবলমাত্র পত্রের 
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নির্ধাসে, নানা প্রকার বাত, কাস, মুনের পীড়া এবং কফ প্রভৃতি পীড়ার 
উপকার হয়। ইহা পাচক, ক শোধক ও পিত্তহারী। পত্র, পাকে কটু ও 
উষ্ণ পরন্ত শ্বাস কাস ও অরুচিত্ন, অধিকত্ত শুক্রবর্ধক। পুষ্প উর্ধবাত 
বিনাশক | অত্রি সংহিতার মতে ইহা বিবিধ বাত নাশক ও মল মুত্রের পীঁড়া 
বিনাশক। কোন কোন দ্রব্য-তত্বজ্ঞের মতে, ইহার বন্ধল, পত্র ও বীজ বিরেচকের 
কাধ্য করে। রস দ্র সংহারক। পরন্ত চন্দনের সহিত ব্যবহৃত হলে 
অধিকতর উপকারী হয় । কেহ কেহ পত্রের নির্যাস স্থলে মূলের রস ব্যবহার 
করিয়। থাকেন। ইহার ছালের রস ও বীজ চূর্ণ, মধুর সহিঠ একত্রিত করিয়। 
সেবন করিলে বহু মূত্র রোগের উপশম হয় । ইহার লীহল কাথ নব প্রমেহাদি 
রোগের পরম হিতকর ওষধ | 
*সিংহল দেশীয় চিকিৎসকগণ কাসান্দার পাতা, তিমি বা রেড়ীর তৈলে 
ভাঁজিয়৷ সেই তৈল নিংড়াইয়৷ রাখে, এতদ্বারা সর্বপ্রকার চর্ম রোগের 
চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।* মুদলমানগণের চিকিৎস! শাস্ত্রে ইহাকে 
সর্পাঘাতের একটা পরম উপকারী ওুষধ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ডাক্তার 
টমসন বলেন “উপদংশ রোগে এই ওষধও ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে ।” 
কুকুন্দর ।-_ইহার অপর নাম তাত্রচুড়। প্রচলিত কথায় ইহাকে 
কুকসিমা বলে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা একটা পরম হিতকারী ওঁধধরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই গাছ পাওয়া যায়। বর্ষা ও 
শরতকালেই ইহ! উৎপন্ন হইয়৷ থাকে। ইহার রস কটু ও তিক্ত পরস্থ জর ও 
কফ বিনাশক এবং শোণিত শোঁধক। রক্তামাশায় রোগে ইহার পত্রের নির্যাস 
সামান্য শর্কর! ও দধি সংযোগে পান করিলে গীড়ার উপশম হয়। এবং চিনি 
ও জল মিশ্রিত করিয়া রস সেবন করিলে অর্শ রোগের রক্তআ্রাব নিবারিত 
হয়। জর কালীন অতিরিক্ত পিপাসার সময় এই গাছের একখণ্ড মূল মুখ 
মধ্যে রাখিয়! দিলে মুখ বিবর শীতল হইয়! পিপার্সার শাস্তি হয় অধিকস্ত মুখ 


শোষও নিবারিত হয়। চর্মরোগ নিবারণের জন্য ইহার সমগ্র মূল, পত্র, ভাটা 
একরে নিম্পীড়িত করিয়া তাহার রস, গ্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ ছটাক পরিমাণে 
প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে । কেহ কেহ বলেন যে, বহুমূত্রাদি রোগে ইহার প্রয়োগ 
পরম কল্যাপপ্রদ । ইহার ফল অতিসার রোগে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । গাছের 
রস পরিমাণ সর্ষপ তৈল একত্রিত করিয়া মালিশ করিলে হস্ত পদাদির জালা 
নিবারণ হয়। 


জ্ীআনন্দগোপাল ঘোষ। 


সাবিত্রী । 
( রবিধন্মীর চিত্র দর্শনে লিখিত । ) 
8১) 

চিত্রকর, কল্পনার কোন কুষ্ছে বসি, 
ধরেছিলে হেম তুলিকায়, 
কোন পুণ্য প্রভাতের সোণার কিরণ, 
মাথায়েছ ছবিটির গায়। 

(২) 
সুদুর অতীত গর্ভে কালিমায় ঢাকা, 
মনে পড়ে সে দিনের কথা, 
মুমৃষু' পতিরে যবে অস্কে ধরি বালা, 
তরুগণে ক/য়েছিল ব্যথা । 

(৩) 
স্থথ ভ্খস্থৃতিমাখ! সেই সে দিনের, 
' ফুটন্ত প্রেমের ছবিখানি, 
অপরূপ শিল্পবলে দেখাইছ আজ, 
_বিস্বৃতির আবরণ টানি । 

(৪) 
তুমি দেবি সতীত্বের জীবন্ত মূরতি, 
পতি পৰে প্রাণ.দেছ ঢালি, 
ছল ছল জলভর! আখিতে তোমার, 
পতি প্রেম উঠিছে উছলি। 
(৫) 

যে প্রেমশৃঙ্খলে বাধা প্রিয়তম তব, 
পারিবেন হরিতে শমন, 
ও কোমল বাহুলতা ও পুণ্যবন্ধন, 
ছিনন»করে কে আছে এমন ! 

(৬) 
অসীম অনস্ত তব প্রেম স্ুধারাশি, 
জীবনে মরণে ন! ফুরায়, 
জগতের ভালবাসা মোহের স্বপন, 
এই আছে এই ভেঙ্গে যায়। 


প্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ পাল, বি-এ | 





অক্কুর। 


বীজাদস্কুরনিষ্পত্তিরস্কুরাছ্‌ ক্ষসম্তবঃ1” 
ফলপ্রদোভবে্ছে ক্ষইখমাশী ক্রমোমতঃ ॥ 


হয় বর্ষ। ] শ্রাবণ, ১৩১৪ | | ৭ম সংখ্যা 
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সমুদ্রে ভাসমান এই বিস্তীর্ণ মেদিনীমগ্ডল, আকাশে ভাঁসমান এঁ অসংখ্ত- 
জ্যোতিফষম গুল, পৃথিবীবক্ষে অবস্থিত মেঘচুষ্বী গিরিরামি, পর্বত মালার 
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কবিয়া৷ বজতধারাব ন্ায় পর্বতগাত্রে শোভমান নিয় সমূহ 
পৃথিবীবক্ষে প্রবলবেগে ধাবনোন্ুখ তরঙ্গোন্বত্ত নদী সহ, তরষগাত- 
সৌরভভারমন্থর পুষ্পচ্ন্বীদমীরণ,  অন্ধকারচ্ছেদীআালোকবর্ধা প্রদীপ্ত 
হুতাশন, শহ্যোপণান প্রভৃতি গৃহোপকবণে শোভিত পর্ণকুটার হইতে রাজ. 
প্রাসাদ পধ্যন্ত গৃহ সমূহ, আবার সেই গৃহ সমূহে অবস্থিত আমাদের নবনীত 
কোমল বা কর্ম-কঠোর এই দেহ সমূহ, এই সমস্ত বিচিত্র জগতের, উপাদান 
কারণ, নৈয়ায়িকদিগেব ভাষায় সমবায়ী কারণ--বিচিত্র, নানা? না এক? 
এই কারণসামগ্রী ও কার্ধ্যসামগ্রী ভিন্ন আর কোন পদার্থ আছে কিনা? মাত 
তন্কের তায় স্থুশীতল ভারত ভূমিব অক্কে প্রহপ্ত হইয়! মাতৃত্তন্ত অপেক্ষা নুমধু্ই 
ভারততূমির স্তন-নিঃস্যত গঙ্গা! যমুনা! সরম্বতীর পুতধাবা! পান করিয়া আমরা 
এই লাই আকাবেব প্রশ্ন করিতে শিথিয়াছি। এঁহিক সর্বন্থ পনে্ছগুরুর নিবি 
শিক্ষা দীক্ষা! লাভ করিয়াও এ পধ্যস্ত তাহা বিশ্বত হইতে পারি নাই, বখন& 
বিশ্বত্ত হইব কিনা জানি না। (সেইজন্য এই ঘোর হছুর্দিনেও সেই সবর 
প্রাচীন প্রশ্নের উখাপন%ও সমাধান করিবার দ্ধন্য উপস্থিত হ্ইয়াছি। কবি. 
 জাছে হোন একজন তারতীর কবি রাজ্ঞার শূলে আয়োপিত হইফেছেরর 
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এই মময়ে তিনি তাহার কবিতার উদ্‌বোধক কিছু দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার 
সেই ভীষণ বিপৎপাতের বিভীষিকা কোথায় অন্তহিত হইয়৷ গেল, তিনি” 
তখন আনন্দে অধীর হইয়া» ভাবে উচ্ছ,সিত হইয়া, অমৃত ধারার ন্যায় কবিত! 
বর্ণ করিতে লাগিলেন । এই জন্যেই বলিতেছি, যাহা যাহার নিজস্ব, 
তাহা তাহার অগ্থিমজ্জায় বিজড়িত হইয়া! অনুস্যত হইরা থাকে £ মৃত্যু সম্ুখীন 
হইলেও তাহা হইতে মে কখনও বিচ্যুত হয় না। রাজনীতির খরধার 
তরবারির নিয়ে দণ্ডায়মান হইয়াঁও ভারতবাসী দার্শনি কত! ভূলিবে না। বিনি 
উপনিষদে "আদি বিদ্বান” বলিয়া কথিত, ধিনি দীর্শনিকদিগের নিকটে "আদি 
বিদ্বান” বলিয়া পরিচিত, পুরাণে ধিনি “নারায়ণের অবতার” বলিয়া বর্ণিত, 
ভাগবতে ধিনি সাংখ্যযোগ বর্ণন! দ্বার! নিজ মাতা দেবহুতির মোহজাল কণ্তিত 
করিয়াছিলেন, রামায়ণে যিনি নেত্ররশ্মি হইতে অগ্নি বৃষ্ট করিয়া কোশলাধিপতি 
সগরের ষষ্টি সহ্র পুত্রকে তন্মস্ত,পে পরিণত করিয়াছিলেন, দেব-মনুষ্য পূজিত 
মেই মহর্ষি কপিল এই প্রশ্নের প্রত্যুন্তরে বলিয়াছেন, মনুষ্য প্রতৃতির দেহ 
হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পরিদৃশ্তমান জগৎ একমাত্র প্রক্কতি হইতে উৎপন্ন। 
প্রককৃতিই সমস্ত কাধ্য সমূহের উপাদান কারণ বা সমবাঁয়ি কারণ। সব্ব, রজঃ, 
তমোনামে প্রক্কতির তিনটা গুণ আছে, এই গ্ণত্রয়ের তারতম্যান্থসারে জগতে 
এত বৈচিত্র্য, এত বৈষমা | প্রকৃতির নিয়ত পরিণাম ধর্ণা, প্ররুতিই ক্রমে 
আকাঁশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীরপে পরিণত হইয্নাছে। নট নটারা 
যেমন সামাজিক দিগের বিনোদনার্থ নাঁনারূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গালয়ে 
উপস্থিত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ আত্মার বিনোদনার্গ নানারপ পরিবর্তনের 
আশ্রয় গ্রহণ করে। বল! বাহুল্য যে, এই কাধ্য সমূহ্রও প্রক্কৃতি হইতে 
উৎপন্ন হয় না। কার্য সমূহ প্রকৃতিতে তিরোভূতরূপে, প্রস্প্তরূপে অবস্থিত 
থাকে, গুণত্রয়ের বিক্ষোভে কাধ্য সমূহের সময়ে সময়ে আবির্ভাব হয়। কৃত 
কখনও নিজদেহে হস্ত পর্দ ও মস্তকের সঞ্কোচ করে, কখনও আবার গসারণ 
করে। সঙ্কৌচনের সময়ে সেই অঙ্গগুলির বিনাশ হয় না, প্রপারণের সময়েও 
সেই গুলির উৎপত্তি হয় না। সেইরূপ প্রকৃতিতে সন্কুচিত-কাধ্যজাতের 
বিনাশ হয় না, গ্রক্কৃতি হইতে প্রসারিত কার্যজাতেরও নৃতন স্যরি হয় না। 
সমস্ত কার্ধ/ই নিত্য। এই কার্ধ্যজাতের উপভোগের জন্য রঙ্গালয়ে দর্শকের 
মত ত্বতন্ত্র চৈতন্যরূপ আত্ম আছে, প্রকৃতির মত আত্মার পরিণাম হয় না, 
আত্ম! অবিকৃত, নিত্য আত্মা এক নহে, অসংখ্য। এক হইলে, একের স্বথে 
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অপরের সুখ হইত, একের ছুঃথে অপরের ছুঃখ হইত, একের মৃত্যুতে অপরের 
মৃত্যু হইত। সাংখ্যাচাধ্য যাহা! বুঝাইলেন, পাঠক তাহা বুঝিলেন কিন! বলিতে 
পারি না । এই বিচিত্র জগতের, এই অসংখ্য পদার্থের একটা মাত্র কারণ 
করিবার জন্য সাংখ্যাচাধ্যের আগ্রহও আছে, অথচ যখন কোনও মতে একটা 
মাত্র কারণ হইতে এই বিচিত্র জগতের নানা বর্ণের, নান! আকৃতির, নানা 
গুণের, নান! পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব, কারণে বিভিন্নতা ন! থাকিলে কার্ধ্যে 
বিভিন্নতা অসগ্তব, কাধ্ে বিভিন্ন তারপ কাধ্যের জন্য, আবার কার্ধ্যান্তরের 
প্রয়োজন, সেই কারণান্তর নাই বলিয়া কার্যে বিভিন্নতা! অসন্তব হইয়া দঁড়াই- 
তেছে, তখন সাংখ্যাচাধ্য কাধ্য কারণ ভাবের সন্তাব স্বীকার করিয়াও প্রতিক্ষণে 
আমরা যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই পদার্থকে জ্ঞানবৃদ্ধ 
মহর্ষি নিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ও তাহার রা নৃততন ছুর্ব দ্ধ প্রহেলিকার 
স্থষ্টি করিলেন। এই সময়ে এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য মহাপ্রতিভা- 
শালী মহর্ষি গোতম শিষাবৃন্দে পরিবৃত হইয়! অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, সমস্ত 
পদার্থ ই নিত্য নয়, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আমর যে সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ করিতে 
সমর্থ, সে সমস্ত পদার্থই অনিত্য, যে যে পদার্থের অবয়ব আছে, ংশ আছে, 
সে সে পদার্থ অনিতা, সেই সেই পদার্থের উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, যে যে 
পদার্থের উৎপন্তি বিনাশ আছে সেই সেই পদার্থকাধ্য, কাধ্য, কারণ ভিন্ন 
হয় না। এই যে ঘট, পট, মঠ, শয্যা, উপধান, বসন ভূষণ প্রভৃতির আমর! 
প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিতেছি, এই যে আমর! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতির 
গ্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছি, এ সমস্তই সাবয়ব, সমস্তই উৎপত্তি বিনাশশীল, 
সুতরাং কাঁধ্য। এই সমস্ত কাধ্য সমূহের উৎপাঁদনের জন্য সমবায়ি কারণ 
আছে, এই সমবায়ি কারণ এক নয়, অনেক, অসংখ্য। ঘট মঠ প্রভৃতির 
স্পষ্ট সমবায়ি কারণ যেমন মৃত্তিকা, সেইরূপ সেই মৃত্তিকার সমবায়ি কারণ 
পার্থিব-পরমাণু-সমুহ। ঘট মঠ প্রস্ৃতি পদার্থ সমূহের অবয়ব আছে, অংশ 
আছে, এই সমস্ত পদার্থে হিশ্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা ভাগে বিভক্ত কর! যায়, 
আবাঁর দেই সমস্ত অংশ গুলিকেও আবার চূর্ণ বিচূর্ণ করা যাইতে পারে, আবার 
সেই কল সুক্ষ চূর্ণ গুলিরও অংশ আছে, এই ভাবে অংশ হইতে হইতে এমন 
ুক্ম অংশ, কৃ চূর্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহার অংশ হয় না, আবার 
সেই হুক্ম অংশের গ্রত্যক্ষও হয় না॥ অণুবীক্ষণ (0110195000) দ্বার! যে যে শুঙ্ষ 

ংশের প্রত্যক্ষ হয়, সে গুলিরও হক্ষম অংশ হয়, যাহার আর স্পা অংশ হইঠে 
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পারে না, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই “পরমাণু” বল! হইতেছে । এই পরমাণু 
সমূহই আমাদিগের এই দেহ হইতে আরম্ত করিয়া অনন্ত কোটী ব্রদ্মাণ্ডের 
সমবায়ি কারণ । পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ নাই) স্থতরাং পরমাণুর জন্য 
আর দ্বতস্তর কারণের প্রয়োজন হয় না। এই পরমাণু সমূহ চারি শ্রে্দীতে 
বিভক্ত পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয়। এই অনন্ত আকাশে অনস্ত 
অসংখ্য পরমাণু রাঁশি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রতিনিয়ত উড়িতেছে, আবার দৈববলে 
কর্প্রভাবে স্াভীয় একটী পরমাণু অপর একটা সজাতীয় পরমাণুর সহিত 
মিলিত হইয়! ঘ্যণুক, ত্রসরেণু ক্রমে উৎপন্ন হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য পরমাণুর মিলনে 
এই বিশ্বত্রহ্া্ডের স্থষ্টি করিতেছে, আবার কন্ধানুসারে ক্রমে ক্রমে পরস্পর 
বিচ্যুত হইয়া, বিত্ত হইয়া, আবার তাঁহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে । 
পরমাণু ভিন্ন, আত্মা আকাশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি নিত্য পদার্থ আছে। 
মহর্ষি কণাঁদও এই পরমাণুবাদে মহর্ষি গোতমের অন্বর্তন' করিয়াছেন। 
পরমাণু পুপ্জ সমস্ত জগতের সমবারি কাঁরণ বলিয়া, ইহাকে পরমাণুবাদ বলে। 
পরমাণুদরয়ের সংযোগ, দ্বাগুকের আরম্ভক বলিয়া ইহাঁকে আরম্তবাদও বলে। 

ংখ্যাচাঁধ্য মহর্ষি কপিল যাহ! বলিয়াছিলেন, ভগবান পতগ্রলিও তাহার অনুবর্তন 
করিয়াছেন। এই সাংখ্য পাতঞ্জল মতের নাম প্রককৃতিবাদ বা পরিণাম । 

অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, পঞ্চমবেদ. মহাভারতের সৃষ্টিকর্তা পুরাণচ্ছলে 
বেদার্থের প্রচারক, বেদসংহিতার বিভীজক, উপনিষদের মীমাংসক, মহ্ধি 
কুষ্ণ দৈপায়ন বেদান্ত সুত্র প্রণয়ন করিয়া একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই জগতের 
উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন । তীহাঁর মতে, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ, 
একমাত্র ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, দৃষ্টান্ত উ্ণনাভের দেহ তত্তর উপাদান 
কারণ এবং নিমিত্ত কাঁরণ। বেদব্যাসের পবিত্র লেখনী হইতে মায়াবাদের 
আবিষ্কার হইয়াছে, বিবর্ডবানদদের আবিষ্কার হইয়াছে, এক্ষণে আমরা দর্শনশাস্তে 
তিনটা বাদ দেখিতে পাই, সাংখ্যের প্ররুতিবাদ বা পরিণামবাঁদ, নৈয়ায়িকের 
পরমাণুবাদ্দ বা আরম্তবাদ, বৈদাস্তিকের মাগ্সাবাদ বা বিবর্তবাদ। মায়া কাঁহাঁকে 
বলে, বিবর্ত কাহাকে বলে, ইহার লক্ষণ নির্দেশ করিবার অগ্রে নৈয়ায়িকের 
মত প্রদর্ণিত পরমাণুবাদ ও আরম্তবাদের অবধারণ যে স-দোষ, তাহাই 
প্রদর্শিত হইবে। যিনি মহাদেবের অবতার বলিয়া জগতে কীর্ডিত, যিনি 
বন্রিশ বৎসর মাত্র ইহ জগতে জীবিত থাকিয়া দর্শনশাস্ত্রে এক অভিনব যুগের 
প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহার প্রতিভার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম বিপর্ধাস্ত, জন্মভূমি ভারত 
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হইতে বিতাড়িত, স্বদূর চীন, জাপান তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশে উপস্থিত 
হইয়া দেববৎ পুজিত, অদ্বৈতবাদের সেই কর্ণধার মহা! প্রতিভাশালী ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্য্য, বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত স্বত্রের, বেদের শীর্ষভাগ উপনিষদ সমূহের 
মহাভাধ্য প্রণয়ন করিয়া দাঁশনিক পণ্ডিত সমূহকে যুগপৎ বিম্মিত করিয়া! 
গিয়াছেন। তাহার সেই অচ্ছেদ্য-যুক্তি-তর্ক বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা 
করি না, যৎকিঞ্চিং প্রদর্শন করিবার জন্য যথামতি বুঝাইবার জন্য যত্ব চেষ্টা 
করিব। প্রথম প্রশ্ন পরমাণু সাবয়ব বা নিরবয়ব, পরমাণু সাবয়ব হইলে 
তাহার অংশ আছে স্বীকার করিতে হয়, যাহার অংশ আছে, তাহার সেই 
ংশ অপর অংশে মংযুক্ত হইয়! সেই দ্রব্যের স্থষ্টি করিয়াছে, যাহার সৃষ্টি 
আছে তাহার ধ্বংদ আছে, €েই অংশদ্বয় বিচ্যুত হইলে তাহার ধ্বংস অনিবাধ্য। 
এক সময়ে একদেশে মে কোন পদার্থ অবস্থিত থাকিলে, ঠিক সেই সময়ে 
সেই দেশে যদি অপর কোন পদার্গ থাকিতে পারে ন1, তবে বুঝিতে হইবে 
এই উভয় পদার্থই সাঁবয়ব, যে সময়ে যে স্থানে একখানি পুস্তক রহিয়াছে 
ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে অন্য কোন পুস্তক থাকিতে পারে না । এই পুস্তকঘর় 
এবং পুস্তক সদৃশ অন্য বস্ত সাবয়ব বুঝা যাইতেছে । কাল, আকাশ ও আত্ম! 
এই গুলি নিরনয়ব, এই গুলি পরম্পর পরম্পরের এক সময়ে এক স্থানের 
অবস্থানের বিরোধ জন্মাইতে পাঁরে না, যে সময়ে যে স্থানে একটা পরমাণু 
অবস্থিত হয়, সে সময়ে সে স্থানে অপর পরমাণু অবস্থান করিতে পারে না, 
সুতরাং পরমাণু সাবয়ব:। সাবয়ব হইলে তাহার ধ্বংদ আছে। ন্যায়াচার্যেরা 
পরমাণুকে মূর্ত বলিয়াছেন, মূর্ত ও সাঁবয়বে কি প্রভেদ আছে বুঝিতে পারা 
যায় না। মূর্ত ও সাবয়বের প্রভেদ্ থাকে থাকুক, যে যে মূর্ত, সে সেসাবয়ব, 
পরমাণু যখন মূর্ত, তখন সেও সাবয্নব, এইরূপ অনুমান, আমরা অন্ুমান-সর্বস্থ- 
নৈয়ায়িক্দিগকে শুনাইতে পারি। পরমাণুদ্য়ের সযোগে দ্বাগুকের উৎপত্তি 
হয়, এই সংযোগ আংশিক অথব! সার্ধত্রিক, আংশিক সংযোগ একটি অংশ 
লইয়াই হয়, যেমন ছুইটী অঙ্কুলির সংযোগ এক অস্কুলির একাংশের সহিত 
অপর অস্কুলির অপরাংশের সংযোগ হয়, সর্ববাংশের সংযোগ হয় না, এই আংশিক 
ংযোঁগে সেই উভয় মিলিত নূতন স্থষ্ট দ্রব্যের উপচয় করে, বর্ধন করে, 
আয়তন বাড়াইয়! দেয়। অংশত সংযোগ না হইলে সেই নূতন ষ্ট দ্রব্যের 
শরীরের বৃদ্ধি হয় না, গ্তরাং সর্ধাঙ্গীন সংযোগ একটী অপ্রসিদ্ধ পদার্থ, এইরূপ 
ংযোগ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না । যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু মিলিত 
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হইয়া ক্রমে এই বৃহৎ বরন্ধাণডের স্থষ্টি করিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে পরমাণু 
দ্বয়ের দর্বাদগীন সংযোগ হয় নাই, আংশিক সংযোগ হইয়াছে । এই আংশিক 
সংযোগ দ্বারা পরমাণু অপেক্ষা বর্ধিত দ্ধযণুকের স্থষ্টি হইয়াছে। যাহার আংশিক 
সংযোগ আছে, বলিতে হইবে, তাহার অংশ আছে, যাহার অংশ আছে, বলিতে 
হইবে তাহার অবয়ব আছে, যাহার অবয়ব আছে বলিতে হইবে, সে সাবয়ব। 
যে সাবয়ব, তাহার উৎপত্তি আছে ও বিনাশ আছে। স্থতরাং পরমাঁণুকে 
জগতের উপাদান কারণ বলিয়া! নিশ্চিন্ত থাঁকিবার সস্তাবনা নাই । পরমাণু, 
যখন স্থ্ট বস্ত অবধারিত হইতেছে, তখন তাহার আবার উপাদান কারণ কে? 
প্রথমতঃ পরমাণুছয়ে গ্রিয়ার উৎপত্তি হয়, এই ক্রিয়া ( পরিষ্ণন্দন) হইতেই 
পরমাণুদ্ধয়ের সংযোগ হয়, পরমাণুদ্য়ের সংযোগ না হুইলে, পরমাগুদরয় পরস্পর 
সংযুক্ত হইতে পারে না, স্বুতরাং ক্রিয়ার আবশ্তক। নিরবয়ব আকাশের 
গতি নাই, নিরবয়ব কালের গতি নাই, নিরবয়ন আত্মার গতি নাই, নিরবয়ব 
রূপ রস প্রতৃতির গতি নাই। পরগাণু নিরবয়ব হইলে, তাহার গতি থাকিতে 
পারে না, সুতরাং সংযোগ হইতে পারে না। সুতরাং দ্যগুক, ত্রাসরেণু প্রত্থৃতি 
ঘট, পট, মঠ গ্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। পাঠক, দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়! দিলাম, এই এই শ্চানে ব্যাপ্তিগ্রহ স্তির করিয়া অনুমানের আকার 
প্রস্তুত করুন, ও অনুমানপর্বস্ব নৈয়ায়িকদিগকে শুনাইয়! দেউন। 

রামকুমার কর্মকারের সাধের প্রস্তুত করা শাণিত তরবারি গ্রহণ করিয়া, 
তাহার শক্র রামদাঁদ কুন্তকার তাহার স্ন্ধ হইতে মন্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল । 
বৈধান্তিকদ্দিগের এই সমস্ত অনুমান দ্বার। খগুন দেখিয়! সেই ঘটনাটি মনে হয়। 
নৈয়ার়িকের মতে আকাশ নিত্য, দিক .নিত্য, কাল নিত্য, ঘট, পট, মঠ, 
প্রভৃতি পরি;শামান গরত্যেক কার্যের সমবাঁয়ি কারণ পরমাণু, সমূহ নিত্য । 
আঁবাঁর ঘট সমূহ, পট সমূহ. মঠ সমূহ, অনিল হইলেও ঘট সমূহের উপরে 
ঘটত্বজাতি নানে এ?টী পদা আছে, দে ঘটত্বজাতি নিত্য । পট সমূহ অনিত্য 
হইলেও পট গমুন্েণ উপরে পটতজাতি নামে একটা পদার্থ আছে, দে পটত্বজাতি 
নিত্য, মঠ "মৃত »নিতা হইলেও সেই মঠ সমূহের উপরেও মঠত্বজাতি নামে 
একটা পদার্থ গাছে, সে মঠতজাতি নিত্য। এইরূপ অসংখ্য জাতি আছে, 
নেই অসংখা জাতি নিত্য। আবার কপাল-কপালিকার সংযোগে যে ঘট 
প্রস্তুত হইয়াছে, হুত্র সমূহের সংযোগে যে পট প্রস্তত হইয়াছে, ইঞ্টক-মমূহের 
সংযোগে যে মঠ প্রন্তত হইয়াছে, এই সমস্ত সংযোগ অনিত্য হইলেও, সেই 
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সেই পদার্থের সহিত সেই সেই পদার্থের অবয়বের সম্বন্ধ সমবায় নামে সায় 
দর্শমে কথিত। সেই সমবায়-সধন্ধ আবার নিত্য; কপালিকা টের 
অবয়ব, পটের তন্ত পটের অবয়ব ; মঠের ইক মঠের অবয়ব, সুতরাং সেই 
গুলির সহিত ঘট-পট-মঠ্রের সমবাঁর সন্বন্ধ। সমবায় সনবন্ধ নিত্য; গো 
প্রভৃতির সহিত গোত্ব প্রভৃতি জাতির সম্বন্ধ সমবায়, অত এব সমবায় নিত্য | 
অভাবের মধ্যে অত্যন্তাভাব নামে এক শ্রেণীর অভাব আছে, এই অত্যস্তাভাব 
নিত্য, ঘট অনিত্য হইলেও ঘটের অত্যন্তাভাব নিত্য। ঘট, পট, মঠ, অসংখ্য 
আছে; সুতরং সেই সেই পদার্থের অত্যন্থাঠাবও অসংখ্য ; আত্মা নিত্য, 
সর্ববাদধী সল্মত। নবদ্বীপে রূপদাস বাবাজি খঞ্জনী বাঁজাইতে বাঁজাইতে নৈয়ার়িক- 
শ্রেষ্ঠ শিবনাথ বাচম্পতির চতুপ্পাঠীতে তাহার ভাঙ্গান্থুরে একটা গোষ্ঠের পদ 
গাহিতে লাগিল। বাচম্পতি মহাশয় তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, “ওহে 
রূপদাস, তোমার শ্রীকৃষ্ণ তাহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুঠে চলিয়া 
গিয়াছেন, আর এক্ষণে ত গোষ্ঠ হয় না, সুতরাং গোষ্ঠ গাহিয়া আর ফল কি?” 
রূপদাস বিনীতভাবে বলিল, “না, তাহা কি হয়? শ্রীনন্-নন্দন দেহত্যাগ করিতে 
পারেন না, তাহার যে নিত্যরূপ।” বাচষ্পতি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন ১ 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যরূপ, তবে তীহার অষ্ট সখীরও নিত্যরপ, তাহার শ্রীদাম 
প্রভৃতি সখাধিগের ও নিত্যরূপ, গোষ্টবিহারী ধেণুবুন্দেরও নিত্যরূপ, তীহার 
হস্তস্থিত বংশীটারও নিত্/রূপ, কেমন ?” রূপদাঁপ আরও একটু বিনয়ের সহিত 
বলিল, "আপনারা নৈয়াগ্িক, আপনাঁদিগের মতে ঘটত্ব, পটত্ব পধ্যস্ত নিত্য, 
দিক্‌ কাল আকাশ নিত্য, ঘটের সহিত তাঁহার গলাঁটার সম্বন্ধ টুকুও নিতা, 
আবার যাহা নাই, তাহাঁও নিত্য, এত নিত্যের হাট বাজার সাজাইয়া, এত 
অসস্তর উপরে নিত্যতা স্বীকার করিয়া “অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন* বলিয়। জীবন 
শেষ করিলেন, আর ভগবানের নিত্যরূপ টুকু স্থির করিতে পারিলেন না! 
আমি মূর্খ বৈরাগী, কি বলিৰ ? সাংখ্যাচার্যের! জগতের উপাদান কারণ একমাত্র 
প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে ও কাধ্য সমূহকে নিত্য বলিয়া- 
ছেন'ঃ। ন্যায়ীচার্ধ্য তাহা সহা করিতে পারিলেন ন1, এত নিত্য স্বীকার কর! 
নিতান্ত অযুক্তিক বলিয়া তিনি হাসিতে হাঁসিতে আরম্তবাঁদের প্রবর্তন করিলেন। 
কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ন্যায় মতে অধিক নিত্য, না, সাংখ্যমতে ঘটের 
কারণও প্রকৃতি, পটের কারণও প্রকৃতি, এবং মঠের কারণও প্রকৃতি, 
সেই একটী কারণ মাত্র নিত্য? আর ন্যায় মতে একটা ঘটের অসংখ্য 
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পরমাণু কারণ এবং সেই সেই. পরমাণু সমূহ্রে প্রত্যেকটাই নিত্যা। আবার 
সাংখ্য মতে ঘটরূপ কার্গাটী মাত্র নিত্য ; কিন্তু ন্যায়মতে ঘটের সহিত ঘটের 
অবয়বের সমবায় স্বন্ধ 'এবং ঘটের সহিত ঘটত্বজাতি সমবায় সম্বন্ধ নিত্য। 
ঘটের উপরে অবস্থিত ঘটত্বজাতি নিত্য এবং ঘটের অত্যন্তাভাঁব নিত্য । কোন 
মতে অধিক গৌরব বিচার করা! আবগ্তক | ক্র নগেন্দ্রবাল! দত্ত সংবাদ পত্র 
পড়িতেছিলেন। মাধী আপিয়া হাত নাঁড়িয়া বলিল, “দেখ মা, হীরা বড় 
গাল করে, সে তোমার ভিবে হ'তে নেকগুলিন পান চুরি ক'রে নিয়েছে, 
আমি হাতে নাতে ধরেছি ; হীর! আসিয়া হাতি নাড়িয়া বলিল, "তুমি যে 
কর্তার জলখাবার রেকাব হ'তে আগে ভাগে সন্দেশ তুলিয়া লইয়াছ, তাহা 
বুঝি আমি দেখি নাই? এস, মা, আমি দেখাইয়া দিতেছ |” ফল ছুই জনেই 
ধরা পড়িল ও ছুই জনেই গর গর করিয়া প্বাড়ীতে আর চাকরী করা হইবে 
না” বক্য়া সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেল। মাধী ও হীরা 
ছুই দ্রাপীই যাহার সহিত চিরদিন হিংসা করিত, সেই গৌরী দীড়াইয়! ীঁড়াইয়া 
সমস্ত দেখিল ও মুচকি মুচকি হাসিল, আর বলিল, "আমার কিছুই করিতে 
হইল না, তোর! ছুই জনেই ছু'জনের সর্বনাশ করিলি* আজ বৈদাস্তিক, 
তেমনি, ন্যায় ও সাংখ্যের বিবাদ দেখিয়! মুচকি মুচৃকি 'হাঁদিলেন ও গৌরীর 
কথিত উক্তি গুলির আবৃত্তি করিলেন। | 


ক্রমশঃ 
ক্রীযাদবেশ্বর তকরতু। 
গৌরবে না রৌরবে? 
( ১ম প্রস্তাব) 


দয়া, দাক্ষিণ্য, বিস্তা, ধর, পুণ্য, চরিত্র প্রস্থৃতি বৰণীয় গুণে মানবেরা 
মহত্ব লাভ করে এবং নর সমাজে মহৎ বলিয়া প্রধ্যাত হয় ; এই সকল 
*মহৎ,, আধখ্যার পুরুষশেষ্ঠের নামে তাহাদের স্বজাতিবর্গ গৌরব প্রকাশ 
করেন এবং তাহাদিগকে দেশের, জাতির ও সমাজের মহাখুল্য অলঙ্কার বলিয়া 
বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহাদের পবিত্র নামে হযুপ্ত মানুষ জাগ্রত, 
অধঃপতিত জাতি উন্নত, জরাজীর্ণ প্রবৃদ্ধ তরু নব মুকুলিত এবং "মৃত মন্ত্র 
সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, ইহা রব সত্য। সুতরাং ইহারা মানবরূপে দেবতার 
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স্থান অধিকার করিয়৷ পৃথিবীর ”"গৌরব” বলিয়। প্রসিদ্ধ হয়েন। যাহার! ইহার 
বিপরীত ভাবাপন্ন, তাহাদের গৌরব বা সৌরভ হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা :- 
রৌরব নামক ভয়ানক ক্রেশদায়ক নরকে অবস্থান করে। হিন্দুশান্ত্র মতে, 
রৌরব নামক নরকের বর্ণনা অতীব ভয়ঙ্করী। যিশু থুষ্টও নরক মানিতেন, 
তিনিও দুরাত্ম। পাপীদিগের জন্য যে রৌরবের বর্ণনা .করিয়াছেন, তাহাতে 
লিখিত আছে--“নরকের সেই প্রজ্বলিত হুতাশন কখন নির্বাপিত হয় না 
এবং সেই চির প্রজ্বলিত মহাতেজোময় বৈশ্বানর-মধ্যস্থিত ভয়ঙ্কর কীটাদি অস্ত 
কখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।” সুতরাং বুঝ! গেল, ধার্দ্িকের জন্য “গৌরব” 
এবং মহাপাঁপীর জন্য “রৌরব” পৃথিবীর প্রাক্স সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রে উজ্জলাক্গরে 
বর্ণিত আছে । 

কিন্তু এই সংসার অতীব মায়াময়, এই মৃণ্নয় সংসার ক্ষেত্রে মায়ামুগ্ধ 
জীবগণ কখন শ্বেতকে কৃষ্ণ, কখন রুষ্ণকে শ্বেত, অথবা কঠিনকে কোমল ঈ' 
এবং কোমলকে কঠিন ভাবিয়া ন্যায় ও যুক্তির পবিভ্র শীর্যদেশে পদাঘাত 
করিয়া থাকে; এই জন্য এই জগতে-_-এই মা়াপ্রপঞ্চাচ্ছন্ন সংসার ধামে-+ 
ধর্ম প্রায়ই অধর্মরূপে এবং অধন্ম ধ্মরূপে অনেক সময়ে দেখা দেয়। এই 
জন্য, যাহার আপাদ মস্তক কলঙ্কে পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তি কখন মহা পুণ্যায্ম! বলিয়া 
বিখ্যাত হয়। আবার, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী ও নিফলঙ্ক, সে ব্যক্তি 
জগতের নিকটে কলঙ্ক-কালিমান্কিত নীচ পুরুষ বলিয়! উপেক্ষিত, নিন্দিত ও 
বঞ্জিত হইয়৷ থাকে । সংসারের ইহাই গতি, ইহাই সাধারণ নিয়ম। ধন, 
জন, যৌবন এবং প্রতুত্ব এই চারিটি শাণিত অস্ত্রের সহায়তায়, মূর্থ প্পগ্ডিত” 
'বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অধার্মিকেরা ধার্মিক ও কলঙ্কিতের! বিশ্ববিখ্যাত 
মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়। নির্বোধ লোকেরা তাহাদের মায়া-প্রপঞ্চে 
বিমোহিত হইয়া, রজ্জুতে অহিত্রমের ন্যায়, সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য 
বলিয়! বিশ্বাস করে। প্রতি দিবস ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইতিহাস ইহার 
চিরসাক্ষী। | 

কিশোরাবস্থা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, লর্ড ক্লাইব পৃথিবীর একজন 
মহাপুরুষ । ইনি এসিয়া মহাদেশে, ইংরাজ জাতির জন্য ভারতাধিকার নামক 
মহাযজ্ঞ সমাধা করেন এবং ইহার দ্বারাই সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার 
জন্য ভারতের বহুকাল কুদ্ধ স্বর্ণ দ্বার সর্ব প্রথম স্থায়ীরূপে উন্মু হয়। 


অনেকের ঞ্রব বিশ্বাস, লর্ড ক্লাইব পৃথিবীর পরমোপকারী মহাপুরুষ । ইতিহাঁম" 
ৰ রঃ 


২৫ 'অস্কুর। 

প্রসিদ্ধ ক্লাইব নাঁমক ব্যক্তি মহাপুরুষ কি না তাহ! অতঃপর বিচার কর! যাইবে, 
কিন্ত অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেকের এখনও বিশ্বাস আছে যে, 
লর্ড ক্লাইব একজন আদর্শ ইংরাজ। কিন্তু লর্ড ক্লাইব যদি আদর্শ পুরুষ বলিয়! 
গণ্য হয় এবং ইহার নামে ও কীর্ডিতে ইংরাজ জাতি “গৌরব” করিতে সম্মত 
হয়, তাহা! হইলে এমন আদর্শ হইতে আমরা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র থাকিতে 
ইচ্ছা করি। বনু ইংরাঁজ এ্রতিহাসিক পুরুষ বলেন «শারীরিক তেজে, মানসিক 
বলে, চরিত্রে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, অধ্যবসায়ে, সত্যের সম্মান রক্ষায়, ক্লাইব অদ্ধিতীয়। 
্থতরাং তিনি ইউরোপীয় জাতির গৌরব” । এই জ্বলন্ত মিথ্যা কথার তীব্র 
গ্রতিবাদ নিতান্ত আবশ্তক। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, লর্ড ক্লাইবের স্থান 
কোথায় ? আমি দেখাইতে চাই, এরূপ পুরুষ "গৌরবে" থাকিবার অনুপযুক্ত ঃ 
*রৌরবে* তাহাদের স্থান নির্দিষ্ট আছে। ক্লাইব চরিত্রে সমস্ত বাঙ্গালার 
কইতিহাস-_-সমস্ত ভাঁরতবর্ষীয় ইতিহাস--ঘোরতর রূপে কলঙ্কিত, এই কলঙ্ক 
ইউরোপীয়ের পক্ষে-বিশেষতঃ ইংরাজের পক্ষে-_দুরপনেয় বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। ক্লাইব চরিত্রের বর্ণনায়, এদেশের ইতিহাস কিরূপ জলন্ত অসত্যে 
পরিপূর্ণ হইয়াছে, কিরূপে ইংরাজ তাহাকে মহাপুরুষ সাজাইয়! ভারতবাসীকে 
ভুলাইয়! দিয়াছে, এবং নির্বোধ ভারতবাসী কিরূপে রৌরবের লোককে গৌরবে 
ও সৌরভে সম্মান করে, এ প্রবন্ধে তাহাই বলিবার উদেশ্ত । ক্লাইবের সঙ্গে 
আর একটা লোকের প্রকৃত তত্ব বাহির করিতে চাই ; সেই লোকটার নাম--. 
নেল্সন। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেরা ইংরাজি স্কুলে শিখিয়া 
আইসে, স্বার্থত্যাগ ও পরোপকার অথব1 পরছুঃখকাতরতায় বীরবর নেল্সন্‌ 
সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইংরাজের লিখিত ইংরাজি গন্প-পুস্তকে তাহারা গড়ে 
যে, এক স্থলে সেনাপতি নেল্‌সন্‌ ভয়ানক যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া 
শাধ়িত হয়েন এবং নিজের রক্তাক্ত কলেবর কিম্বা বেদনার দিকে 
লক্ষ্য না করিয়। আর একজন আহত সৈনিকের সেবা ও স্ুশ্রুষা করিতে থাকেন । 
তিনি মৃতপ্রায়াবস্থাতেও পরসেবায় কাতর হয়েন নাই। যদি এই ঘটনাকে 
সত্য বলিয়া! স্বীকার করিয়৷ লওয়! যায়, অথবা যদি ইহা! সত্যই হয়, তাহা হইলে 
আমাদের সমাজে ও শাস্ত্রে ইহার সমতুল্য এবং এতদপেক্ষা প্রবলতর স্বার্থত্যাগ 
ও পরদুঃখকাতরতার কি অগণ্য প্রমাণ নাই? নেল্সন কি প্রকৃতির 
ও কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, অনেকে তাহা অবগত নহেন। যদি ন্যায়, 
যুক্তি ও ধর্মের পবিজ্র মন্তকে পদাঘাত কর! না যায়, তাহ! হইলে পাঠক 
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দেখিবেন, নেলসন প্রকৃত বীর ছিলেন না। শাস্ত্র যাহাকে প্ররুত বীর 
বলিয়। ব্যাখ্যা করেন, নেলসনের চরিত্রে তাহার অন্মান্রও বিদ্যমান 
ছিল না। তাহার চরিত্র অতীব কলঙ্কিত ছিল। তিনি ধর্ম, তায়, বিশ্বাস, 
তক্তি, প্রেম, বন্ধুতা, সতীত্ব, সাধুত প্রভৃতির ঘোরতর বৈরী ছিলেন। আমি 
দেখাইব, নেলজনের স্থান «গৌরবে” নাই, তিনি আছেন-_”রৌরবে*। 
ইতিহাস ইহার কুচরিত্রে কলঙ্কিত। 

এইরূপে দেখান যাইতে পারে, ইউরোপীয় মহাগ্রভূদিগের কৃপায় এবং 
তাহাদের অদ্ভুত অভিমতাবলীর অস্থবস্তিগণের অন্থকম্পায়, 'বঙ্গের ইতিহাসে_ 
কেবল বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে--রাশি রাশি অসত্য কথা 
প্রবেশ করিয়া, প্রকৃতকে অপ্রক্কৃত এবং অপ্ররৃতকে প্রকৃত করিয়া তুলিয়াছে। 
ইংরাজি বিদ্যালয়ে, এতদ্দেশায় তরলমতি বালকেরা এইরূপে বাল্যাবস্থা হইতে 
রাশি রাশি অসত্য কথা৷ কণ্ন্থ করিয়া! চিরদিনের জন্য সত্যের শক্র বলিয়! 
গণ্য হয়। 011৮5 25 8. £00181  1০1--ইহাই প্রকৃত ইতিহাসের 
অভিমত। [61501 %99 ৪. 0750 (079 01 10178171--ইহাই নিরপেক্ষ 
এ্রতিহাসিকের অভিমত। ক্লাইব রাজ্য-স্থাপনোদদেশে যে সকল পাশব ক্রিয়া 
সমাধান করিয়! গিয়াছেন, তাহ! ভদ্র সমাজে বর্ণন। করিবার উপযুক্ত নহেঁ। 
জগদিখ্যাত ইংরাজগ্রতিহাসিক জেম্নূ মিল, মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন ইয়ার্ট 
মিলের পিতা । ইনি তাহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন--011৮6 /93 ৪ 08817 
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0010056, 1091 0036 ৪ 0272* মালিশন সাহেব লিখিয়াছেন---[1)৩ 
,7101:60 2060009 01 011৮8 1:09 100 ০০105 [106 ৮০1 ০00161- 
0196196 0£1715 /101:60170$3 11921539 2170 ৮1111 21/875 10315 
00917621606 50 1)01990 1021) 0011) ৮7101) 10015090197, ইংরাজী 


স্কুলের তরুণ বিদ্যার্থিদিগের বীরবর নেলসন সন্বত্ষে আমেরিকা দেশের ধার্মিক 
লেখক জোনাথান সাহেব লিখিয়াছেন--3০1500. %/95 2 00%1)1101 
08101 200 210 006 270 096 00150102806, £1001)115 10710151 
৮৪9 50191969110 10 0080 15051151) 9010101 ৬/10 575 (08 20010? 
06075198003 08981 07 অর্থাৎ ক্লাইব সাহেব অসাধুতা ও 
প্রবঞ্চনার জলন্ত মূর্তি; তাহার ছৃষ্টতার সীমা ছিল না। নেল্সন সাহেব 
যেমন বিশ্বাসঘাতক তেমনি হুষ্টকার্যকারিগণের প্রধান নেতা । কোন প্রকার 
অসাধুতা নেলসনের পক্ষে অনস্ভব ছিল না। (ক্রমশঃ 1) 
জধর্্মীনন্দ মহাঁভারতী | 





গিরিয়ার যুদ্ধ 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


ভাঁগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঁশলুই নদীর মোহানায় (বর্তমান লাল খাঁর 
দিয়াড়ে ) গিরিয়ার ২য় যুদ্ধ হয়। বাজিতপুরে সর্কেশ্বরের মন্দিরের নিকট ২য় 
যুদ্ধ সববন্ধীয় একটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ্ীতিহাসিকগণ গিরিয়াকে 
মুর্শিদাবাদের পানিপথ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 

নবাব সরফরাজ খাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি গৌস খা ১৭৪১ খুষ্টাৰের জানুয়ারী 
মীসে গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধে নিহত হন। কাহার সমাধি ১৮৭৭ থুৃষ্টাবে নদী 
গর্ভস্থ হইলে, মোমিনটোল! গ্রামের টাদপুর মৌজা হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম 
পারস্থিত নবোনচোয়। গ্রামের নিকটবর্তী নূতন টাদপুরে লইয়! গিয়া সামান্য 
দরগ! নির্মিত হইয়াছে। তৎকালে ছালঘাটা গঙ্গার মোহানা ছিল, এক্ষণে 
বিশ্বনাথপুর মোহান!। 

বিজয় সিংহ যুদ্ধে নিহত হইলে, তীয় নবম বর্ধীয় জালিম সিংহ নামক 
ক্ষত্রিয় বীর পুত্রকে নিফোধিত অসি হস্তে পিতার দেহ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান 
দেখিয়া, আলিবন্ী খা তাহার নীচাশয় সৈম্তগণকে বালকবধ করিতে নিষেধ 
করিয়া, জালিম সিংহকে তাহার পিতৃদেহের সংকার্যের আদেশ দেন। কতিপয় 
অনুচর সহ সৎকাধ্য সমাপনাস্তে, পিতৃবিয়োগ অসহা হওয়ায়, ক্ষত্রিয় কুলতিলক 
জালিম পিংহ গঙ্গা বক্ষে প্রাণ বিসর্জন করেন। একবরপুরের নিকটবর্তী 
“জালিম সিংহের মাঠ” তাহার নাম চিরক্মরণীয় করিয়৷ রাখিয়াছে । | 

মিঠিপুর এবং সেকন্দ্রার মধ্যস্থিত “কানাপুকুর বাঁ পানাপুকুর” পানীয় 
জলের নিমিত্ত অন্ত্র-সাহায্যে সরফরাজ খার সেম্তগণ কর্তৃক খোদিত হয়। 
বর্ধাকাল ব্যতীত উহাতে জল দৃ্ট হয় না, আম্রবাগাঁন এবং জঙ্গলাদি এখনও 
ভীতি সঞ্চার করিয়! থাকে |" দস্যুগণ মনুষ্য বধ করিয়! সর্বস্বাপহরণ করিত, 
অন্যাপি তথায় মাথার খুলি প্রসৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
-.. প্রতীপার্দিত্যের পরাজয়ের পর, ভবানন্ন মজুমদারকে নদীয়ায় গ্রতিঠিত 
করিয়া, চৌহাঁন বংশীয় মহারাজ মানসিংহ ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারস্থিত বাদদাহী 
সড়ক দিয়! দিল্লী গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কতিপয় অনুচর যাইতে 
অনিচ্ছা! প্রকাশ করিলে, মানমিংহ প্রস্থতি সকলেই বর্তমান মিঠিপুরে বাস 
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করিতে লাগিলেন । মিঠিপুরের চৌহান বংশীয় ছত্রীগণ ০ মানসিংহের 
ংশধর বলিয়৷ পরিচিত । 

ক্ষত্রিয় শব্ের সংক্ষিপ্ত কথা ক্ষত্রী, পাশ্চাত্য উচ্চারণ বিটা ক্ত্রী 
স্থানে ছত্রী হইয়াছে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ কষ. _ক্ষ, ষ, ষ প্রভৃতিকে যথাক্রমে 
ছ, খ এবং ইয় শব্ষের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন । যথা )--লছন 
(লক্ষণ ), দোখ ( দোষ ), শিখ (শিষ্য ), ইত্যাদি। আবার অনেকে বলেন, 
( ছত্র+ইন্‌--অস্ত্যর্থে ) ক্ষত্রিযগণ ভারতের রাজছন্র অর্থাৎ রাজ সিংহাসন 
গ্রহণ জন্যই ছত্রী লাভে অভিহিত। সেযাহাই হউক, ছত্রীগণ যে ক্ষত্রিয়, 
তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। হৃধ্য, চন্দ্র এবং নাগ বংশীয় ও অগ্নিকুল 
সম্ভূত ছত্রী বা ক্ষত্রিয়গণহ শ্রেষ্ঠ। 


প্রথম যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতা । 


সহর হইতে বাহির হইল নবাষ সহর করে | গুন ওরে গৌস খ! বলি ষে তোমাকে । 
খ।লি। | আলবদ্ধী মিলিতে আমে লড়াই দিক 


দিনে দিনে সোনার বরণ হইয়। গেল কালী ॥ কাকে ॥ (৩) 
মার লাগিল রে গিরিয়ার ময়দানে । খোজ! ধসন ছুই ভাই ইমানের পোর।। 

বাকে বাংলার নব! গিরিয়ার ময়দানে ॥ (১) | জলদী করে খবর নেহ সৃতীর দরগা গিয়। ॥ 
পূর্বেতে করিল মান! নান! জাফর খা! । লাথ টাকার সিন্নি পেয়ে ফকির দিল বর। 
ভাল মন্দ হবে নবাব সহর ছেড়না ॥ তোমার যুদ্ধ ফতে হবে কাল সোওয়! প্রহর ॥ 


নবাধের ডাছু পড়িল ব্রাঙ্গণের স্থলে। (২) | জলদী করে হুকুম দেরে সবাধ গলদী করে। 
আলিবদ্দীর তান তখন পড়িল রাঁজমহালে॥ | ঘোড়া চড়ে যাব আমি সৃতীর দরগাতে ॥ 
লখাঁবের তবু যখন পড়িল দেয়াল সরাই। সোওয়াসের আটার নোয়। পোওয়। ভার ঘী। 
আলিবদ্দার ভাু তখন আহল ফরাকায় ॥ | এক! লবে গৌস খা সকলের জী॥ 

নবাবের তা আইল যবে খামর! সরাইতে। গৌসথার ঘোড়। দেখে গান তৈয়ার করিল। 
আলিবদ্দাঁর তাবু তখন সুতীর দরগাতে | সোওয়। শ টাকার দিশ্লি গৌদখারে দিল ॥ 


নধাধের তান্ু পড়িল গিরিয়র মাঠেতে। হায় গে! আল্লা! বাঁরিতাঁলা, শ্বপন দিল রেতে। 
আলিষনদঁর তান্ু তখন পড়িল পিপিলাঁতে ॥ | গৌসখার হবে লড়াই আলিবন্দাঁ সাধে ॥ 
গৌস খা ঘলিল তখন শুন নবাব তুমি। মার মার করে গৌসখ। লড়াই করিল। 
আলিবন্দীর শির আনিয়। দিব আমি | কলার ঘাগান যেন কুড়ি লাগিল 

গুন ওরে গৌস খা পাঠানের জ।তি। একেল! গৌসবী লড়ে আলিবদ্দাঁ দনে। 
ময়দানে গড়িল যেন মার আর কাটি। দেখিয়। যীরত্ব, কাপিছে যত অন্ত পক্ষগণে ॥ 


( ১) ধুয।; (২) ব্রাহ্মণের স্থলে বাদনীয়া। (৩) চতুর ত! ক'রে মিলিতে আসে। 


২৫৪ অঙ্কুর। 

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাফে, গুলি গড়ে রছে। দশ কাঁঠ! নিয়ে গৌসখার ঘোড়া ফিরে। 
একেল! করিল লড়াই গোঁদখ। ঢাল মড়ি | হাজার হাজার পল্টন কাটে এক এক চন্বরে॥ 
ৃ 0. দিয়ে ॥ | হাজার হাজার পণ্টন কেটে সাফ ময়দান 
তাল ভাল কামান সাঁজিয়! করিল বিলি। করিল। 
নধাবের ক।মানেতে ভরে ইট আর বালি ॥ ভাল ঘোড়ায় চড়ায়ে নধাবকে বিদায় দিল ॥ 
কালির মেধের আড়ে যেন মেঘ চিকচিকে। | হাতী পড়িল দুলছুলিতে খেড়। পড়িল রণে। 
গৌসখার তলোয়ার যেন বিজলী ছট্‌্কে ॥ | পাংখাদার ডুবাইল সাহাস বিলের ঘোনে ॥ 


শ্রীকুঞ্জবিহারী লাল।। 


সপ ০ 2১০০ এটি 


ছুটি আখ্যায়িকা। 


বৈদ্িকী ও পৌরাণিকী। 
যম-নচিকেতা-সংবাদ ও যম-সাবিত্রী-সংবাদ। 

রাজ! বাজশ্রবন যক্জফলার্থী হইয়া, আপনার সর্বস্ব দান করিয়! ফেলিলেন -- 
সর্ববেদসন্দদৌ। সুতরাং কর্মকাও এখানে শেষ হইল, কর্মের পূর্ণতায় 
জ্ঞানের আরম্ভ ইহাই প্রাচীন বিধি--নকর্মনামনারস্তাৎ নৈধসধ্যং পুরুযোইশ্ল,তে। 
তাই বাঁজশ্রবসের পুত্র নচিকেতার অন্তরে শ্রদ্ধার আবিভাব হইল, কেন না, 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌। 

বৈদিক যুগে যেমন ধর্মকে কর্ম ও জ্ঞান, এই ছুই কাণ্ডে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে, ষট ধর্মেও [.৪৬ এবং 0150৪ এই ছুই [:2919177010€ দেখিতে পাঁওয়! 
বায়। মুসার যেব্যবস্থা তাহা [.০% আর যীশুর যে নূতন তত্ব তাহা 3150৪, 
সেখানেও দেখি [৪৬এর পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে 018০5এর আরম্ভ । একদিন 
একজন ভদ্রলোক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অনন্ত জীবন লাভের জন্য 
তাহার কি করা কর্তব্য । যীশু তাঁহাকে মুসার আদেশ সকল পালন করিতে 
অনুজ্ঞ করিলেন । ভদ্রলোকটী বলিলেন যে তিনি আজীবন আদেশ সকল 
যথাযথ পালন করিয়াছেন। তখন যীশু তাহাকে সর্বস্ব বিলাইয়! দিয়া-- 
যেমন বৈদিক আখ্যায়িকায় দেখিতে পাওয়া যায় বাজশ্রবস করিয়াছিলেন-_. 
তাহার অনুনরণ করিতে আদেশ করিলেন। এখানেও দেখি 2120৪ এর 
ধর্শে গ্রবেশ করিতে হইলে 1.৪ এর ধর্মের শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা চাই । এই 
যে কিছু করার ধর্ম, তাহা বৈদ্বিকই হউক আর বাইবেলিকই হউক, উহ 
সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত না হইলে--সর্ব্ দানে অন্ঠিত না! হইলে--জ্ঞান বা 3:৪০৫এর 


ছুটি আখ্যায়িক।। ২৫৫ 


অধিকার জন্মে না। অনেকেই আসে কিন্ত সকলেই যে ম্বর্গরাঞ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না, তাহারও কারণ এই । সেই জন্যই, বাঁইবেলোক্ত ভঞ্রলোকটা 
“10100 8187 90110 001,৮ এখানে আরও একটী কথ! এই যে, যী 
ভদ্রলোকটীকে হঠাৎ শ্বর্থরাজ্যের প্রজা! হইবার জন্য ডাকিলেন না, তাহার 
অধিকার হইয়াছে কিনা তাহা সম্যক পরীক্ষা করিলেন। উপনিষদেও দেখি 
তাই। নচিকেতা যখন যমের নিকট আত্মতন্ব জানিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করি- 
লেন--“এতৎ বিদ্যামনুশিষ্টশুয়াহহম্‌”” তখন যন এই প্রশ্ন প্রত্যাহার করিবার 
জন্য নচিকেতাকে কত অনুনয় বিনয় করিলেন-_-“মা মোপরৎসীরতি মা 
জৈনম্*, পার্থিব ভোগ সুখের কত প্রলোভন দেখাইলেন-_দ্যে যে কামা 
ছুলভ মর্ভ্যলোকে সর্বান্‌ কামাংস্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব” কিন্তু নচিকেতা যখন 
কিছুতেই স্বীয় সঙ্কলপ প্রত্যাহার করিলেন না, তখনই ধম আত্ম তত্বের উপদেশ 
করিতে সম্মত হইলেন। 
যাহা হউক, নচিকেতা যমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, তাহার নিকট হইতে 

্রহ্মজ্ঞান আদায় করিলেন, কোনও পার্থিব বিষয়ের আকাঙজ্ষা! করিলেন না। 
ইহাই স্বাভাবিক। যমের মত ধর্োপদেষ্টা কে? শ্মশানে মানুষ যে জ্ঞান 
লাভ করে, তাহা লইয়া সে যদ্দি সংসার করিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই সংসার 
স্বর্গে পরিণত হইত, তাহার সাংসারিকত! থাকিত না। এ যুগেও মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ এই যমের দ্বারাই উপদিষ্ট হুইয়াছিলেন, শ্মশানেই তাহার ধর্ম 
জীবন আর্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকাঁটি ঠিক 
ইহার বিপরীত, কিরৎ পরিমাণে অস্বাভাবিক । মানুষ মের কাছে আপিয়া 
ংসার ভিক্ষা করিয়া লইতেছে ইহা বানস্তবিকই কিঞ্চিৎ বিশ্ম়জনক। ইহা 
পৌরাণিক যুগের অতিপ্রান্কৃতিক ভাবের দিকে গতির দৃষ্টান্ত স্থল। ধর্মকে 
মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহের উপর স্থাপন না৷ করিয়া অলৌকিক বিশ্ময়- 
জনক ভাবের উপর স্থাপন করিতে বাইয়া, এই অস্বাভাবিকতা উৎপন্ন হইয়াছে । 
যম-নচিকেত। সংবাদটি যেমন স্বাভাবিক, যমসাবিত্রী সংবাদটি তেমনই অস্বা- 
ভাবিক। নচিকেতা যমের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বলিলেন-_ 

অজীর্যতাম মৃতানামুপেত্য 

জীর্য্যন্‌ মর্তযঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্‌। 

অভিধ্যায়ন্‌ বর্ণরতি প্রমোদান 

নতিদীর্ঘে জীবিতে কে রমেত ॥ 


২৫৬ অঙ্কুর । 


নচিকেতার এই ভাবটি মানবজাতির সর্ব সাধারণের একটি সাধারণ ভাব। 
 এইটিই স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু যম-সন্নিধানে সাবিত্রীর ভাবটি নিতাস্তই 
অস্বাভাবিক। স্থান কাল পাত্রের অনুপযোগী । এই ছুইটি আখ্যায়িকার 
আরও একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, ধর্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়! 
অতি স্বাভাবিক ভাবে নচিকেতা যাহা যাহা অগ্রাহ্‌ করিয়াছিলেন, সাবিত্রী 
সেই অবস্থায় সেই গুলিই যাজ্ঞা করিয়া লইলেন। এ কথা সত্য, যাহার 
দিনান্তে একমুষ্টি অক্প মেলে না তাহার কাছে বৈরাগ্যের উপদেশ বৃথা, তাহার 
বৈরাগ্যের অধিকার হয় নাই, যদ্দিও যম-সন্গিধানে_-শশনে সকলেরই 
বৈরাগ্যের উদয় হওয়াটাই স্বাভাবিক অবস্থা! । “বিষয় স্থখে মন তৃপ্তি কি 
মানে* একথাট! প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌন্রের মুখেই শুনায় ভাল এবং এই 
জন্যই এটা বৈরাগ্যের উপদেশ বলিয়া! গৃহীত হইবার উপযুক্ত । সাবিত্রী 
রাজপুভ্রী বলিয়াই, যম-সন্নিধানে তাহার এই সংসার প্রার্থনা নিতান্ত অস্বাভাবিক 
হইয়াছে, বিশেষতঃ উপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদের পরে। উপনিষদে 
যম নচিকেতাকে বলিলেন, ণ্মহাতমৌ নচিকেততন্বমেধি,” নচিকেতা কিন্ত ণ্ন 
বিত্বেন তর্পণীয়ো মনুষে]া” বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বর্গ 
(বিদ্যার উপদেশ চাহিলেন। নচিকেতার ন্যায় সাবিত্রীকেও যম বর প্রার্থন! 
করিতে বলিলেন, নচিকেতা! চাহিলেন আত্মতত্বের 'উপদেশ, কেননা, “বক্তা 
চাস্য ত্বাদৃগন্যো৷ ন লভ্যঃ” কিন্তু সাবিত্রী ষমের সায় ধর্মোপদেষ্টার নিকট হইতেও 
চাহিয়। লইলেন নচিকেতার পরিত্যক্ত রাজ্য-_-“হাতং পুর! মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ 
স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ” | যম, “শতাযুষঃ পুত্র পোল্রান্‌ বৃণীঘ* 
বলিয়, নচিকেতাকে বর গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, স্থলে 
দৃঢ় নচিকেতা ব্রহ্মজান ছাড়! আর কিছুই লইলেন না,_“নান্য্তস্মাননচিকেত৷ 
বুণীতে” সাবিত্রী কিন্তু তাহাই যাচিয়া লহলেন-_ 
_. *মমাত্মনজং সত্যবতস্তঘৌরসং ভবেদুভাভ্যামি২ যৎ কুলোস্বংম্‌। 
শতংন্তানাং বলবীধ্যশালিনামিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্‌"” ॥ 

যম নচিকেতাকে বলিদ্ে *স্বয়ঞ্চ জীব শরদে যাবদিচ্ছসি,”” অথব! প্বৃণীঘ বিত্তং 
চিরজীবিকাঁধ্', নচিকেতা৷ কিছুতেই ভূলিলেন না, কোনই পার্থিব স্থখ ভোগে 
মুগ্ধ হইলেন না, ণতবৈব বাহাস্তব নৃত্য গীতে" বলিয়া সব অগ্রাহ্থ করিলেন, 
সাবিত্রী কিন্ত “বরং বুণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি" 
বলিয়া! এই পার্থিব জীবনই ভিক্ষা করিয়া লইলেন, নচিকেতার ন্যায় “যেয়ন্প্রেতে 


'গঙ্গারাম | ২৫৭ 


বিচিকিংস! মন্ছুযো বলিব মৃত্যুর পরপারস্থ অমুত জীবনের কোন খবরের 
জন্য কিছুই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। 

এই ছুইটি আখ্যায়িক1 উপনিষদ ও পুরাণের স্থান অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ 
করিতেছে ও তাহাদের পার্থক্য বুঝাইয়। দিতেছে । পুরাণে যে ধর্মের বিকাশ 
হইয়াছে, তাহ! অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্ত নহে, সংসারকে হেয় প্রতিপন্ন 
করাও আমার অভীষ্ট নহে কিন্তু আমার কথা এই যে, উপনিষদকে ভিত্তি না 
করিয়া যে পৌরাণিক অভিব্যক্তি তাহা অভিব্যক্তি নহে, কিন্তু বিরুতির নামান্তর 
মাত্র এবং ব্রন্মজ্ঞানকে সম্বল না করিয়৷ যে সংসার তাহ! সাংসারিকত মাত্র। 


ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

ইহার পরদিন রাধ।/নাথের নৌকা আসিয়া চকদিঘীর ঘাঁটে লাগিল। 
তখন অনেক রাত্রি। স্থতরাং সে রাত্রি শ্তামা নৌকাতেই থাকিল। 

পরদিন প্রাতঃকালে রাধানাথ, কৌশলে ঘাটের লোকদিগের নিকট শ্ামার 
শ্বশুরের নাম জানিয়া লইয়া, স্বাহার নিকট পত্রসহ লোক পাঠাইয়! দিলেন। 
পত্রে লিখিলেন,_"আপনার পুত্রবধূ যে নৌকায় আসিতেছিলেন, দৈবক্রমে 
তাহা দ্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর আপনার পুত্রবধুকে রক্ষা 
করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমার নৌকায় আছেন। আপনারা আসিয়া 
তাহাকে লইয়া যাইবেন |”, 

কিয়ৎক্ষণ পরে পত্রের উত্তর লইয়া লোক ফিরিল। শ্ঠামার শ্বশুর লিখিয়া- 

--"ধিনি ডাকাতদের নিকট তিন দিন তিন রাত্রি বাস করিয়াছেন, তাহাকে 
আর আমরা গৃহে লইতে পারিব না ।” 

পত্রপাঠে রাধানাথের মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি শ্তামাকে 
পত্রের কথা ন বলিয়! স্বয়ং তাহার শ্বশুরের নিকট গেলেন। সেখানে গিয়া 
তিনি বৃদ্ধকে মমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই বুঝিলেন ন! ; 
বুঝিলেও পুন্রবধূকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। দাসী আসিয়া বলিয়াছে 


যে, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, যমদূতের মত বার জন ডাকাত বৌকে তুলিয়৷ 
৩৩ 
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নইয়। গিয়াছে । কথাটা ত্য না হইলেও ইহা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে, সকলেই 
বিশ্বাস করিয়াছে । ম্থতরাং বুদ্ধ বলিলেন,--*যিনি ডাকাতদের সহিত তিন 
রাত্রি বাস করিয়াছেন বলিয়া রাষ্ট্র, তিনি সতী হইলেও পরিত্যজ্যা। তাহাকে 
গ্রহণ করিয়৷ সমাজে কলঙ্ক কিনিতে পারিব না ।” 

রাধানাথ বুঝিলেন, বৃদ্ধের নিকট কোন আশা নাই। তখন তিনি গোপনে 
গোপীনাথের সহিহ সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু গোপীনাথ পিতার আদেশের 
অন্যথাচরণ করিতে অক্ষম। রাঁবাঁনাথ হতাশ চিত্তে নৌকায় ফিরিয়। আসিলেন। 

শ্তামা তখন নৌকার গবাক্ষের নিকট বিয়া অদুরদৃষ্ট একটা চিলে ছাদের 
দিকে চাহিয়াছিল। সে ছাদ শ্টামার পরিচিত। অনেকর্দিন সে সেই ছাদে 
বেড়াইয়াছে। এক] নয়, জ্যোৎম্া-প্রফুল্ল যামিনীতে স্বামীর হাত ধরিয়া, এ 
ছাদে দীড়াইয়া আকাশের নক্ষত্র গণিয়াছে, কৌমুদীসম্পাত প্রফুল্ল! কংসাবতীর 
উন্মাদ প্রেমাভিসার দেখিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে কত স্থুখের রজনী অতি- 
বাহিত করিয়াছে । আজ সেই ছাদ দেখিয়া শ্তামার কত কথা মনে পড়িল। 
অতীতের নুখ-স্বপ্নপূর্ণ স্থৃতির উচ্ছাস বুকে লইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে সে ছাদের 
দিকে চাহিয়! রহিল । এমন সময় রাধানাথ বিষপ্মুখে আসিয়া তাহাকে সমস্ত 
কথা খুলিয়৷ বলিলেন শ্তাম৷ দৃষ্টি না ফিরাইয়াই একট! দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
বলিল,---"আমিও আগে এই ভয় করেছিলাম ।৮ 

রাধানাথ বলিলেন, -“এখন তবে ফিরিয়া চলুন ।* 

কম্পিত কণে শ্রাম। বলিল,_-““কোথায় যাইব ?” 

রা। পিত্রালয়ে। 

শ্যা। পিতৃগৃহের দ্বার আমার পক্ষে চিররুদ্ধ । 

রা। তবে উপায়? 

শ্যা। নিরুপায় । আপনি আমার জন্য অনেক করিয়াছেন। সে জন্য 
আপনাকে ধন্যবাদ । 

রা। আমিই এক প্রকার আপনার সর্বনাশ করিয়াছি । 

শ্যা। আপনি করেন নাই, আমার আনৃষ্ট করিয়াছে। এখন আপনি 
'কিরিয়। যান, আমিও নিজের পথ দেখি। 
 'বা। আপনি কোথায় যাইবেন ? 

শ্যা। অনৃষ্ট যেখানে নিয়ে যায়। 
 প্লা। স্বামীগৃহে যাইবেন? 
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শ্য/। না। আমার লতীত্বে সন্দেহ করিয়! যাহারা আমায় ত্যাগ করি- 
ছে, তাহাদের কাছে আর কোন্‌ মুখে যাইব? 

রা। তবে? 

শ্যা। দেশে ভিক্ষা মিলে। 

রা। কিন্ত এমন রূপ--এমন বয়স লইয়া! ভিক্ষা কর! চলে না। 

শ্যাম! যেন একটু লজ্জিত হইল। একটু তাবিয়! বলিল,_-"তবে আপনি 
প্রকবার আমাকে ডাঁকাতের হাত হ'তে বীচিয়েছেন, এবারেও একট! উপায় 
ক'রে দিন।” 

রাধানাথ কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন,_-"আপনার যদি 
কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপাততঃ আমার বাড়ীতেই চলুন। পরে 
যাহা হয় হইবে ।” 

শ্যামা বলিল,_-“আপত্তি থাকিলেও এখন আমার আর অন্য উপায় নাই। 
বাড়ীতে আপনার কে আছে ?* 

রা। মা আছেন, দাঁসদাসী আছে। 

শ্যা। স্ত্রী? 

রাঁ। আছে। 

শ্যা। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাই । কিন্তু আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা 
করিতে হইবে । 

রাঁ। কি বলুন। 

শ্যা। এই গঙ্গাগর্ভে বসিয়া প্রতিজ্ঞ। করুন, কখনও আমার খ্াধীনতাঃ 
হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

রা। স্বীকার । 

তখন রাধানাথ নৌকা খুলিতে আদেশ করিলেন। মাঝির! নোক্গর তুলিয়া 
নৌক! ছাড়িয়া দ্িল। শ্যামার দৃষ্টি তখনও সেই ছাদের দিকে। কিন্ত 
নৌকা ঘুরিতেই সে ছাদ অদৃশ্য হইয়া গেল। শ্তাম! একট! দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া মুখ ফিরাইল। তখন নৌক1 হেলিতে ছুণিতে, নাচিতে নাচিতে কংসা- 
বতীর বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়াছে । নীচে নদীর জল, রবির কিরণ গায়ে মাধিয়া, 
কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া, উচ্ছবাসের পর উচ্ছবান তুলিয়া নাচিতে নাচিতে 
মাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে। শ্তাম! স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল । | 

শ্যামা ! কংসাবতীর এ অগাধ অনন্ত জলরাশি ভাল, না সংসার ভাল! 


২৬০ অঙ্কুর 


ভুমি যদি কখন নৌকাপথে যাও, আর সেই নৌকায় কোন রূপযৌবন- 
সম্পন্না সর্বাঙ্গন্ন্দরী রমণী থাকে, যাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ 
নাই, কিন্তু যাহার স্থথের জন্য তুমি ব্যস্ত, ব্যাকুল) যাহার সম্মুখে যাইতে তুমি 
সাহসী নও, কিন্তু দূর হইতে যাহার কথাগুলি শুনিতে বড় ভালবাস 7 যাহার 
মুখের দিকে চাহিতে তুমি ভীত হও, কিন্তু যাহাকে সংসারের সার রত্ব বলিয়া 
ভাব, এমন কোন সধ্যঃপরিচিতা আধ-লজ্জা-সম্কুচিতা আধ-দৃষ্টিক্ষেপশালিনী 
রমণী যদি তোমার নৌকায় থাকে; আর সেই নৌকা যদি সান্ধ্যরবিকর- 
মণ্ডিত বীচিমালার উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়৷ যায়, তবে তাহ! কেমন স্থখের 
নৌকাধাত্র। বল দেখি? আবার সেই দেবশীর্যস্থিত-কুন্থমবৎ অম্পর্শনীয়া, 
ভূব্রঙ্গশিরোনিহিত মাঁণিক্যবৎ অন্ুপভোগ্যা সুন্দরী ষদ্দি নৌকার গবাক্ষপথে 
বিয়৷ উদাস দৃষ্টিতে মেঘশূন্য ছিদ্রশূন্য নির্মাল নীলাকাশের দিকে চাহিয়৷ 
থাকে,__আর তুমি করসংলগ্র কপোলে বিয়া সেই উদাস দৃষ্টিটার মধ্যে বিশ্বের 
সমগ্টীভৃত সৌনরধ্য দেখিতে পাও, দেখিতে দেখিতে, মুগ্ধনেত্রে একবার সেই 
অনন্ত সৌনধ্যাধার দৃষ্টির দিকে, একবার দুরপ্রসারী অনন্ত নীলাম্বরের 
দিকে, আর বার অনন্তগামিনী তটিনীর দিকে চাহিতে থাক, চাহিয়া চাহিয়। 
অনস্ত কাল এই তিনটী সৌন্দর্যের, মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে সে 
কেমন সুখের নৌকাধাত্রা বল দেখি ? 
তা” তুমি যদি রাধানাথের এই সুখের নৌকাধাত্রায় ঈর্ষান্িত হইয়া, 
রাঁধানাথের মত খাজানার টাকা লইয়া নৌকা পথে যাইতে চাও, তবে আমি 
বলিয়৷ রাখি, নৌকায় উঠিবার আগে আপনার হৃদয়-নৌক। থানাকে বেশ 
শক্ত খোটায় বীধিয়া বাহির হইও। নতুবা সেই এক যাত্রায় স্থুখ ও ছুঃখ 
রূপ ছুইটা পৃথক্‌ ফলই পাইবে । 
কি দ্রেখিতেছ রাধানাথ-পতঙ্গ ! অগ্নির দাহিক! শক্তি আছে কি না, 
তাহাই পরীক্ষা করিতে চাহিতেছ ? দেখ দেখ, অগ্নির কেমন রূপ, কেমন 
সৌন্দর্য, কেমন তাহার উন্মাদ আকর্বণ! দৃষ্টি ফিরাইও না,__-এক দৃষ্তীতে 
দেখ। দেখিতে দেখিতে খ রূপময়ী লৌন্দর্য্যমরী আকর্ষণশালিনী বহ্নিশিখায় 
বাঁপাইয়া পড় । পুড়িয়৷ মরিবার তয় করিও না । এমন করিয়৷ পুড়িয়৷ মরিবার 
নুযৌগ করজন পায়? তয় হয়, নীচে তো! তরঙ্গ ভক্গচঞ্চল! রক্তরবিকরবিমপ্ডিতা 
ংসাবতী আছে, উহাতে ঝাঁপাইয়৷ পড় । কল জাল! জুড়াইবে, সকল 
আঁকা্ার নিবৃত্তি হইবে, সকল আশ! মিটিয়৷ যাইবে। পারিবে কি রাধানাথ? 


গঙ্গারাম। ২৬১. 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


যেখানে শ্যামার নৌকা লুঠ হইয়াছিল, তাঁহারই কিছুদুরে নদীতীরে 
জঙ্গলের ভিতর একটা ছোট ঘর। ঘরটা মাঁটীর, উপরে হোগ্লার ছাউনী। 
সে ছাউনীও পুরাতন । রোদে জলে হোগলা পচিয়! মাঝে মাঝে ছিদ্র হইয়াছে। 
সে ছিদ্র দিয়! দিনে একটু একটু আলো দেখা যায়, বৃষ্টি হইলে ফৌটা ফোঁটা 
জল পড়ে । তা” ইহাতে গৃহবাসীদের বড় একটা ক্ষতি বা অস্থবিধা ছিল না। 
কেন ন! তাহারা সর্ব! সে ঘরে বাস করে না, মাঝে মাঝে ছুই চারি দণ্ডের 
জন্য আসিয়! বসে। 

ঘরের চারিদিকে আম্শ্যাওড়ার বন। সম্মথে এক বহু প্রাচীন বটবৃক্ষ। 
আশে পাশে হিন্দোল, ডুমুর, বাব্লা, তেতুল প্রভৃতি ছোট বড় গাছ। তারপর 
ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের পর নদী । নদী নিতান্ত ছোট নয়; তবে বর্ষাকালেই 
তাহার প্রভাবটা কিছু বেশী) তখন ত্রোত থাকে, আবর্ত থাকে, গঞ্জন থাকে । 
অন্ত সময়ে ধীর! স্থিরা, মৃ্গামিনী কলনাদিনী। নদীর নাম কংসাবতী বা 
কাসাই। 

একদিন অন্ধকার রাত্রিতে পূর্বোক্ত ঘরের দাঁবায় কয়েকজন লোক বসিয়া- 
ছিল। তাহারা আলে! জালে নাই, অন্ধকারেই বসিয়া কখোঁপকথন করিতে- 
ছিল, আর একটা আগুনের মাঁলস! হইতে আগুন তুলিয়া মাঝে মাঝে তামাক 
খাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, অপরকে সম্বোধন করিয়! বলিতেছিল,__ 
“ত্যি সদ্দার, সে দিন যে রকম মাঁছ জাল ছিড়ে পালিয়েছে, তেমন মাছ আর 
শীগগীর পাওয়া যাবে না।” 

যে সর্দার, সে বলিল,--”তো! শালার দেখছি দিন দিন ভীতু হয়ে পড়ছিম্‌। 
তোদিকে নিয়ে আর দল রাঁখ! চলে না 1৮” 

বন্ত! বণিল,_-“কি বল্বো সন্দার, সাম্নে হ'তে গুলি ছটুতে লাগলে! । 
দেখতে দেখতে ছ' ছ'টো৷ ঘাল হয়ে গেল।” 

সর্দীর। তোর! দলে ক'জন ছিলি ? 

বক্তা । বিশ জন। 

স। নৌকায় কত লোক ছিল? 

ব। কেউনা। ছু'বেটা ভোজপুরী ছিল, তারা৷ এক এক টির? গুতো 
খেয়েই জলে পড়ল। 


০৮ অকুর। 


স। তবে তোরা এই বিশ জনে গিয়ে সামনের নৌকোয় ঝাঁপিয়ে পড়তে 
পারলি না? | 
ব। সে নৌকো হ'তে গুলি ছুটছিল যে। 
স। দূর মুখ, একবার বন্দুকে গুলি দিলে তো৷ বিশটা আওয়াজ হয় না? 
ছি, ছি, মিছে ছ'টো জান খুইয়ে এলি । 
*তা” বটে, তা+ বটে" বলিয়! বন্তা চুপ ফরিল। 
মর্দীর বলিল,--“কিস্ত খবরদার, আর যেন না এ রকম হয়। আমাকে 
না ব'লে আর এ রকম কাজে হাত দিস না।" 
তখন সকলে তামাক খাইতে লাগিল। তামাক খাইতে খাইতে অনেক 
বাজে কথা হাস্য পরিহাসও চলিল। তারপর সকলে উঠিয়। বলিল, "তবে 
সার আজ উঠি।" 
সর্দীর বপিল,_-*হ, আম্চে অমাবন্তায় ছপুর রাতে চাক্সীর মাঠে ছ'সতী- 
নের পুকুরে দেখা হবে ।” 
সকলে সর্দীরকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া! গেল। কেবল একজন সর্দারের 
নিকট বসিয়া রহিল। তাহার বয়স কুড়ির বেশী হইবে না, আকারও ডাকাতের 
মত নহে, দেখিলে ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়াই বোধ হয়। 
সকলে চলিয়া গেলে সে সর্দীরকে নম্বোধন করিয়া বলিল,--“আমায় এবার 
ছেড়ে দাও সর্দার |” 
সর্দার একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল,_-”কেন রে রতা, তোর আবার 
কি হ'ল?” 
রতা--ওরফে রতন বলিল,--"মাপ কর সর্দার, আমি আর তোমার দলে 
থাকৃবো মা। তোমার দলে পাঁপ ঢুকেছে।” 
সর্দার হো হো শবে হাসিয়া উঠিল । বলিল,__ম্পাপ,_-পাপ কিরে রতা ?” 
রতন বলিল,--ষে সে পাঁপ নয়, মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার | 
সর্দারের হাস্যম্ক,রি ত মুখখানা যেন একটু গন্ভীরভাব ধারণ করিল। ঈষৎ 
ক্রক্কুটী করিয়া বলিল,২--“কি, মেয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার--কলস্কের 
কথা বটে। তা' কোন্‌ শাল! এমন কাঁজ করে ?” 
 রুতন ঝলিল,_-“ক'জনের নাম করব । সেদিন অম্নি গুলি ছুটেনি সর্দার, 
ধেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করাতেই গুলি ছুটেছিল।” 
সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,--প্হ ।* 


গাঙ্গারাম । ২৬৩ 


রতন বলিল,--”কেবল এটা ব'লে নয়, এমন আরও ছ'একটা হয়ে গেছে। 
আজ প্রায় এক মাস তোমার দেখা নাই। দলে যার যা” ইচ্ছা তাই করে। 
আমি এতদিন চলে যেতাম, কেবল তোমার অপেক্ষায় আছি।* 

সর্দার গঙ্গারাম নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর অজগরস্বাস 
তুল্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,_-"আর দ্দিন কতক থাকৃরতন! যদি 
তাই হয়, ধরি মেয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার, গরীবের ওপর জুলুম হয়, তা 
হলে কেবল তুই কেন, মা কালীর দিব্য করে বলছি, আমিও দল ছেড়ে দেব। 
কেরল দল নয়, এ কাজই ছেড়ে দেব। 

রতন। তুমি কি বলছে সর্দার, দল ছাড়বে ? ছাড়তে পারবে ? 

গঙ্গা। তবে শোন্‌ রতন, আমার এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, আমি যেন 
তুল পথে চলেছি। তুই জানিন্‌, আমি শুধু পয়সার লোভে একাজ করি না, 
ডাকাতিতে আমোদ আছে তাই ডাকাতি করি। কিন্তু এখন আর সে আমোদ 
টুকু পাই না। আগে একটা মানুষ মারতে পারলে কত আনন্দ, কত গর্ব 
হ'ত, কিন্ত এখন যেন একটু কষ্ট হয়। আর যেন একাজ ভাল লাগে না। 
তা” ছাড়! আরও একটা কারণ আছে। 

রতন। আর কি? 

গঙ্গা। আমি এই একমাস দূরে দেখলাম, অনেক ছু লোক, আমীর 
নাম করে লোকের উপর জুলুম আরম্ভ করেছে। একে দেশে রাজা! নাই, 
বিচার নাই, আইন নাই, তার উপর এই অত্যাচার । দেশ যেন একবারে 
অরাজক হয়ে পড়েছে। 

রতন। কিন্তু ডাকাতি ছেড়ে তুমি কি করবে ? | 

গঙ্গা। কি করবো তা" এখনও ভাবি নাই। আর ডাকাতি একেবারেই 
ছাড়ব কি ন|, তাও এখন ঠিক বলতে পাঁরি না । তবে আর এ রকমে দ 
চালাব কি না, তা” ঠিক বুঝ তে পাচ্চি ন!। 

গঙ্গারাম নীরবে বসিয়া! ভাবিতে লাগিল । রতন উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া 
গেল। চতুদ্দিক নীরব নি্জন গম্ভীর । আশে পাশে স্তপে স্তপে অন্ধকার; 
অন্ধকারের মধ্যে অবিশ্রান্ত বিশ্লীধ্বনি। অন্ধকার আকাশতলে খণ্ড খণ্ড মেঘ £ 
মেথের অন্তরালে আশে পাশে নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তি । প্রতি স্থিরা, প্রোঢ়ার 
ন্যায় গম্ভীরা, যোগনিরতা বৃদ্ধার ন্যায় স্পন্দনহীন। | - 

গঙ্গারাম সেই অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া, খণ্ড মেঘাবৃত আকাশের দিকে 


২৬৪. . অসুরে। 


চাহিয়! চাহিয়া অনেক ভাবিল। তারপর সে উঠিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া 
নদীতীরে আসিল । নদীবক্ষ অন্ধকারাবৃত, নীরব । কেবল ঘুমন্ত বালিকার 
্বপ্নগীতির ন্যায় মাঝে মাঝে অস্ফ,টারাব তুলিতেছিল। গঞ্গারাম ধীরে ধীরে 
নদীগর্ভে নামিগ ; শীতল জলে আকঠ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া শব্ধ করিল,__-আঃ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


কেন দেখিলাম ? দেখিলাম তে। মজিলাম কেন? মজিলাম তো পাইলাম 
না কেন? ধর্ম গেল, ইহকাল পরকাল গেল, লঙ্জ! গেল না কেন? এক 
দিনের দেখা নয়,-_-দিন দিন দেখিয়াছি, একটু একটু করিয়া! মজিয়াছি, তিল 
তিল করিয়! মরিয়াছি, কিন্তু শেষে হারাইলাম কেন? বুকভরা পিপাসা লইয়! 
সমুদ্রের কাছে গেলাম, তৃষ্খ আরও বাড়িয়। উঠিল, কিন্তু সাগরকে স্পর্শ 
করিতে সাহস হয় না কেন? প্রাণভর! ভ(লবাস।! তাহার পায়ে ঢালিয়া দিতে 
পারিলাম, কিন্ত মুখ ফুটিল না কেন ? সর্ধস্ব হারাইয়! কেবল কীদিতে ঝাঁচিয়া 
রহিলাম কেন? 

সান্ধ্যতপনরাগ-রঞ্জিত নীলাম্বরতলে মুক্ত ছাদের উপর দীড়াইয়া উনুক্ত- 
কুস্তল! বিশ্রন্তবসনা বক্ষোনিবন্ধবাহুযুগল! শ্যামা উদাস দৃষ্টিতে ধূসররেখাঙ্কিত 
দিগন্তের দিকে চাহিয়া কথাগুলা ভাবিতেছিল। শান্ত সমীরণ ধারে ধীরে 
আসিয়া, তাহার কুস্তল দোলাইয়া, অঞ্চল নাড়িয়া, পায়ের উপর লুটাইয়৷ 
পড়িতেছিল ; পশ্চিম প্রান্ত হইতে একটা কনকরশ্মি আসিয়া তাহার চিন্তা- 
গম্ভীর মুখমগুলে বিচ্ছুরিত হইতেছিল; মাথার উপর নীলাকাশবিহারা 
একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বিরহ সঙ্গীতের করুণতানে সাদ্ধ্যগগন প্রতিধ্বনিত 
করিতেছিল।' 

শ্যাম সুন্দরী । পাঠক! তুমি কি কখন মধ্যাহ্ন-মার্তওকিরণমণ্ডিত 
বীচিবিক্ষোভিত তড়াগহ্ৃদয়ে সম্পূর্ণাবয়ধা পদ্নিনীর দীপ্ত সৌন্দধ্য দেখিয়াছ? 
যদিনা দেখিয়া থাক, তবে একবার শ্যামার পানে চাহিয়া দেখ; দেখিবে, 
খরযৌবন-করোদ্দীপ্ত রূপসরসীর বুকে তাহার প্রফুল্ল পদ্মের মত মুখখানি 
কেমন ভাসিতেছে, হাঁসিতেছে । তুমি কি কখন বাসস্তীপুষ্পস্তবকবিভূষণা 
সহকাঁরবিজড়িতা মাঁপবীলতার চঞ্চল নৃত্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছ ? যদি 
না! হইয়। থাক তবে একবার শ্যামার পানে চাহিয়া দেখ ? তাহার লাবণ্য__ 
কুন্ম বিভূষিতা দেহলত| যৌবনের গাছ জড়াইয়! কামনার মৃদু বাতাসে 


গঙ্গারাম। ৯৬৫. 


কেমন হেলিতেছে, ছুলিতেছে;॥ সে আন্দোলন দেখিয়া তুমি আত্মবিম্থৃত 
হইবে। তুমি কি কোন দিন নিবিড় কাদধিনীবক্ষে সপ্তবর্ণ-চিত্রিত ইন্ধন 
মনোহর কান্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছ? এ দেখ, শ্যামার নবীন-জলদ-জাল 
তুল্য কুন্তলদামের অন্তরালে এক সঞ্গে কত ইন্দ্রধনূর উদয় হইয়াছে ! ভুমি 
কি কখন ভাদ্রের তরঙ্গ-ভর! গঙ্গার বুকে কৌমুদীসম্পাত-প্রফু্লা বীচিমালার 
উন্মাদ নৃত্য দেখিয়াছ? যর্দি না দেখিয়া! থাক, তবে একবার শ্তামার পানে, 
চাও; দেখিবে, তাহার উচ্ছধনিত রূপগঙ্গার উপর যৌবনের দীপ্তরশ্মি পড়িয়া 
প্রতি অঙ্গে কেমন সৌনর্যের লহরী তুলিতেছে। সে উন্মাদ লহরী দেখিতে 
দেখিতে তুমি আত্মহারা হইবে ; কামনার ঘড় গলায় বাঁধিয়! সেই রূপের 
নদীতে--সেই যৌবন-কৌমুদধী-প্লাবিত লহদ্লীলীলার মধ্যে ডুবিয়। মরিবার জন্য 
উন্মাদের ন্যায় চুটিবে। 

সামা বড় ছুংখিনী । সে স্বামী-সঙ্গ বর্জধতা, আশ্রয়হীনা, হুরাশাতাড়িতা ৷ 
তাহার রূপ আছে, কিন্তু সে রূপের আদর করিতে কেহ নাই; কামনা আছে, 
ভোগ্য নাই; ভক্তি আছে, সম্মুখে পুজ্য দেবতা নাই। তাহার দেহভর! 
যৌবন আছে, বুকভর! ভালবাস! আছে, হ্ৃদয়ভরা প্রেম আছে, কিন্ত এসকল 
উপহার গ্রহণ করিবার পাত্র নাই। তাহার প্রশ্বধ্য আছে, সুখ নাই, জীবন 
আঁছে, আনন্দ নাই, মন্দির আছে, দেবতা নাই। সুতরাং সব থাঁকিতেও 
শ্যাম! বড় হুঃখিনী। তোমরা ছুরাশাতাড়িতা শ্যামাকে ক্ষমা করিবে কি? 
তাহার জন্য সহানুভূতির একবিন্দু অশ্রু ফেলিবে কি ? 

কিন্তু এত ছুঃখেও তে শ্যামা এক রকম শ্বখে ছিল; তাহার মনে কোন 
অশান্তি ছিল না। এখন তাহার সে স্থখটুকু-নে শাগ্চিটুকু নষ্ট করিল 
কে? রাধানাথ ? রাধানাথ শত্ররূপে তাহার সম্মুখে আসে নাই ; মিত্ররূপেই 
আঁসিয়াছিল। তবে কি সেনিজে? মেতো ইচ্ছা করিয়া রাঁধানাথের নিকটে 
বায় নাই? ভাল বাঁপিবে বলিয়া, আপনার সর্বস্ব তাহার চরণে ঢালিয়া 
ভিখারিণী সাঁজিবে বলিয়!, বহ্রিমুখ বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় রাধানাথের সন্মুখ- 
বর্তিনী হয় নাই? তবে কি অৃষ্ট ? শ্যামা জানে না, তাহার এই ছুঃখের-_ 
এই অশান্তির জন্য দায়ী কে? 

ন! জানিলেও কিন্তু শ্যামা মজিল--মরিল। অতৃপ্ত বাসনা, উদ্দাম ভাল- 
বাসা, প্রাণফাট! পিপাসা লইয়া সে স্বামী সন্দর্শনে চলিল। কিন্তু স্বামীর 
পরিবর্তে তাহাঁর সম্মুখে পড়িল রাঁধানাথ )-_স্বামীগৃহের পরিবর্তে সে রাধা- 


৩৪ 


২৬৬ + অঞুরে। 


মাখের গৃহে 'আদিল। সেখানে আসিয়৷ রাঁধানাথের উদ্দারতা, সহানুতৃতি 
দেখিয়া, মিষ্ট কথা শুনি মুগ্ধ হইল । মনে মনে তাহার গুণের প্রতি আকষ্ট 
হইল। আকর্ষণে মোহ আসিল, মোহে বাসন! জদগ্মিল, বাসন! হুঈটতে ভোগ 
প্রবৃত্তির উত্তব হইল। তখন তাহার চিরতৃষিত হ্বদয় রাধানাথ-সাগরে 
বাঁপাইয়! পড়িল, চিররুদ্ধ বাসনা-আোত বীধ ভাঙ্গিয়া, মাঠ ঘাট প্লাবিত করিয়া 
উদ্দাম বেগে ছুটিল। এইরপে শ্যামাপতঙ্গ ধীরে ধীরে বাসনার করাল 'হ্কি- 
শিখায় আত্ম সমর্পণ করিল। ব্যাধের বাশরী শ্রবণে মুগ্ধা হরিণী অলক্ষ্যে 


স্বত্যুকে আলিঙ্গন করিল। 
কিন্তু শ্যামার পুড়িয়া মরাই সার হইল, স্থুখ তো মিলিল না ? বাসনাই 


সার হইল, তৃত্তিতো পাইল না ? যাহার জন্য শাস্তিপুর্ণ কুটীরে বাসনার আগুন 
জ্বালাইল, সে তে। ফিরিয়া চাহিল না ? শ্যামাও তো তাহাকে ডাকিতে পারিল 
না ? লজ্জা আসিয়া! তাহাকে বারণ করিল) আত্মমর্ধ্যাদা আসিয়া বাধ! দিল 
একটা অজ্ঞাত ভীতি আপিয়৷ সম্মুখে দীড়াইল। তাই শ্যামা মরিতে বসিয়াও 
বাঞ্ছিতকে ডাঁকিতে পারিল না । দেখিতে দেখিতে তাহার স্থখ শাস্তি সব 
বাষনার অনলে পুড়িয়৷ ছাই হইয়া! গেল। শ্যাম! শৃন্ত হৃদয়ে সেই ভত্বস্ত,পের 
উপর বঙিয়। রহিল। প্রাণ চলিয়া! গেল, জড়দেহ পড়িয়া থাকিল; পাখী 
উড়িয়া গেল, শূন্ত পির পড়িয়া! হায় হায় করিতে লাগিল। তাই বলিতেছিলাম 


শ্যাম! বড় ছঃখিনী। 
আর রাধানাথ ? রাধানাথের হৃদয়েও আগুন জ্বলিতেছিল; কিন্তু ধীরে 


ধীরে। তাহারও সর্বশ্ব পুড়িতেছিল, কিন্তু একে একে। রাধানাথও ভাল- 
বানিয়াছিলেন, কিন্ত উন্মাদ হন নাই; মজিয়াছিলেন, কিন্তু মরেণ নাই।, 
তাই এক নদীর ছুই কৃলে দীড়াইয়া দুইজনে পরম্পরের দিকে আকুল দৃষ্টিতে 
চাহিয়াছিল, কিন্তু নদী-ব্যবধান দূর করিয়া কেহ কাহারও নিকটবন্তী হইতে 
পারে নাই। এক আকাশের হই প্রান্তে ছুই খান! বিছ্যাৎভরা মেঘ, কিন্ত 


প্রতিকূল পবনে উভয়কে মিলিত হইতে দেয় নাই। 
শান্ত অপরাহ্নে নির্জন ছাদের উপর দীড়াইয়া শ্যামা কত ভাবিল,কত কীদিলঃ 


কত ভাঙ্গিল, কত গড়িল। 'শেষে একট! বুকভাঙ্গ৷ তণড নিশ্বাস ফেলিয়া, 
চক্ষু মুছিয়! নীচে আসিল। তাহার এ অশ্রু কেহ দেখিল না, এ দীর্ঘশ্বাসের 
শব্ধ কেহ গুনিল না। কেবল কিছু দুরে উচ্চ ছাদে দীড়াইয়া একজন অনিমেষ 
ঠে তাহার এই নগ্ন দ্বেহের দীপ্তসৌন্দধ্য দেখিল ) দেখিয়া মুগ্ধ হইল। 


ও  ধি ঘেখিলেন, তিনি জমিদার ক্নারায়ণ রায় । (কমশ:) 
শ্ীনীরায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ব । 





রত্বুমাল।। 
(৬৭) 
শর্কর! শত ভারেণ নিম্ব বৃক্ষ উপার্জিিতঃ | 
পয়ন৷ সিঞ্িতো| নিত্যং ন নিদ্বে। মধুরায়তে ॥ 
ভাবার্থ--শতভার শর্করার দ্বারা, 
নিষ্ব বৃক্ষ করি উৎপার্দন। 
সেচনিলে নিত্য ক্ষীর তাহে-_ 
নিথ্ধ মি ন! হয় কখন ॥ 
(৬৮) 
মাতা যস্থ গৃহে নাস্তি ভার্ধ্য। চাপ্রিয়বাঁদিনী । 
অরণ্যং তেন গন্তব্য যথারণ্যং তথা গৃহম্‌ ॥ 
ভাবার্থ--মাতৃশূন্ত গৃহ, পত্রী কুভাষিণী যা'র, 
অরণ্যে গমন করা! শ্রেয়স্কর তা'র। 
কেন না, তাহার পক্ষে বন ব! আলয়, 
উভয়েই তুলা বলি” বিবেচিত হয়। 
(৬৯) 
অতি দানে বলিরর্বদ্ধো অতি মানে চ কৌরবাঃ। 
অত্যুগ্রো রাবণো নষ্টঃ সর্ববমত্যন্ত গহিতমূ ॥ 
ভাবার্থ--অতি দানে বলিরাজ! হন বন্দীভূত। 
অতি মানে কৌরবেরা সবে হয় হত॥ 
অতি উগ্রতায় নষ্ট সবতশ রাবণ। 
অতি-বৃদ্ধি দৌষাবহ,_-শান্ত্রের বচন ॥ 
(৭) 
পুত্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনমৃ। 


কার্ধ্যকালে সমুত্পন্সে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্‌ ॥ 
তাবার্থ--গ্রন্থগতা যেই বিদ্যা 
পর-হ্স্তগত যেই ধন। 


২৬৮ অসুর । 
কাধ্যকালে কেহ তা'রা 
ফল নাহি দেয় কদাচন ॥ 
(৭১) 
অতি রমণীয়ে কাব্যে দূষণ মন্থেষয়ত্যহো। পিশুনঃ | 
অতি রমণীয়ে দেহে ব্রণমিব মক্ষিকানাং নিকরঃ ॥ 


ভাবার্থস্পরম স্থন্দর, শরীরে যেরূপ 
ব্রথ-অন্বেষণ করে মক্ষিকার দল। 
অতি রমণীয়, কাব্য সেই মত 


দোঁষের সন্ধান মাত্র করে যত খল ॥ 
(৭২) 
একতঃ সকল! নীতিরেকতো মধুরং বচঃ । 
মধুরং বচনং যন তেন ক্রীত মিদং জগণ্ড ॥ 
ভাবার্থ--একিকে সমগ্র স্থনীতি, অন্ত দিকে মধুর বচন, 
করিলে স্থাপন । 
সুমধুর বচন যাহার, ক্রীত হয় নিকটে তাহার, 
নিখিল ভূবন ॥ 
(৭৩) 
জয়ন্তি তে স্থকৃতিনো৷ রসবৈদ্যাঃ কবীশ্বরাঃ। 
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণ জন্মতীঃ ॥ 
তাবার্থ--জয় যুক্ত হৌক এ সংসারে, 
রস-বৈদ্য যত কবীশ্বর । 
যাহাদের যশের শরীরে, 
নাহি জন্ম-জরা-সৃত্যু-্ডর ॥ 
€ ৭8) 
শোত্রং শ্রুতেনৈব ন কৃগুলেন, 
দানেন পাণি নচ কন্কণেন। 


তুম ২৬৯ 


আভাতি কায়ঃ করুণাঁপরাণাং 
পরোৌপকারেণ ন চন্দনেন ॥ 


ভাবার্থ-্-শ্তি শ্রবণেই কর্ণ-শোভা! পায়, 
নাহি শোভে কুগুলে তেমন। 
নাহি শোভে কর, কম্কণে সেরূপ, 
দানে তাহা শোভয়ে যেমন ॥ 
কৃপা পরায়ণ, ব্যক্তির শরীর, 
শোঁভে যথা পর-উপকারে। 
সুগন্ধি চন্দন, মাথিলে প্রচুর, 


সে প্রকার শোভ। নাহি ধরে 1 
(৭৫) 
যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোহ্তি বাঁদাস্তিতিক্ষতে । 
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সোহ্র্থস্য ভাজনমূ ॥ 
ভাবার্থ--সংযত করয়ে যেবা ক্রোধ আপনার । 
সহা করে অনায়াসে নিজ নিন্দা-ভার ॥ 
সন্তপ্ত হ,য়েও,অনো তাঁপিত না করে। 
পুরুযার্থ-পাত্র সে-ই হয় এ সংসারে ॥ 
(5৩ ) 
ভ্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নীশনমাত্বনঃ | 
কামঃক্রোধস্তথালোভস্তম্মীদেতভ্রয়ং ত্যজেও 
ভাবার্থ--কাম, ক্রোধ আর লোভ-_এই রিপুত্রয়, 
আত্মার নাশক বলি' জানিবে নিশ্চয় । 
ভ্রিবিধ নরক-দাঁর-ম্বরূপ ইহার! 
অতএব ত্যজিবে এ তিন রিপু ত্বরা ॥ 
(৭৭) 
যা রাকাশশিশোভন! গতঘনা সা যাযিনী যামিনী। 
যা সৌন্দর্ধ্যবিদগ্ধতা! প্রণয়িণী সা কামিনী কামিনী ॥ 


২৭৬ অস্ুরে। 


যা কান্তল্য মুখে চিরায় বিরহে স। মাধুরী মাধুরী । 
যা লোকদ্বযসাধিনী তনু ভৃতাঁং স] চাঁতুরী চাতুরী ॥ 
ভাবার্থ-_পুর্ণশশি স্ুশোভিতা৷ ঘনশৃন্ঠা যামিনীই প্রকৃত যামিনী। 
পরম সৌন্দধ্যুত প্রণগ্লিণী কাষিনীই প্রকৃত কামিনী ॥ 
_ চিরায়-বিরহ-দিগ্ধ কান্ত-মুখ-মাধুরীই প্ররুত মাধুরী । 


ইহ-পরলোকদ্বয় হিতকরী চাতুরীই প্রকৃত চাতুরী ॥ 
(9৮ ) 


মনস্যেকং বচস্যেকং কম্মণ্যেকং মহাত্নাম্‌ । 
মনস্যন্য দ্বচস্যন্যৎ কম্ণ্যন্যদ্দরাত্মনীমূ ॥ 


ভাবার্থ--মহাত্ম গণের, বহে যাহা মনে, 
বাক্যে ও কার্যেও সেইরূপ হয়। 
ছরাস্বাদিগের, দেখ! যায় সদা, 


মনঃ-বাক্য-কা্ধয একরূপ নয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ । 


সার কথা । 

রছে যদি গুণবান পতি প্রিয়তম, 
স্বর্গ-নুখে কিবা! প্রয়োজন ? 

গুণ যদি রহে দেহে, সৌন্দধ্য-সহিত, 
আবশ্তক না হয় ভূষণ। 

সরস মধুর বাণী, রহে যদি মুখে, 
চন্দ্র-করে কিবা ফলোদয় ! 

হীনতা ম্বীকার কৈলে, ছুর্জন-সদনে, 
মরণের বাকি কিব! রয় । 

ভিক্ষা করি' করে যদি জীবিকা নির্বাহ, 
অবশিষ্ট কি রহে ধিক্কার ? 

ইষ্ট লাভ হয় যদি, _ বিন প্রার্থনায়, 
কল্পবৃক্ষে কিবা কাজ আর! 

শ্রীমতী জ্যোৎ্ন্বাময়ী ঘোষ | 








মা। 

আহা ! সংসারে মা নাম কি মধুর নাম, এমন নাম কি আর জগতে আছে ? 
মায়ের স্নেহ, মায়ের ভালবাস, মায়ের দয়া, মায়ের বাৎসল্য ষে অনন্ত অপরিসীম, 
তাহা আমর! বুঝিতে পারি না । অধম সন্তান মাতৃ মহিমার কিছুই বুঝে না। 
সন্তান, জননী-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই আগে মা চিনিয়া থাকে। আশৈশব 
সন্তান মাতৃস্তন্যে পৌষিত, মাতৃন্নেহেই লালিত, মাতৃরক্তেই বর্ধিত। মাতাই 
সন্তানের পালগ়িত্রী ও রক্ষযিত্রী । আমরা ভ্রান্ত, অজ্ঞান, তাই মাতার দয়া বিতে 
পারি না। 

এই অনন্ত কোটী বিশ্ব ব্রদ্ষাণ্ডের যিনি জননী তিনি মা--তিনি জগতের 
মা, জগতের প্রত্যেক জীবই সেই মাতাঁর সন্তান। অধম সন্তান মাতৃনামের মহিমা, 
মাত়নামের মাহায্্য না বুঝিলেও, মাতার দয়া, মাতার স্নেহ, সন্তানের উপর 
চির জাগ্রত। জগৎ জননী মাতা সংসারের মূলীভূতা, প্ররুতিরূপা বিশ্বপ্রসবিনী 
মায়ের কটাক্ষে মুহূর্তেই অনস্ত কোটা বিশ্ব ব্হ্ধাণ্ডের স্থার্টি ও লয় হইতে পারে । 
তিনি যুগ রূপে, বদর রূপে, মাস রূপে, দিবারাত্রি রূপে, জগতে বিরাজিতা । 
প্রাণ রূপে, আত্মারূপে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া জগদ্ধাত্রী রূপে জগৎ পরিপালন করিতে- 
ছেন, এবং মহাকালী রূপে কালের বক্ষে পদ দিয়া, লোল রসন! বিস্তার পুর্ব্বক 
নর-মুণ-মাল! গলায় পরিয়া এক হস্তে বরাভয় অন্ত হস্তে অনি ধারণ পূর্ববক 
জগতে নানা লীলা দেখাইতেছেন। আবার, জননী দশভূজ! মুর্তিতে দশ 
প্রহরণধারিণী হইয়া অস্থর বিনাশ করিতেছেন । মা আমার বহু রূপা ? সাধক 
তাহাকে যে মুর্তিতে যে ভাবে আরাধনা করে, তিনি তাহাতেই সিদ্ধি প্রদান 
করিয়া থাকেন। তিনি প্রভাত-অরুণের ন্যায় ঈষণ রক্তবাসপরিধৃতা 
হইয়৷ কুমারী রূপিণী, ব্রাঙ্মী মৃষ্তিতে শু্য মগ্ডলে আসীন, মধ্যাহে পাত 
কাধায় বসন! শ্যামবর্ণ। যুবতি-রূপে গদাপন্ম ধারণ পূর্ব্বক হুর্যাসন আশ্রয় 
করিয়া রহিয়াছেন। আবার সায়াহ্নে শুক্লান্বরধারিণী বুষভারুঢ়া বরদা! মৃত্তিতে 
ব্রিলৌকনাশী শূল ধারণ করিয়া সুধ্যাসনে উপবিষ্টা। রহিয়াছেন। মাগে! তুমি 
প্রণব রূপিণী গায়ত্রী দেবী। তুমি ওকার স্বরূপা, দেবী মাহাস্ম্যে তোমায় তাই 
সর্ব ভূতের আধারভূতা মহাশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। তুমি সর্বশক্তি 
ময়ী চিগ্নন্ী, তাই দেবী পুরাণে তোমায় বলিয়াছে-_ 

 নমন্তন্মৈ নমন্তট্মৈ নমন্তশ্মৈ নমে! নমঃ 
ঘা! দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ রূপেন সংস্থিতা। 


২৭২ অস্কুর। 


মা তুমি দশ মহাবিদ্যা ) তুমি কখন ভৈরবী,কখন বগলা, কখন তাঁরা, কখন 
কালী, কখনও ছিন্নমস্তা, দিগ বসন! দিগন্বরী,আবার কখন পুরুষ, কথন প্রকৃতি ; 
তোমার অনন্ত মহিমা । মা তোমার লীলা বুঝ! ভার। তুমি ভক্তি রূপে, 
প্রীতি ।রূপে, দয়া রূপে, ধর্ম রূপে এই বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছ ৷ জননী, 
যদিও আমর! তোমার অরুতি সন্তান, যদিও আমরা মহাপাপী, তথাপি 
তোমার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। আমাদের যে এত যন্ত্র 
এত রোগ শোক এত ছুঃখ দিতেছ সে সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য, তাই 
সাধক বলিয়াছেন-_ 
.*বারে বারে আমায় ষে হুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা 
সে কেবল দয়া! তব বুঝেছি ম! ছুঃখহরা 
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়ন৷ করে 
তাই বহিতেছে সুখে শিরে হঃখেরি পশরা |” 
অজ্ঞান সন্তান তাই আমরা তোমার লীলা! বুঝিতে পারি না। সময় সময়ে 
আমাদের সচেতন করিবার জন্য, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য এই 
রোগ শোক সন্তাপ প্রদ্দান করিতেছ। তুমি যোগমায়! রূপিণী,কুল কুগুলিনী মহা- 
শরক্তি। সাধক, সাধনার বলে তোঁমাকে জাগ্রত করিয়৷ অভীষ্ট লাভ করিয়া 
থাকে। মা তুমি পাঁষাণের মেয়ে কঠোর হ্ৃদয়া হইলেও সন্তানের ছূর্দশা 
দেখিলে-_তাহাদের আর্তনাদে তোমার পাষাণ হৃদয়ও গলিয়! যায়, ছুটিয়া 
আসিয়। তাহাকে এ শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও। পাষাণী হইলেও তুমি 
করুণাময়ী, তোমার করুণার সীমা নাই। মাতৃগর্ভ-জরায়ু হইতে রক্ষয়িত্রীর 
ভার গ্রহণ করিয়া চিরদিনই রক্ষা করিয়া আসিতেছ। সম্তানকে রক্ষা করিবার 
জন্য মাতৃচক্ষু চির জাগরিত। তুমিই আমাদের স্থখের জন্য, আমাদের ভোগের 
জন্য জগতে যাবতীয় বস্তর স্থষ্টি করিয়াছ। রসনা তৃপ্তিকর কত আহাধ্য 
দিতেচ, আধিব্যাধি নিবারণের জন্য কত তরুগুল্ম ওষধির স্ষ্টি করিয়াছ। 
তোমারই কৃপায় ধন এশ্বধ্য পাইয়াছি। কিন্তু মা, তোমা হইতে সব পাইয়া 
আবার তোমারই যাদুকরি বিদ্যায়, তৌমারই মোহিনী মায়ায় আবার তোমাকেই 
ভুলিয়। যাইতেছি। 
 টচতন্য রূপিণী জননী আমাদের মোহজাল ছিন্ন কর মা! তোমার সেই শান্ত 
পৰিজ্রোজ্ছল মূর্তি ধারণ করিয়৷ জগতের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হও মা, আর অধম 
সন্তানদিগকে সেই আধ্ধ্বুগের পবিত্র মন্ত্র দানে তোমার ' উদ্ধোধন করিতে 
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শিখাও; ছুর্লঙ মানব জন্ম লাভ করিয়া যদি তোমার উদ্বোধন করিতে না পারি- 
লাম, তোমার শরণাঁগত ন! হুইলাম-মুক্তিমার্গের আশ্রয়ী না হইলাম, 
তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল কৈ? 

বু লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর কর্মফলের অবসান না হইলে আর মুক্তির 
আশা কৈ? তাই বলি মা মুক্তিবিধায়িনি, মোক্ষদাঁয়িনি, তুমি দয় না করিলে 
কেহ কি মুক্তি-পথের পথিক হইতে পারে? তুমি পরম! বৈষ্ণবী, বিষুঃ- 
ভক্তি-প্রদায়িনী, তুমি ভক্তি না দিলে ভক্তি কোথা হইতে পাইব মা? তুমি 
বিদ্যা-জ্ঞান-দায়িনী, চন্দ্র সুধ্য তোমার লোচনদ্বয়, দিবা-সধ্ধযা তোমার আরস্ত 
ও শেষ। আকাশ পাতাল তোমার মস্তক ও পদ। তোমার করাল বদনই 
সষ্টির অন্ত | 

মা! তুমি নাদ-বিন্দু-স্বরূপিনী; তোমার পদকমলে আমাদের ভক্তি যেন 
চিরদিন অচল! থাকে । জননী তুমি জগতের আরাধ্য! ; তোমার আরাধনা! করিতে 
যেন সমর্থ হই। এই অধম সন্তানদ্িগকে পদে স্থান দাও মা। 


ভ্রীমতী “নীতিকবিতা” রচয়িত্রী | 





আহ 
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( শাল্সলি। ) 

স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে শিমুল বলে। সংস্কতে ইহার 
আরও কয়েকটা পর্যায় আছে, ষথা-_ চিরজীবী, রক্তপুষ্পা, কণ্টকদ্রম, দীর্ঘ- 
পাদপা, স্থিরাঁঘু, নিম্মার! ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্সে। 
দেশভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়! থাকে ) মহারাষ্ট্রে সান্বর, গুজরাটে 
শেমল, কর্ণাটে যবলবদমর, তৈলঙ্গে কগচেটু, উৎকলে বোন্রো, মলাকায় মল্লিলবু, 
ব্রদ্দে লেটপান, ইংরাজীতে 910 ০০০০, 7:০০, লাটিনে বমবাকস্‌ মালা 
বারিকম। এই বৃক্ষ উচ্চে প্রায় ৩০1৪০ হস্ত পরিমিত লম্বা হয়, এবং ২৩ 
শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, এজন্ত ইহাকে স্থিরায়ু, চিরজীবী বলিয়া থাকে। 
ফুল দেখিতে লাশ এবং রমণীয়, এজন্য ইহার নাম রক্তপুষ্পা ও রম্যপুষ্পা। 
চৈত্রমাসে ইহার পত্র গুলি ঝরিয়া যায় এবং ফুল ফুটিতে থাকে ও বৈশাখের 


২৭৪ অস্কুর। 
গ্রারভে ফল: জন্মে। কোন কোন স্থলে কার্থিক ও মার্গশীর্ষে ফুল এবং 
টৈত্রে ফল হয়। বৃক্ষে যে সময় ফুল ফুটে, তখন দুর হইতে ইহার দৃশ্ঠ অতীব 
হুপ্দর ও নয়নাভিরাম হয়। বনম্পতি শাস্ত্রে তিন জাতীয় ফুলের বর্ণনা দেখা 
যায়। শ্বেত, রক্ত ও পীত। পর্ত, অন্মন্দেশে শ্বেত ও হরিদ্রা বের পুষ্প 
বৃক্ষ একাস্ত বিরল; রক্ত জাতীয় বৃক্ষই প্রসিদ্ধ । 

শিমুলের জড়, ছাল, ফুল ও আটা ( গর্দ ) সকলগুলিই ওষধিরূপে প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে । হল্যা্ড ( £011570 ) প্রদেশে এই তুলা এক প্রকার বন্ত্ 
প্রস্তুত হয়। বড় বড় বৃক্ষ জলে সহঙ্গে নষ্ট হয় না, এজন্য অনেকে বহু পুরাতন 
বৃক্ষ হইতে নৌক! নিম্মাণ করিয়। থাকে । বৃক্ষ হইতে লাল বর্ণের এক প্রকার 
আটা নিঃসারিত হয়, তাহাকে মোচরস বলে। বৈদ্যক শাস্ত্রে এত? বিষয়ের 


বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে । 
*মোচাত্রাবো হিমোগ্রাহী শ্িঞ্ধো! বৃষ কষায়কঃ । 
গ্রবাহিকাতিসারাম কফপিন্তাঅদাহন্তুৎ ॥১ 
অপর এক প্রকার শিমুল বৃক্ষ আছে, তাহাকে কুটশাল্সলি বলে। 


বৃক্ষভেদে গুণেরও কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে,_- 
"কুট শাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতন্থুৎ 
ভেহ্যঞ্চঃ প্লীহজঠর যুদ্‌ গুল্ম বিষাপহঃ 
বৃক্ষের ছালের গুণ ;--স্তস্তক, কফ্নাশক । ফল ও ফুল; সবার, রূক্ম এবং 
কফ পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক। কন্দ ;__মধুর, শীতল, মলস্তস্তক, দাহ, পিত্ত ও 
সম্তাপ নাশক ।॥ মোচরস ;--ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে, 
প্রত্যুত আমুর্বেদ গ্রন্থে ইহ! সর্ববরোগ্র, বিশেষতঃ পুষ্টিকারক মহৌষধ বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে। ইহ! পুষ্টিকারক, বীধ্যবর্ধক, বলকাঁরক, কাস্তিবর্ধক, শীতল, 
আমুঃবদ্ধক, রসায়ন, শ্িগ্ধ, বাঁতনাশক, গর্ভস্থাপক। সর্ব প্রকার অতিসার, 
ব্রণ বিষদোষ, যোনিদোষ, পিত্ত দাহ, বেদন! প্রভৃতি নাশ কারক। ইহার 
মাত্রা বালকের পক্ষে ২০-৪০ গ্রেণ, যুবক ও বৃদ্ধের পক্ষে ৩-৪ মাষা। 
অতঃপর, শাললি যে আমাদের একটা পরম উপকারী ওঁষধী বৃক্ষ ও ইহার 
যে কি বিশেষ গু) আছে এবং কোন কোন গীড়ায় কিরূপে যু হইয়া 
থাকে তথ্বিষয়ে নিয়ে কি্কিৎ উল্লেখিত হইল )-_ 
১) শিমুলের জড়ের ছাল চূর্ণ চিনির সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া 
মাত্রান্থসারে সেবনে, শরীর পুষ্ট ও বিষ হ্য়। 
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(২) মোচরস চূর্ণ ছয় মাষা, মিছরি ৪ তোলা, এক পোয়া গোহপ্বের 
সহিত পান, অথব| ৪ তোলা শিমুলের জড় কুটিত করিয়া রাত্রে এক পোয়া 
খাঁটি ছৃ্ধে ভিজাইয়! রাখিয়!. পরদিন প্রাতে উত্তম রূপে নাড়িয়া, ছাঁকিয়! 
একতোল। মিছরির সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে, শুক্র পুষ্ট হয় ও শরীরের 
লাবণ্য বৃদ্ধি করে। 

( ৩) মুত্রের সহিত শুক্র ও শর্করা পতন,শ্বেত শিমুলের ছাল কাচা গোহুগ্ধের 
সহিত বাটিয়া, উহার সহিত জীর! চূর্ণ এবং কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া, 
একপক্ষ কাল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, নিয়মিত রূপে সেবন করিলে, উক্ত পীড়ার 
উপশম হয়। 

(৪ ) শ্বেত শিমুলের ছাল চূর্ণ অর্ধ তোলা, ১ তোল! গব্য খ্বত, জায়ফল ্র্ণ 
২ রতি, মিছরি ছয় মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
সেবন করিলে প্রমেহ ও তজ্জনিত পীড়া আরোগ্য হয়। 

( ৫) শিমুল ফুলের পাপড়ি, সৈদ্ধব লবণ, ঘ্বতে ভর্জিত করতঃ সেবন 
করিলে, স্ত্রীলোকের কষ্টসাধ্য প্রদর, রক্তপিত্ত, কফ প্রভৃতি রোগের উপশম 
হয়। অথবা শিমুলের ছাল কিম্বা কণ্টক চূর্ণ চিনির সহিত জল দিয় পান 
করিলেও গ্রদর আরোগ্য হয়। 

( ৬) অতিসার রোগে শিমুলের ছালের রস পরম উপকারী । 

(৭ )জীর্ণাতিসারে মোচরস চূর্ণ ৩৪ মাষ! চিনির সহিত সেবন বিধি । 

( ৮) হৃদ্রোগাধিকারে, শিমুলের ছাল হুগ্ধের সহিত পাক করিয়া মাসাবধি 
সেবন করিলে উক্ত পীড়ার উপশম হয়। ইহা একটা উৎকৃষ্ট রসায়ন, 
বল ও বীষ্য কারক, বাঁতনাশক বহুদিন পধ্যন্ত সেবন করিলে, সকল ব্যাধি 
বিনাশ করিয়া শরীরের শোভা ও কান্তি বদ্ধন করে। 

আমুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার সাধারণ গুণ-_ 

"শালুলী শীতলা স্বাদ্ী রসে পাকে রসায়নী । 
. শ্লেম্বল। পিত্ত বাতাস্্ হারিণী রক্ত পিন্তজিৎ ॥” 
এতদ্‌ সমন্ধে আরও অন্তান্ত গুণ বর্ণিত আছে, বাহুলা ভয়ে এম্থলে সে সকলের 
উল্লেখ হইল ন|। 
ীআনন্দগোঁপাল ঘোষ । 





কর্তব্য । 

স্থথের আলয় ছাড়ি এ পাস্থ'নিবাসে 
কত কাল বল ওহে পথিক সুজন 
কাটাইবে জীবনের ছঃখময় দিন । 
ছুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া' জগতে 
কোন্‌ মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুলিছ এখন 
জীবনের মহোদ্দেশ্য--ন্বধন্ম পালন । 
কর্মময় এ জীবন--কর্মমভূমি ধরা 
কাধ্য ব্পদেশে জীব করে আগমন 
এ মহী মণ্ডলে। কার্যয-সমাধাস্তে পুনঃ 
কর্মফল লভি' যে যায় আপন বাসে । 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত রাম প্রবুদ্ধ গৌতম 
শিখাইতে ভ্রান্ত-নরে কর্দের মহিমা 
যুগে যুগে অবতীর্ণ অবনি-মাঝারে । 
কর্মসক্তি পরিহার--নিফাম করম 
সমাজাদি ধর্্মরক্ষা-_কর্তব্য পালন 
শাস্ত্রের চন এই--বিধির বিধান । 
তাই বলি হে স্থুধীর বৃথা কর্ম ত্য” 
কর্তব্যের মহা পথে হও আগুয়ান 
মাতৃভূমি ধরণীর হুঃখ কর দূর 
বন্মপথে গতি স্থির কর মহাজন 
সর্বভূতে সমজ্ঞান প্রজ্ঞার লক্ষণ। 
ত্যজ দস্ত অহঙ্কার মান অভিমান 
আশ্রয় করহ সেই নিত্য নিরঞ্রনে-_ 
তাহার কৃপায় হবে সর্ব হঃখ দূর 
লভিবে অস্তিমে শাস্তি হুর্লভ নির্বাণ ॥ 

শ্রীমানন্দগে!পাল ঘোষ। 


০০০ 


বীজাদস্থুরেনিষ্পত্তিরস্কুরাদ ক্ষস-ুবঃ। 
ফলপ্রদোভবেদ ক্ষইথ্মাশাব্রমোমতঃ ॥ 





পপ শশী পসরা ০৯ ০৯০ ডা ওপরও পা আপ আস শা লা «৪ ০৮. শিপ? সাপ ০ শাপিশি তি আত শপ াপাপপাপশী লা 
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২য় বর্ষ। ] ভাদ্র, ১৩১৪ । | ৮ম সংখ্যা । 
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যোগ্যতমের জয়। 


মহাত্মা ডারুইনের সময় হইতে “যোগ্যতমের জয়” ( 581৮121 01 1১5 
50556) কথাটা বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে । এখন প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই এই 
বাঁক্যটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়। থাকে । যখন প্রবল, দুর্ধলকে পীড়ন 
করিয়া আত্ম-প্রতিষ্টা করে, তখন সে এই বাক্যের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়াই মনে 
করে যে, সে নৈসর্গিক নিয়ম-ই প্রতিপালন করিতেছে । ইহাতে তাহার 
যেমন আত্ম-প্রসাদ জন্মে, তেমনই পাপ-বোধেরও খর্বতা হর। অনেকেই 
এইরূপ বুঝিয়া বলিয়া আছেন যে, ছুই-এর সংঘাতে, যে প্রবল, সে জয়ী হইবে; 
আর যে ছৃর্ধল সে পরাজিত হইবে ;-ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম । স্থতরাং এই 
নিয়ম অনুসরণ করিয়া, দুর্বলকে পদ-দলিত করিলে যদি নিজে জয়ী হওয়! 
যায়, তবে তাহাতে অধর্থ নাই। এই নিষ্ঠুর ছুনীতি পাশ্চাত্য প্রদেশকে 
এক্ষণে এক প্রকাণ্ড রণক্ষেত্রে পরিণত করিম্বাছে ; এবং ইউরোপীয়গণকে 
অন্ত ভূ-ভাগের অধিবাসীদিগের নিষ্পীড়ন-কল্পে একবারে নির্মম করিয়া তুলি- 
যাছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরাও এই নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ত 
করিয়াছি । আমর! ইহার নাম দিয়াছি, জাবন-সংগ্রাম ; এবং এই সংগ্রামে 
একান্ত অনুরক্ত হইতেছি। এই সংগ্রামের প্রবর্তক কারণ, শুতিযোগিতা । 
প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক কাধ্যের অধিকারী হইলেই প্রতিযোগিতা আপন। 
হইতে আসিয়া পড়ে। এই হেতু এতপ্জেশীগন সমাজ, প্রাচীন কাল হইতেই 


৭৮ অস্ুর। 


সে রূপ বিধানে চালিত হয় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজে, কর্ম বিভাগ প্রবর্তিত 
হইয়া, প্রতিযোগিতা এবং জীবন-সংগ্রামকে যথাসাধ্য দুরে রাখিবার চেষ্টা 
করিয়াছে । কেবল তাহাই নহে, এই কর্ম বিভীগ-ই, ক্রমে কন্বের উৎকর্ষতা 
আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু এখন জীবন-সংগ্রাম-মন্ত্র অভ্যস্থ হওয়ায়, সে 
সকলই বিধ্বস্থ হইতে বঙদিয়াছে। এখন সমাজের যুগ নহে, এখন ব্যক্তির 
যুগ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে, এবং 
সেই সংগ্রামে জয়ী হইতে ইচ্ছা করে। ইহাতে, মানব যেন নিম্ন প্রাণিগণের 
আদর্শে গঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে । সুতরাং এই “জীবন-সংগ্রাম” বাকাটা 
কি, “যোগ্যতমের জয়” কথাটার প্রকৃত ব্যাপ্তি কতদূর ) ইহা আলোচনা 
করা সঙ্গত বোধ হইতেছে । এ প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে সেই আলোচনায় 


প্রবৃত্ত হইলাম । 
জীবতন্বে “জীবন-সংগ্রাম” এবং “যোগ্যতমের জয়” কথা দুইটী এক 


বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ বাক্াদ্বয়ের অর্ধ এমন নহে যে, যে কোন 
প্রাণীদ্ধয় পরস্পরের প্রতিযোগিতা করত একে অন্তকে পরাস্ত করিল, এবং 
সেই সুত্রে বিজয়ী প্রাণী লাভবান হইল। জীব-তন্বে কেবল এইরূপ অর্থে 
এতছুভয় বাক্য ব্যবহৃত হয় না। মখন দুইটী কেরাণি-পদ-প্রার্থ এক-ই 
পদের জন্য প্রার্থনা করে, এবং একটী অধিকতর শিক্ষিত বিধায় সেই ব্যক্তি-ই 
&ঁ পদ প্রাপ্ত হয়, অপর ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় না; তখন তাহাকে ডারুইন- 
গ্রচলিত “যোগ্যতমের জয়” বল! যাইতে পারে না। জীব-রাঁজ্যে যোগ্যতমের 
জয় এইব্ধপ £--প্রতিদন্দীগণের মধ্যে যে সর্বপ্রকারে * কোন বিশেষ গ্রারক- 
তিক অবস্থার অধিকতর উপযোগী, সেই জীবিত থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করিবে 
যে তাদশ উপযোগী নহে, দে মরিয়া যাইবে। কোনও নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের 
অবস্থ! পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই স্থানের প্রাণিগণের অবস্থাও উপযুক্ত 
রূপে পরিবর্তিত হয়, তবে তাহারা এ পরিবর্তিত অবস্থাতে জীবিত থাকিবার 
যোগ্য হইল। কিন্তু তাহাদিগের শ্ব-শ্রেণীর মধ্যে জীবন-যাত্রা নির্বাহার্থ 
গ্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলে কি হইবে? হইবে, যোগ্যতমের জয়, আর 
অপরের মৃত্যু । যোগাতমের জয় অর্থেই অযোগ্যের মৃত্যু বোধ করে। 
জীব-রাজ্যে জীবন সংগ্রামের ফলে পরাজিতের মৃত্যু ভিন্ন অনয পরিণাম নাই 11 
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যোগ্যতমের জয়। | ২৭৯ 


কিন্তু এই জীবন-সংগ্রাম, বিভিন্ন শ্রেণীতূক্ত জীবগণের মধ্যে হয় না; উহ! এক 
বংশীয়গণের মধ্যেই হইয়। থাকে । গরু ও মেষের সংগ্রাম জীবতত্বের জীবন 
সংগ্রাম নহে; এক বংশজ ভ্রাতা তগিনী ও নিকট কুটুম্বগণের মধ্যে যে জীবন 
সংগ্রাম, তাহাই জীবতন্ের প্রতিপন্ন প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম *। এই সংগ্রামে 
যে জয়ী হয় সে জীবিত থাকিয়৷ বংশ বৃদ্ধি করে, আর যে পরাজিত হয় সে. 
মরিয়া যায়। ইহাই জীব-রাজ্যের নৈসর্মিক বিধান । এই বিধান অনুসারেই, 
জীব, ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । প্রকৃতি এই নির্মম, কঠোর, 
এবং ধ্বংসাত্মক বিধান মতেই প্রাচীনতম কাল হইতে জীবরাজ্য নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন । ও 

কিন্ত জীবরাজ্য অর্থে কি সমস্ত জীবরাজ্যই বুঝিতে হইবে? মানবও 
কি এই নিয়মের বশবন্তী? তবে এই গৌরবান্বিত জীবের বিশেষত্ব কোথায় ? 
মানব যে চিরদিন এই ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিল না, ইহা নিশ্চিত। যদি 
তিন লক্ষ বংসর মানবের আবির্ভাব ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বেশী ভ্রম 
কর! হইবে না। মানব [1০০০7 যুগের পুর্বে যে বিদ্যমান ছিল না, 
ইহা! একরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে কঠোর 
বিধান অনুসারে প্রকৃতি মানবেতর জীবরাজ্য এতদিন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, মানবের আবির্ভাবের পরেও কি ঠিক সেই বিধানই অব্যাহতরূপে 
কাধ্য করিতেছে £ মানবও কি সেই নিয়মই নতশিরে পালন করিতেছে ? 
এই নিয়ম পালন করিলে ত তাহার শেষ পরিণতি অযোগ্যের মৃত্যুতে ; মানব 
কি সেই পথেই অগ্রসর হইতেছে ? এই প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া মানব 
কখনই স্থির থাকিতে পারে না । 

আর্দ্রতা শুঞ্কতা, শৈত্য উষ্ণতা, আলোক অন্ধকাঁর_এই সকল লইয়াই 
প্রকৃতি চিরদিন খেলা করিতেছে । এই সকলের সাহায্যেই প্রকৃতি প্রাচীনতম 
কাল হইতে স্বকাঁ্য-সাধন করিয়া আসিতেছে । সেই প্রাচীন কাঁল হইতেই 
জীব এই সকলের অধীনতা করিতেছে । কখনও দুরন্ত শীত, কখন র! 
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২৮৩ অঙ্কুর । 


অসহা গ্রীক্ষ, এই সকল সহ করিয়া যে জীব আহার সংগ্রহ করিতে পারিল, 
এবং শক্র-হস্ত. হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইল, সে বাচিল। যেজীব 
তাহা পারিল না, সে মরিয়া গেল। এরূপ, মৃত জীবের দেহ, অথব। দেহাংশ 
পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহারা কেহই জীবন-সংগ্রামে জয়ী 
হইতে পারে নাই। কিন্তু মানবের ইতিহাস এরূপ নহে। মানব দারুণ 
শীতে অথব! অত্যুঞ্ণ তাপেও আত্মরক্ষা করিতে এবং আহার সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হয়। দেহের উপযুক্ত পরিবর্তন না হইলে এই সকল সময়ে মানবেতর 
জীব বাঁচিয়! থাকিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মানব--দৈহিক পরিবর্তন না হইলেও, 
বুদ্ধি-বলে আত্মরক্ষা! করিতে পারে। চিরতুষারাবৃত মেরু প্রদেশে মানবেতর 
জত্ব দৈহিক পরিবর্তন দ্বারা বিশেষরূপে শ্রক্ষিত না হইলে বাঁস-ই করিতে 
পারে না। কিন্তু মানবের দেহ এরূপে পবিবন্তিত না হইলেও, এ সকল দেশে 
মানব বুদ্ধি বলে আত্মরক্ষা করিতেছে । মানব কখনই প্ররুতির তাড়না 
নতশীরে সহা করিতে সম্মত হয় না। প্রকৃতি যদি বলেন, পতুমি মর,» মানব 
বলে “আমি মরিব না।” মানব প্রকৃতির অবাধ্য পুত্র *। সে সহজে অধীনতা 
খ্বীকার করিতে ইচ্ছুক হয় না; বরং প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া, আস্মপ্রতিষ্ঠ 
করিবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে। আর, মানব যদিও পরস্পরের প্রতি- 
যোগিতা৷ কতিয়া লয় সময় যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই, তথাপি 
তাহাতে পরাজিত পক্ষ একবারে সকলেই মরিয়া যাঁয় না। অতি প্রাথমিক 
অবস্থাতেও, বোধ হয়, প্অযোগ্যের পরাজয়ে" একবারে মৃত্যু ঘটে নাই! 
এখনকার উন্নত অবস্থায় ত তাহা হইতেই পারে না। প্রতিদন্দী মানব 
সমাজে, জয়ী 'ও জিত হয়ত পরম্পরের সহিত মিশিয়া এক হইয়া 'যায়, নতুবা! 
পরাজিত পক্ষ স্থানান্তর আশয় করে; নচেৎ এ পরাজয়ের ফলে জিতের দেহ 
ও মন এরূপভাবে পরিবন্ঠিত হয় যে, তাহার মধ্য দিয়াই মানব ক্রমশঃ উন্নতির 
পথে অগ্রসর হয়। পরাছ্িতের অবনতি নির্দিষ্ট সীমা প্রাপ্ত হইলে, তাহার 
প্রতিক্রিয়।-স্বরূণ উন্নতি অনশ্থস্তাবী হইয়া উঠে। সভ্যতায় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর 
হইয়া থাকিলেও, পে নির্খীল হইতে কখনই সহজে স্বীকার করে না। এই 
রূপে, মানব, প্রতি? চির গন বিধানকে পদে পদে বিপর্যাস্ত করে। প্রকৃতি, 
অন্য জীব জন্থর বিব্রনে মে কঠোর নিযমানুসারে যুগ বুগান্তর হইতে কাধ্য 
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যোগ্যতমের জয়। ২৮১ 


করিয়৷ আঁগিতেছিলেন তাহা মানবের নিকট প্রতি পদে ব্যর্থ হইতেছে। 
এই বিদ্রোহী সস্তান স্বীয় বুদ্ধি বলে প্রকৃতির চিরস্তন নিয়ম অব্যাহত রাখিতে 
দেয় নাই। সে, প্রকৃতিকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত, প্রথম হইতেই চেষ্টা 
করিতেছে । তাহার ফলে এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে 
আর সেই চিরন্তন নিয়মের অধীনে ফিরিয়া যাইতে পারে না। সে, যে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিয়াছে, তাহাতে সে চিরাতীত কাল হুইতে জয়ী হইয়াই আসি" 
তেছে । এই দিপিজয় কার্যে তাহার প্রধান সহায় মস্তি । এই পদার্থ 
পু'৪10815 যুগে জীবরাজ্যে অতি অল্পই ছিল। সে যুগে মানব ছিল ন। 
মানবেতর জীবগণের মন্তিক্ষ ক্ষুদ্র ছিল। কিন্ত, এই যুগের শেষ ভাগে অথবা 
7)19027 যুগের প্রথম ভাগে অন্তান্ত জন্তর সহিত মানবের পূর্ববর্ধি- 
গণেরও মস্তি যুগপৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে অনেক স্তন্তপায়ী জীব, 
যুগপৎ বর্ধিতমস্তি্ষ হইয়। গেল। ইহার কারণ যাহাই হউক, কিন্তু এই 
অবস্থার ফলেই মানবের আবির্ভাব। সে বর্ধিতমন্তিফক লইয়াই অবতীর্ণ 
হইল। স্থৃতরাং প্রকৃতির অসহনীয় শীত-তাপের অধীনত করিতে সে প্রথম 
হইতেই নুনাধিক অস্বীকার করিতে লাগিল । এইরূপে সে কেবল যে 
জীবিত আছে, তাহা নহে; উত্তরোন্তর বংশ বৃদ্ধি করত ধরাতলে বহু বিস্তৃত 
হুইয়! পড়িয়াছে। 

প্রকৃতির অবাধ্যতা করিয়া মানব অনেক বিপদ আঁপনি ডাকিয়া আনি- 
যাছে, তাহা সত্য; কিন্ত সে যে আর কোন কালেই প্রকৃতির চিরন্তন বিধান 
স্বেচ্ছায় স্বীকার করিবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ষে 
অযোগ্য, তাহাকে সে সর্ঝ গ্রযত্ণে রক্ষা করে। তাহার আম্মরক্ষা বৃত্তি ক্রমে 
পরিবারে, স্বদেশে ও সমস্ত ধরাতলে প্রসারিত হইয়া তাহাকে বিবিধ সব্গুণে 
ভূষিত করিয়াছে । দয়, ধর্ম প্রভৃতি উচ্চতম গুণে মানব অলঙ্কৃত হইয়াছে। 
ইহাই তাহার প্রধান গৌরব। ইহা সে কখনই সহজে পরিত্যাগ করিবে 
না। তাহার মন্তিক্ষের বৃদ্ধি এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছে, সত্য *। প্রাথমিক অবস্থান 
তাহার মন্তিষষ যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আর হইতেছে না, 
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২৮২ অসুর 


সত্য। কিন্ত মানব স্বীয় জীবন ব্যাপারের সুবিধার জন্য, এবং অন্যান্ঠ 
উচ্চতর কারণে,মন্তিষবের ক্রিয়া শক্তির এক্তই উৎকর্ষ সাধন“করিতেছে যে,তাহার 
সীম! নির্দেশ করিবার উপায় নাই। মানবের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমে উৎকর্ষতা- 
সাধন হইতে হইতে, তাহার চিৎশক্তির এত উন্নতি হওয়া সম্ভব যে, অবশেষে 
তাহ! অচিস্তানীয় বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন মানব অনন্ত উন্নতির 
অধিকারী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উপায়--সর্ব গ্রযত্বে প্রকৃতিকে 
পরাজয় করিবার চেষ্টা--প্রকৃতির অবাধ্যতা | কিন্তু গ্রকৃতির অনুসরণ করাই 
যথার্থ অবাধ্যতা । শীত তাপ প্রভৃতি যে সকল ছন্দ শক্তি লইয়! প্রকৃতি 
কার্য করেন, তন্মধ্যে একের অন্ুনরণ করত অন্তকে পরাজয় করাই একমাত্র 
প্থা। প্রকৃতির নিয়ম অন্ুনরণ করিলেই প্রকৃতি আপন হইতে পরাজয় 
স্বীকার করেন। প্রকৃতির পরাজয়েই মানবের উন্নতি । যে মানব, উন্নতি 
ইচ্ছা! করে, সে সর্বাগ্রে প্রকৃতিকে পরাজিত করিতে যত্রবান হইবে। ইহাতে 
গতাস্তর নাই। উন্নতি নানাবিধ 3 সুতরাং যে প্রকার উন্নতি লক্ষ্য কর! যায়, 
তদন্ুরূপ যত্র করাই সঙ্গত। যদিও মানবজীবনের যে কোন বিভাগেই উন্নতি 
হউক, অন্ত বিভাগেও তাহার প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি 
ঈপ্সিত পথে একাগ্র চেষ্টাই উগ্নতির প্রধান উপায়। দৈহিক ও মানসিক 
উন্নতি ইচ্ছা করিলে, যাহার উপর এতহুণ্য় নির্ভর করে, তৎপ্রতি মনোযোগ 
কর! উচিত। জীবরাজ্যে দ্বিবিধ কারণ পরিবর্তন সিদ্ধ করিয়া থাকে। 
১ম পারিপার্থিক অবস্থা; ২য় বংশান্ুক্রম। পারিপার্থিক অবশ্থানুসারে যে 
পরিবর্তন উৎপন্ন হয়, বংশ পরংপরাগত হইলে তাহার স্থায়ীত্ব বিধান হইয়া 
থাকে। স্থতরাং মানব কোন নির্দিষ্ট পথে উন্নতি ইচ্ছা! করিলে, এই ছুই উপায়ের 
আশ্রয় লওয়া অত্যাবশ্ঠটক | পারিপার্থিক অবস্থা যাহাতে বাঞ্চিত ফলের 
অনুকূল হয়, এবং যাহাতে ০সেই অনুকূলত! বংশানুক্রমে রক্ষিত হয়, তাহ! 
করিতেই হইবে । নচেং, মানব কখনই সফল হইতে পারে না। এইরূপে 
প্রকৃতিকে জয় করিতে সময়ের আবশ্তঠক হইলেও, কি সামাজিক, কি রাজ- 
নৈতিক, সর্ব প্রকার উন্নতিরই এই একমাত্র পথ। প্রকৃতিকে পরাজিত করিতেই 
হইবে। কিন্ত কথায় বলে “বড় হবি ত ছোট হ'”। তাই প্রকৃতির অনুগত 
হইয়াই তাহাকে পরাজয় করিতে হইবে। প্রকৃতির বিবিধ বিধান সমূহ 
যথাসম্ভব আয়ত্ব করিতে হইবে, তৎপরে একের অনুসরণ করত, অন্থকে 
গ্রতিরোধ করিতে হইবে। প্রকৃতিকে বুঝিলেই তিনি আপনা হইতে পরাজয় 
ত্বীকাঁর করেন । তাহার এই মহত্ব থাকাঁতেই মানব ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, 
এবং পরিণামে অমরত্ব লাভ করিবে, তত্তিন্ন উপায়াস্তর নাই। 


ভ্শশধর রায়। 


নুর্যযদেবী ও পরিমলদেবী। 


[ ১৮৪৯ ব্ীষান্দে গবর্ণমেন্টের বৈদেশিক বিভাগের সেজেটারী (8০:95: 6০ 08৫ 
০910) 10819000606) সার্‌ হেনরী ইলিয়ট মহোদয় তাঠার বহুবর্ষের যত ও পরিশ্রম গ্রনৃত 
“ারতবর্ষের ইতিহানিকগণ কথিত ভারতবর্ষের ইতিহাস” [71501 01 [1015 ৪৪ 
6010 07 168 ০ [71960921875 নামক গ্রন্থ মুদ্রাঞ্চিত করেন। ইহাতে আরবা ও 
পারস্য ভাষায় লিখিত ধনু সংখ্যক মুসলমান এঁতিহাসিক-লিখিত, বহু সময়কার ইতিহাস 
অনুদিত ও সঙ্কপিত আছে। কছনাম! নামক একপত্ডে আরবীয়গণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয় 
বৃন্ধান্ত ঘর্ণিত হইয়াছে । মহম্মদ বিন্‌ কাশীম নামক যুবক, খলিফ| ওয়।লিদের প্রধান 
দেনাপততি হাজাঞ্জ কর্তৃক ত।রত বিভয়ের জন্য ৭১* ্রীষ্টাব্ধে প্রেরিত হন। উক্ত যুবক 
অসামাগ্ত বীরত্ধের সহিত পিন্ধু ও তৎ সন্নিহিত অনেকগুলি রাজা জয় করেন। সিন্ধু রাজোর 
ব্রাঙ্ধণ ভূপতি দাগীরও অনামানা বীরত্বের সহিত শক্রবধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে গঞ্ত্ব 
প্রাপ্ত হন। এ কছ.নাম! হইতে বক্ষাম।ন প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে। ] 


আলী আবুল হাসান হামাদানীর পুক্র মহন্মৰ্ব বলেন যে, যেদিন রাজা 
দাহীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন সেই দিনে তাহার অন্তঃপুর হইতে তীহার দুইটি 
অনুঢা কন্তা বিভ্েতৃুগণ কর্তৃক ধৃত হয়েন এবং মহল্মদ কাশীম তাহাদিগকে 
কয়েকজন নিগ্রো ক্রীতদাসের তত্বাবধানে বাগদাদ নগরে পাঠাইয়া দেন। 
খলিফা তাহাদিগকে অন্তঃপুরের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন । এবং যতদিন তাহারা 
পথশ্রান্তি বশত: তাহার সম্মুখীন হইবার অনুপযুক্ত থাকে, ততদিন তাহাদিগকে 
যতের সহিত রাখিবাঁর আদেশ প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল অতিবাহিত 
হইলে, তাহাদের বিষয় খলিফা সছৃদ্ধার মনে উদয় হইল এবং তিনি তাহা- 
দিগকে রজনীযোগে আপনার নিকট আহ্বান করাইলেন। ওয়ালীদ আবাল 
মালীক এ কন্তা দুইটার মধ্যে কোন্টি জোষ্ঠ তাহা জানিবাঁর জন্য দ্বিভাষীকে 
অনুজ্ঞ। করিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে জে্ঠাকে সম্প্রতি নিজের নিকটে 
রাখেন এবং কনিষ্ঠাকে অপর কোন সময়ে আহ্বান করেন। দ্বিভাষী 
প্রথমতঃ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন । বড়টি বপিল, আমার নাম 
হর্যদেও ( হুর্ধ্যদেবী )। কনিষ্ঠা কহিল, আমার নাম পরমলদেও ( পরিমল 
দেবী )। খলিফা বড়টিকে নিকটে ডাকিলেন এবং ছোটটিকে ফিরাইয়া দিয়া 
যত্বের সহিত রক্ষা করিবার জন্ত আভা দিগেন। যখন তিনি জ্োষ্ঠাকে নিকটে 
বসাইলেন এবং সে তাহার মুখাব গুন উন্মোচন করিল, খলিফা তাহার প্রর্তি 


২৮৪  অহুর। 


ৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার অলৌকিক লৌন্দর্যে এবং রূপলাবণ্যে বিমোহিত 
হইলেন। তাহার তীব্র অপাঙ্গ দৃষ্টিতে খলিফার হৃদয় হইতে ধৈর্য অন্তর্থিত 
হইয়া গেল। তিনি সুর্যদেবীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেন এবং তাহাকে নিকটে 
আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু হু্যদেবী দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল এবং বলিল, 
হে রাজন্‌ আপনি দীর্ঘজীবী হউন। আমি আপনার শয্যার উপযুক্তা নহি। 
কারণ, আপনার সৈম্াধ্যক্ষ ইমাছুর্দিন মহম্মদ কাশীম আমাদিগকে রাজকীন্ন 
প্রাসাদে প্রেরণের পূর্বে তিনদিন নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। হইতে পারে 
এইকপ প্রথা আপনাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এপ অপমান রাজ- 
গণ কর্তৃক সহা হওয়া উচিত নহে। খলিফা প্রণয় তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন এবং ধৈর্যের বল্গা তীহার হস্ত হইতে শ্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ক্রোধের আতিশয্য বশতঃ তিনি ব্যাপারের যথার্থ অনুধাবন করিবার জন্ত অপেক্ষা 
করিলেন না । তিনি কাগজ এবং কালী চাহিয়া! পাঠাইলেন এবং স্বহস্তে 
একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। চিঠি খানি মহম্মদ কাশীমের নামে লিখিত 
হইল, “তুমি যেখানেই থাক আপনাকে চর্মপেটিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
সেলাই করাইয়! লইবে এবং সেই পেটিক1 রাজধানীতে প্রেরণ করাইবে”। 
যখন মন্দ কাশীম এই পত্র প্রাপ্ত হন, তখন তিনি উধাফর ( উদ্াপুর ) 
নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আপনার লোকদিগকে রাজাজ্ঞা প্রতি- 
পালন করিবার জন্ত আদেশ দিলেন; এবং তাহারা তাহাকে চর্মের মধ্যে 
পুরিয়া সেলাই করিয়! ফেলিল; এবং সমস্তটাকে সিনদুকে স্থাপিত করিয়া 
রাজধানীতে প্রেরণ করিল । এইরূপে মহম্মদ কাঁশীম তাহার আত্মাকে ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিলেন। অন্যান্য কর্মচারিগণ স্ব স্ব স্তানে থাকিলেন, কিন্তু কাশীম 
সিন্দুকের মধাগত হইয়া! খলিফার নিকট প্রেরিত হইলেন। যারওয়ালির পু 
ওয়ালীদ আবছুল মালীকের শস্তঃপুর রক্ষক তাহার নিকট বিদ্দিত করিলেন 
যে, মহম্মদ কাঁশীম সকিফী রাজধানীতে আনীত হইয়াছেন। . খলিফ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন “সে মবিয়ছে না বাচিয়। আছে?” উত্তর দেওয়া হইল “খলিফার 
জীবন, সৌভাগ্য এবং সম্মান চিরস্থায়ী হউক। যখন উধাফুরে রাজকীয় 
আল্ঞা পৌছিল, মহন্মৰ কাশীম ততক্ষণাঁৎ বাদশাহের হুকুম অনুসারে আপনাকে 
কাচা চামড়ার মধ্যে সেলাই করিয়া লয়েন এবং ছুই দিনের মধোই আপনার 
আত্মাকে পরমেশ্বরে সমর্পণ করেন এবং অনস্তধামে চলিয়! যান। তিনি যে 
সকল দায়িত, পুর্ণ কর্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, কর্ম ধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার 


সূর্যঃদেখী ও পরিমলদেবী। ২৮৫ 


তত্তৎস্থানে থাকিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছেন এবং খলিফার নামে থুত্বা 
( কোরাণের উপদেশ পূর্ণ প্রাত্যহিক ভক্গনা ) পঠিত হুইয়া থাকে। এবং 
সেই সকল কর্াধ্যক্ষ মুসলমানের প্রাধান্ত রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ববান্‌ 
আছেন। 

খলফা সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলেন এবং পূর্বোক্ত বালিকাদ্য়কে নিজের 
সম্মুথে আসিতে বলিলেন । তাহার হস্তে একটি পুম্প-কিসলয় ছিল, তিনি 
সেইটি মৃতের মুখের নিকট লইয়৷ কহিলেন, “ছুহিতৃদ্ধয় দেখ, আমার সুদুরাবস্থিত 
কর্মঢারিগণ পধ্যন্ত আমার আগ্রা কিরূপ প্রতিপালন করে। যখন আমার 
আজ্ঞা কনোজে পৌছিল, এই ব্যক্তি ইহার অমুল্য জীবনকে আমার আল্ঞার 
নিকট বলি দিল।” তখন ধর্মূপরায়ণ! জান্কী (অর্থাৎ সুধ্যদেবী) তাহার মুখ 
হইতে কাপড় সরাইয়া মস্তক ভূমিতলে স্থাপিত করিরা বলিল “মহারাজের 
জীবন দীর্ঘ হউক এবং তীহার সৌভাগ্য এবং মহিমা! বহ্বর্ষ ব্যাপিয়৷ বাড়িতে 
থাকুক্‌, এবং তিনি পূর্ণদ্জানে বিভুধষিত হউন । যাহা কিছু বাদ্‌পাহ মিত্র বা 
শত্রুর নিকট শোনেন, তাহার উচিত হয় যে, তাহা বিবেচনার নিকষ প্রস্তরের 
দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লন) এবং কথ। গুলি মনের মণ্যে উত্তমরূপে ওজন 
করিয়া দেখেন। এই সকল করার পরে যি এ বাক্যগুলি সত্য এবং সংশয়- 
ম্র্শ শূন্য বল্িয়! স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে, নায়ের 'অনুমত আদেশ 
গ্রধান করা উচিত। এইরূপ করিলে তিনি ঈশ্বরের ক্রোধভাজন হন 
না এবং মনুষ্য জিহ্বা কর্তৃক অপবাদের বিষয় হয় না। সত্য বটে, 
আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু আপনার বরণীয় অন্তঃকরণ 
বিবেচনা এবং ন্যায় বিচাঁরে হীন বলিয়া অনুমিত হইতেছে । মহম্মদ কাশীম 
আমাদিগের নন্মান অক্ষু রাখিয়াছিল এবং আমাদিগের সহিত পুত্র অথবা 
ভ্রাতার ন্য।য় ব্যবহার করিয়াছিল। এবং সে কখনই আপনার এই অধীনা- 
্বয়কে কামদুষিত হস্তে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সেই ব্যক্তি হিন্দ, এবং সিদ্ধের 
অধিপতিকে বিনাশ করিয়াছে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের রাজা-ধ্বংস করিয়াছে, 
এবং আমাদিগকে রাজপদের মর্যাদা! হইতে দাঁসী অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। 
তজ্জন্য, বৈরনির্যাতন এবং এই নকল অনর্থের প্রতিহিংসা লইবার অভি প্রায়ে, 
আমর! খলিফার সন্ুখে মিথ্যাকথ! উচ্চারণ করিয়াছি এবং আমাদের অভিপ্রায় 
সংসাধিত হইয়াছে । এই কল্পিত বাক্য এবং 'প্রতারণ! দ্বারা আমর! বৈরশুদ্ধি 
করিয়াছি । যদি খলিফা সহসা এরূপ ভীষণ আজ্ঞা প্রদান না! করিতেন, ষ্দি 


২৮৬ অককুর। 


তিনি তাহার বুদ্ধিকে ক্রোধের প্রাবলো নই করিয়া! না ফেলিতেন, ধরি তিনি 
বিষয়টির পুঙ্থাগুপুঙখ তথ্যাথপন্ধান লওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতেন, তাহা হইলে 
ত্বাহাকে এখন এরূপ অনুতাপ এবং তিরস্কারের পাত্র হইতে হইত না এবং যদি 
মহম্মদ কানীম অন্ততঃ এতই] দূরদর্শিত! রাখিত যে পর প্রাপ্তি মাত্র আপনাঁকে 
বন্ধ না করিয়া! একদিনের পথ অতিরুম করিয়া! তারপর বদ্ধ করিত, তাহ! হইলে, 
হয়ত এখন সে তদন্তের মুখে অব্যাহতি পাইতে পারিত এবং মরিত না।”, 
খলিফা এই বিবরণে অত্যন্ত ছঃখিত হইলেন এবং পশ্চান্তাপের আতিশযাবশতঃ 
কর-পৃষ্ঠ দংশন করিলেন। জান্কী পুনরায় কিছু'বপিবার উপক্রম করিল এবং 
খলিফার দিকে দৃষ্টিপাত করিল । সে বুঝিল যে খলিফার ক্রোধ যারপর নাই 
উত্তেজিত হইয়াছে । তখন দে বলিল “মহারাজ, একটি গুরুতর ত্রান্তিজনক 
কার্য করিয়াছেন। আপনার উচিত ছিল না যে ছুইটি বন্দিনীর জন্য এমন 
একব্যক্তির বধ-সাধন কর!, যাহা কর্ডুক আমাদের মত ধর্মাশালিনী অন্যুন এক 
লক্ষ কন্যা বন্দীরুত হইরাছে। এবং যাহা কর্তৃক হিন্দু স্থানে ও সিন্ধুদেশের অন্ততঃ 
সত্তর জন রাজা সিংহানন হতে রণক্ষেরে সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা কর্তৃক 
মন্দির সমূহ চুর্ীকৃত 2:31, তত্তৎ স্থানে মস্জীদ নির্মিত হইয়াছে । যদি মহম্মদ 
কাণীম কোন সামানা কট বা মবহেলা বশতঃ অপরাদী হইয়া থাকে, তথাপি 
আমাদের কল্পিত সায় তাহার প্রাণবধ করা আপনার উচিত ছিল না।” 
খলিফ! ছুই ভগিনীত্ই প্রাচীরের মধ্যে গাথিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন । তেই 
দিন হইতে ইদ্লাসের পতাকা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাঁবে উড্ডীয়মান হইল এবং 
এখনও অগ্রসর হইেছে। 

মীর মাসুম নামক আর একজন এঁতিহাদিক মহন্ম্দ বিন কাশীমের মৃত্যু 
সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাও প্রায় উপর্ধক্ত বিবরণের সমান । কেবল 
তিনি এই টুকু লিখিয়'ছেন যে, খলিকা এঁ কন্যাদ্বয়কে অশ্ব লাঙ্গুলে বন্ধ করিয়া 
সমস্ত নগরময় র।জবয্বের উপর দিয়! টানিয়া লইয়া যাইবার এবং পশ্চাৎ 
টাইগ্রীস নদীতে নিক্ষেপ করিবার হুকুম দেন। মীর মান্গুম আরও লিখিয়া- 
ছেন যে, মহন্মদ বিন কাশীম দামান্ক নগরে সমাহিত হন। 

'ৃতৃহগ বুল্জান' গ্রন্থের রচয়িতা মাহাপ্মদ বিন--ইহাঁরা ( সচরাচর বা 
নামে বিখ্যাত) বগদাদের খপিফার্দিগের প্রাবল্যের সময়ে তাঁহাদেরই রাজধ(নীতে, 
্রী্থীয় নবম শতাব্দীতে, বাস করিতেন। তাহার গ্রন্থধানি সিন্ধু জয়ের নিতান্ত 
অআধনতন পময়ের নহে; এই অন্য বিশ্বাসা বলিয়া সমাদৃত 1 উহাতে ঁ কন্যা! 


সূ্ধ্যদেবী ও পরিমলদেবী । ২৮৭ 


ছয়ের গল্প একেবারেই নাই। বিলাছুরীর মতে মহম্মদ বিন কানীম খলিফা, 
ওয়ালীদের মময়ে মরেন নাই । ওয়ালীদের ভ্রাত। সুলেমানের সময়ে তাহার 
মৃত্যু হয়। মুলেমান মহন্মৰ বিন কাশীমকে পুরস্কৃত করেন নাই, বরং পীড়নই 
করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহার অকাল মৃত্যু ঘটে। 
আমরা তিনখানি ইতিহাসের কিরৎ কিয়ৎ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ঘটনা-কাণ্ডে বাগদাদের নাম কেন আদিল? কারণ 
ওয়ালীদ ৭*৫ হইতে ৭১৫, খুষ্টাব্ব পধ্যন্ত রাজত্ব করেন । ওমাইয় বংশীয় 
খলিফাদ্দের রাজধানী দামাস্ক নগর এবং ওয়ালীদ ইহার যষ্ঠ খলিফা। চতুর্দশ 
খলিফা মেরোক'! দ্বিতীয়ের সময়ে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাণীর বংশীয় আবুল আব্বাস 
সাফা কর্তৃক ওমাইয় বংশের উচ্ছেদ সাধন হয়। আব্বাস সাফার পুত্র আবু 
জাফর আল্‌ মন্সুর, দামাস্ক এবং কুফ! উ€য় স্কানই নিরাপদ নহে জানিয়া, 
বোগদাঁদ নগরে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাত্মা! সার উইলিয়ম 
মুর তাহার প্রসিদ্ধ "খলিফাদিগের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন-- 
"6০ ৪ 5015014 8101)115 12781050001 018 4 009551059. 7116 
08111600091 00016 ঠিটো?। 10510750815 11675 0119 175911701/ 01 009 
1916 07850 110001%610111017 50151550 15 পি] 0০ 06 10210163171 
116 8001)18695, 01761608100 0106 ০02 10091716005 81910 
1101006 86810500006 109৩. 1106 01 091101054৪১ 0189117 ৪0907 
৫0110 75 053 56200105810, £790707 0801051 85 1098706৫ 


১% ৮০ ]8121 56০01)4 001১6 4১008351069 ৪ 1398094 15 11193 
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বুঝিতে হইবে বাগদাদ নগরে রাজধানী স্থাপিত হওয়া খলিফা ওয়ালীদের সময় 
হইতে অদ্বশতাধ্দী পরে সংঘটিত। আমর! সময় বুঝাইবার জন্য কয়েকটি 
গ্রধান প্রধান ওমাইয় ও আব্বাসীয় খলিফার ভালিক! নিয়ে দিলাম। 


১। মোয়াভীয়া ৬৬১--৬৭৯ খ্রীষ্টা 
২। ইয়েজীদ | ৬৭৯--৬৮৩ এ 
৩। মোয়াতীয়া দ্বিতীয় ৬৮৩. & 
৪1 মেরোয়। প্রথম ৬৮৩--৬৮৪ ৪ 
৫ | আবছুল মালীক ৬৮৪--৭০৫ » 
৬। ওয়ালীদ প্রথম ৭০৫--৭১৫ 


প। সুলেমান ৭:৫--৭১৭ এ 


২৮৮ | অগুর। 


৮1 ওমর ৭১৭--:৭২ খ্রীষ্টা 
৯। ইরেজীদ দ্বিতীয্‌ ৭২০_-৭২৪ ৭ 
১০ । হাসাম ণ২৪---৭৪৩ এ 
১১। মেরোয়” দ্বিতীয় ৭৪8--৭৫০  ॥ 





আববাশীয় বংশ। 


১। আবুল আব্বাস সাফ! ৭৫*-৭৫৪ খ্রী্াক 

২। আবু জাফর আগ মনম্ুর ৭৫৪--৭৭৫ ৯ 

৫ | হারূন আল রশীদ ৭৮৬--৮০৯ » 

৭। আল মামুম ৮১৩--৮৩৩ ৯ 
আলমোস্তাসিম ১২৫৮-- 


মহাত্মা ইলিয়ট, তাহার অতুলনীক গ্রন্থে অনেক সমস্যার মীমাংস! করিয়াছেন 
এবং অনেক অসামঞ্রস্কে সমঞ্জসীতৃত করিয়াছেন। কিন্তু ওমাইয় খলিফা- 
দিগের সময়ে কেন বাগদাদের নাম উল্লিখিত হইল, ইহার কোঁনও মীমাংসাই 
করেন নাই। এলকনৃষ্টোন্‌ এই গল্প বর্ণনা কালে নিজ ইতিহাসে বোঁ্দাদের 
নাম দেন নাই। তিনি দামাঙ্ক (ভামাঙ্কন্‌ ) নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। 
এলফিনষ্টোনের অনেক পূর্বে ইলিয়ট, কছ নামা গ্রন্থে দামাঙ্কের সহিত একবার 
মাত্র 'এই বোগ্দাদ নাম কেন মিলাইলেন, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মীর- 
মান্থম, কাশীমকে দ্ামাস্কে কবর দিয়াছেন কিন্তু সিদ্ুরাঁজ কন্যাদ্বয়কে টাই গ্রীপে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। টাইগ্রীপ বোগ্দাদের তলবাহিনী নদী দামাস্ক হইতে 
শতাধিক ক্রোশ দৃরবন্তা, মীর মাস্থম ষে এরূপ লিখিবেন আশ্চর্য্য নে । তিনি 
ষোড়শ শতাব্দীর লোক; কছামাই তীহার প্রামাণ্য গ্রন্থ । এই সকল 
গোলমালের দরুণ কোন কোন এঁতিহাসিকের মত এই বে,গল্পটি অনৈতিহানিক 
ইলিয়ট নিজেই লিখিয়াছেন 0০ 1১01৩ 90০15 ০0611811719 57৬60)001১ 177016 
01101779170 01771) 06 185110.5 | 

গর্নটাকে সত্য মনে করিতে গেলে, প্রথমে মনে করিতে হইবে যে, 
ওমাইয় বংশীয়ের রাজত্বকালে বোগ্দাদের আস্তত্ব ছিল এবং ইহা রাজধানী 
না হউক, একটি প্রধান নগর ছিল এবং রাজার! কখন কথন 
এখানে আপিয়া বান করিতেন এবং রাজকার্ধযও করিতেন। এতটা 
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মনে না করিলে কছ.নামার একথা সত্য হয় না স্ব কাশীম কন্যাদ্বয়কে 
“ৰোগ দাদে” খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। ওমাইয় বংশীয় খলিফাগণ 
কখন বোগদ্াদদে আদিতেন ইহার উপ্লেখ অপর কোথাও নাই । তবে 
বোগ.দাঁদ যে পূর্ব্ব হইতেই একটা স্থান ছিল, তাহার প্রমাণ মুসলমান সম্প্রদায় 
একবাক্যে যাহা দেন, তাহা এই । মহন্মদদের আবর্ভাবের শতবর্ষ পূর্ব্বে, পারন্তের 
অগ্নিউপাসক, সাসানীয় বংশীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট নৌসের্োয়া, তাহার রাজধানী 
মেদায়েন পরিত্যাগ পুর্ববক বিচার কাধ্য-নিধ্বাহের জন্য, উহার পনর মাইল উত্তরে 
বাগদাদ নামক স্থানে কখন কখন অবগ্ঠিতি করিতেন। দাঁদ-ন্যায় এবং 
বাগ... উদ্যান, বিচারের ডগ্যান হহাই বাগদাদ শব্দের ঝুত্পন্তি এবং এই জন্তাই 
বাগদাদের উতৎপত্তি। বহু ব্যবহারে বাগদাদ ক্রমশঃ বোগঞ্াদ হইয়। গিয়াছে। 
কিন্তু গীবনের ইতিহাসের পাদ টাকায় (০০৫ 006) লেখা আছে,_যে 
বাগডাড্‌ নামক একজন খুষ্টান সন্যাসী শ্ খানে থাকিতেন, তাহাতেই 


বাগ ডা, নাম! 
শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য ৷ 
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করি--সেই প্রেমময়ে--প্রাণ সমর্পণ, 
বহে প্রেম'আোতঃ বিশ্বে, যার করণায়। 
ধা'র প্রেম-নীরে জীব নিয়ত মগন, 
প্রেমে বাধা বিখ-স্বর্গে ধার মহিমায় | 
জাগে জাব যধা'র নামে, পায় পরিত্রাণ, 
হেরে-_হ্রি ছ্ঞানে_-সত্তা নাহি আপনার। 
প্রাণের শ্হ্ধদ জনে- কে হেন অজ্ঞান--. 
সঙ্কুচিত যেবা প্রাণ দিতে পদে তা"র। 
অনন্ত শান্তির পথে নিয়ত যে জন, 
করেন চালিত নরে, জ্ঞানে বুঝা বায়। 
জীবের জীবন যিনি নিত্য নিরঞ্জন, 

ভাব চুরি তা”র কাছে, এ কি ছুরাশর ! 
বেঁধেছেন প্রাণ মম, প্রেমে বেই জন, 
করি প্রেম-বশে তা?রে প্রাণ সমর্পণ 


জ্ীমতী জ্যোত্ম্নাময়ী ঘোষ। 
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বঙ্গদেশের সমগ্র অন্তর্বাণিপ্র্য যখন কোম্পানীর ভৃত্য এবং এজেণ্টগণ কর্তৃক 
প্রত্যেক বড় জেলাতেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা যে ভাবে শিল্প- 
ব্যবসায়ে ও কর্মে প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন, তাহাও তুল্যরূপ .পীড়া- 
দায়ক। এতদ্বিষয়, উইলিয়াম বোলট. নামক জনৈক ইংরেজ বণিক, স্বচক্ষে 
দেখিয়া যাহ! লিখিয়৷ গিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিয়ে তাহারই 
মন্ধান্থবাদ প্রদান করিলাম £-_ 

« এক্ষণে নিঃসংশয়ে বল! যায় যে, দেশের সমস্ত অন্তর্বাণিজ্য বর্তমান 
সময়ে ষে ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং মুরোপের জন্ত কোম্পানী, ব্যবসায়- 
কাধ্যে যেরূপ বিচিত্র ভাবে নির্বাহ করিতেছে, তৎসমুদয় এক নিরবচ্ছিন্ন 
উৎপীড়ন দৃষ্ঠ; ইহার শোচনীয় পরিণাম দেশের প্রত্যেক তন্বায় এবং 
শিল্পীর হাড়ে হাড়ে অগ্রভূত হইতেছে ;-_ প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্ই একচেটিয়া 
হইয়া যাইতেছে । ইংরাজগণ তাহাদের মুত্স্থৃন্দি (080)875) এবং কালো! 
গোমস্তাগণের সহিত পরামর্শ করত:,প্রত্যেক শিল্পজীবী কি পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ 
করিবে এবং তাহার মূল্যই বা কি পাইবে»এতদ্বিষয় থেচ্ছাচার ভাবে নির্দি 
করেন। * * * গোমস্তারা আড়ংএ উপস্থিত হইয়া, যে স্থানে বাসস্থান 
নির্দেশ করে,তাহ। “কাছারী” নামে অভিহিত হয় ; তথায় সে নিজের পিয়ন এবং 
হরকরার দ্বার দালাল, পাইকার এবং তৎসহ তন্তবায়দিগকে তলপ দিয় 
লইয়! যায়? পরে,স্থীয় গ্রতূর প্রেরিত, অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের দ্বারা একখানি 
খতে দস্তখত করাইয়া লয়; এই খতে-ষে প্রকারের যে পরিমাণ দ্রব্য যে সময়ের 
মধ্যে যে মূল্যে সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা! লিখিত থাকে । অতঃপর তাহা 
দিগকে কিছু টাক। অগ্রিম দান করে। খতের লিখিত সর্তান্থনারে তস্তবায়গণ 
কাধ্য করিতে সম্মত আছে কি ন1, তাহ! সাধারণতঃ জানিবার প্রয়োজন হয় না; 
কারণ, কোম্পানীর কাধ্য ব্পদেশে গোমস্তার! নিযুক্ত থাক1 সময়ে, নিজের 
ইচ্ছানুসারে যে কোন সর্তে তন্তবায়গণকে দস্তখত করাইতে পারে। কোনও 
হুর্তাগ্য তন্তবায় যদ্দি তাহাতে অসম্মত হয় ব৷ অগ্রিম দাদন লইতে অস্বীকার করে, 
তবে তাহার কোমরে দড়ি বাধিয়৷ বেত্রাঘাত করিতে করিতে, স্থানাস্তরে লইয়! 
যাওয়া হয়। & * * এই তন্ধবায়দের অনেক গুলির নাম, €কাম্পানীর 
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গোমস্তার রেজেষ্টারি বহিতে লেখা আছে, তাহার! অপরের নিমিত্ত কাধ্য 
করিবার অনুমতি প্রাণ্ড হয় না) এবং পরবর্তী গোমস্তার অমানুষিক অত্যাচার 
ও উৎপীড়নের বশবর্তী থাকিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় এক স্থান হুইতে অন্য স্থানে 
নীত হয়। * * * এই বিভাগে যেরূপ শঠতা জুয়াচুরি (702861 ) 
অনুষ্ঠিত হয় তাহা কল্পনাতেও আন! যায় না; কিন্তু সমস্তই সেই দরিদ্র 
তন্তবায়গণকে ঠকাইয়৷ পরিসমাপ্ত হয়। কারণ, কোম্পানীর গোমস্তারা 
যাচেনদার (পরীক্ষক ) দিগের সহযোগে দ্রব্যের যে মূল্য নির্ধারণ করে, 
তাহা প্রকাশ্য বাজার বা হাটে স্বাধীন ভাবে বিক্রীত দর হইতে শত করা 
পনর টাক! এবং কখন কখনও চল্লিশ টাকা নান হইয়া থাকে। * * * 
কোম্পানীর এজেণ্টগণ জোর করিয়৷ তন্তবায়দিগের দ্বারা যে খতে দস্তখত 
করাইয়! লয় এবং যাহা বঙ্গদেশে মুচলকা নামে পরিচিত, তাহার সমস্ত সর্ত 
পালন করিতে তাহার। অসমর্থ হইলে, তাহাদের জিনিষ পত্র ক্রোক করতঃ 
সেই স্থলেই বিক্রয় করিয়া ক্ষতি পুরণ করিয়া লওয়া হয়। নাগোদী (যাহারা 
কাচা রেশম জড়ায় ) দিগের প্রতিও এইরূপ অবিচার কর! হইয়া থাকে $-- 
কয়েকটী ঘটনা জানা গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বৃদ্ধান্ঠ কাটিয়! দেওয়ার 
কথ! প্রকাশ |” *' 

কেবল শিল্প ব্যবসাঁয় নহে, বঙ্গ দেশের কৃষিকার্যও এই প্রণালীর অধীনে 
অবনতির গর্ভে অবতরণ করে ; কারণ, দেশের শিপ্পীরাই আবার অনেক স্থলে 
কৃষক রূপে কাধ্য করিয়া থাকে । 

“কারণ, রায়তগণ নাধারণতঃ জোতদার এবং শিল্পব্যবসায়ী। গোমস্তাদের 
মাল-সরবরাহের উৎপীড়নে বিব্রত হুইয়! 'প্রায়শই জমীর উন্নতি সাধন করিতে 
অক্ষম হইত 7 এবং এমন কি জমীর কর দিতেও সমর্থ হইত না। পক্ষান্তরে 
তজ্জন্ত রাজকর্মচারী কর্তৃক তাহারা তিরস্কৃত হইত; ইহাতে সময় সময় 
খাজানা পরিশোধের নিমিত্ত তাহার1 নিজের সন্তান সন্ভতি বিক্রয় করিতে, বা 
দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত ।* (1) 

ইহাই যথেষ্_আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। নান! দিক হইতে__ 
একজন ইংরেজ শাসনকর্তীর,কউন্দিলের একজন ইংরেজ সদস্যের এবং এক জন 
ইংরেজ বণিকের পত্র এবং লেখ! হইতে এবং তৎসঙ্ষে শ্বয়ং নবাবের 
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২৯২ অন্কুর। 


অভিযোগ, একজন মোঁপলমান কালেক্টরের রিপোর্ট এবং একজন মোলমান 
এঁতিহাসিকের রচনা হইতে প্রচুর উদ্ধত কর! গিয়াছে; এই সকল বচনাতেই 
সেই একই শোচনীয় ঘটন! বিবৃত হইয়াছে । বঙ্গবাসীদের উপর দিয় নানারূপ 
অত্যাচার অবিচার বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু এরূপ দৃঢ় বিধ্বংসি উৎপীড়ন-- 
যাহ! প্রত্যেক পল্লী-বিপনীতে এবং প্রত্যেক শিল্নীর তাতের গোড়ায় পর্যন্ত 
গ্রসারিত, মেরপ অত্যাচারের 'অধীনে তাহারা কখনও বাম করে নাই। 
তাহাদিগকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের শ্বেচ্ছাচারের অধীন ইইতে হইলেও 
এমন কোনও নিয়মের অধীন হইতে হয় নাই, যন্বার৷ তাহাদের ব্যবসায়, 
পেশা! এবং জীবন এত শঙ্কটাপনন হয় । তাহাদের শিল্প ব্যবসায় উত্স নিরুদ্ধ 
হয় এবং ধনাগমের পন্থা কণ্টকাকীর্ণ হইয়! পড়ে । 

তৎকালে বঙ্গদেশে ছুইটী ইংরেজ ছিলেন, ধাহারা এবন্প্রকার কারধ্যের 
গতিরোধ করিতে মচে হন। তাহাদের এক জনের নাম হেনরী ভ্যান্সিটার্ট 
এবং অপর জণের নাম ওয়ারেন হোষ্টিংদ্‌। তাহারা নবাব মীরকাপসিমের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপোষে নিষ্পত্তি করিতে মুঙ্গেরে গমন করেন। 
মীরকাশিম এক জন স্বেচ্ছাচারী নবরপতি হইলেও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি 
নিজেকে ক্ষমতাশালী এবং স্ব-ইচ্ছা পাঁলনক্ষম ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত করিলেও 
ভাল করিয়! বুঝিতেন যে, কোম্পানীর বিরুদ্ধে কার্য করিবার তাহার কোন 
ক্ষমতাই নাই এবং তীহার মনে হম্ন যে, ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংসই কেবল 
তাহার বন্ধু। যে স্থানে স্বার্থ ত্যাগ করা প্রয়োজন হইল, সে স্থানে তদনুরূপ 
করিয়! তাহারা তিন জনে একটা চুক্তি করিলেন। এই চুক্তি-পত্রে নয়টা 
দফা লিখিত হয় *, তন্মধ্যে প্রথম তিনটা অতি প্রয়োজনীয় । তদ্যথা,__ 

১। জল পথে আমদানী রপ্তানী সমস্ত ব্যবসায়েই কোম্পানীর দস্তক 
বঞ্গুর কর! হইবে এবং তাহা নির্বিঘ্ে এবং বিনা শুক্কে যাইতে পারিবে । 

২। দেশের অভ্যন্তরে এক ,শান হইতে অপর স্থানে, দেশের উৎপর 
দ্রব্যের সর্ব প্রকার বাবসায়ে, কোম্পানীর দস্তক মঞ্ুর কর! হইবে। 

৩। যে সকল দ্রব্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এবং যাহার তালিকা এই চুক্তি 
পত্রের সহিত গ্রথিত হইল, সেই সকপ দ্রব্যের দর অনুসারে শুন্ধ আদায় 
ক্লরা হইবে। | 


এতদপেক্ষা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কোন চুক্তি হইতে পারে না, তথাপি 
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ইহা! হুইতে কলিকাতায় এক মহ! ঝটিক1 প্রবাহের সঞ্চার হয়। ১৭৬৩ অবের 
১৭ই জানুয়ারী তারিখে অমিয়ট, হে এবং ওয়াটুস্‌ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন -- 
“তাহার (ভ্যান্দিটার্টের ) প্রস্তাবিত সর্ভ সমূহ, আমাদের-_ ইংরেজদের পক্ষে 
অসম্মান জনক এবং সরকারী বেসরকারী সর্বপ্রকার ব্যবসায়ের উচ্ছেদ- 
সাধন মুখী।” ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধারণ সভা আহত হয় এবং 
১ল! মার্চ তারিখের অধিবেশনে এতৎ বিষয়ের গভীর আলোচনাস্তে ভ্যান্সিটার্ট 
এবং হেষ্টিংস্‌ ব্যতীত অপরাপর সভ্যগণ মীমাংসা করেন যে, কোম্পানীর 
কর্মচারিবৃন্দের বিনা শুল্কে অন্তর্বাণিজ্য করিবার অধিকার আছে। কেবল 
নবাবের প্রতি বাধ্য শ প্রদর্শন নিমিত্ত. ভ্যান্সিটার্টের দ্বীরুত সমস্ত দ্রব্যের 
উপর শতকরা নয় টাক! হারে শুন্ক প্রদানের পরিবর্তে, একমাত্র লবণের উপর 
খতকর! আড়াই টাক! হিপাবে শুদ্ধ দেওয়া যাইবে । 

নিজের স্বার্থের জন্য, সংগ্রামশীল, স্বার্থপর, ব্যক্তিগণের ইহাই মীমাংসা হয়। 
ওয়ারেন হেষ্টিংদ্‌ এত বিরুদ্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা স্ুৃচিস্তা- 
পরায়ণ সদ্বিচারকেরই উপযোগী । তাহার হেতুবাদের একটী অংশ উল্লেখ- 
যোগ্য এবং ম্মরণীয় ;-_ 

“যেহেতু আমি পূর্বে একটা ক্ষুদ্র স্থানে, দেশীয় লোকদিগের মধ্যে বাদ 
করিয়াছি, যে সময়ে আমরা দেশের রাজার এক রকম অধম আশ্রিতের ন্যায় 
ছিলাম এবং বাঁজকন্মচারী ও জমীদারগণের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ 
এবং এমন কি সম্মানও প্রাপ্ত হইভাম, যেহেতু আমি অধিকতর দুঢ়তার সহিত 
এই নির্ধারণের যৌক্তিকতা অস্বীকার করি। এবং আরও বলি, আমাদের 
লোকেরা যদি আপনাকে দেশের অধিপতি এবং উতৎপীড়করূপে প্রতিঠিত 
করিতে প্রয়াস না পাঁইয়!, উপযুক্ত সদ্্যবসায়ে আবদ্ধ থাকে এবং দেশের 
রাজার আইন সঙ্গত ক্ষমতা স্বীকার করিয়া চলে, তাহা! হইলে তাহার! 
সর্বত্রই আদৃত ও সম্মানিত হইবে, এবং তাহা হইলে, ইংরাজ নামও দ্বণার 
পাত্র-ন! হইয়া সর্বত্র সম্মানের জিনিষ হইবে।  এদেশবাসিগণ আমাদের 
বাণিজ্যের স্বফল কর্তন করিবে এবং ইংরেজদিগের ক্ষমতা, জুজুর ন্যায় 
দুঃস্থ অধিবাসীদ্দিগের ভীতি উৎপাদনের যন্ত্র হওয়ার পরিবর্তে, একটা মহান্‌ 
দেবাশীর্বাদ এবং আশ্রয়-স্থল রূপে তাহাদের মনে হইবে |” ৮ 


পম সন শা শপ এ পাশাপাশি 
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রা 00 আঙ্গুর । 


| কলিকাতায় ইংরেজ কউন্দিল কর্তৃক পূর্বোক্ত চুক্তিসর্ত অগ্রাহ করার 
কথা এবং  সর্তাহুসারে যে রাপজাজ্া গ্রচারিত হয় তৎ পালনে রাজ কর্পাচারী- 
দিগের প্রতিবন্ধকতা করার কথা নবাব মীর কাশিম শুনিতে পাইলেন। 
ইনার প্রতিবিধান কল্পে, অতঃপর, তিমি যে মহৎ কার্যের অবতারণা করেন, 
তাহা প্রাচাদেশের কোনও সত্তর বা! শাসনকর্তী কখনও করেন নাই। 
তিনি নিজের রাজস্বের মমতা! ত্যাগ করিয়! অস্তবাণিজ্যের সমস্ত গুক্ধ উঠাইয়া 
দিলেন। ইহাতে তাহার প্রজাবৃন্দ, কোম্পানির ভ্ত্যদিগের ন্যায় একই 
নিক্মে অন্ততঃ ব্যবসাটা চালাইতে সমর্থ হয়। 

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তত্রাচ ইহ! সত্য কথা যে, শুন্ক হাসের এই 
সংবাদ অবগত হইয়া, কলিকাতার ইংরেজ কউন্দিলের ভ্যান্সিটার্ট এবং 
হোষ্টিংস্‌ ব্যতীত অপরাপর সভ্যগণ ইহাকে ইংরাজ জাতির প্রতি বিশ্বাস- 
খাতকতা (91680101910) 00872103 0105 12781151) 08000 1 ) 
বলিয়! তীব্র প্রতিবাদ করেন! জেম্ন্‌ মিল তাহার “ভারত ইতিহাসে, 
লিখিয়াছেন, “স্বার্থের তাড়নায় সমস্ত বিচারবুদ্ধি এবং লজ্জা! তিরোহিত হইয়া 
যায,--ইহার জাজল্যমান প্রমাণ কোম্পানীর কর্ণাচারীদিগের এই উপলক্ষের 
কাধ্যকলাপ হইতে প্রাপ্ত হওয়া! যায়।” (07০ ০9000? 06 0) ০০000807% 
51%8105 0000 0015 090023800, 0010151)65 006 01 176 0005 
16102118016 103090155 0000 180070 06 11) 700%/81 01 10061630 
60 6%0020151) ৪11 38096 01 15606, ৪00 6৮৪ ০01 518108. ) 
উইল্‌সন্‌ মহোদয় বলিয়াছেন,--”[13915 ০0৪0 1৪ 00 010616006 
০0100101005 00. 0) 03100901025, 11961791109 51211060 56169110695 
০01 (.010700610181 ০0010105199 1791709160 21] 00910109750 016 
0001201] 910) 005 ৮10 1)00010181010 635:0810610103 01 ড৪17910511 ৪0৫ 
(5550065, 909561750515 805056581015 60 015 0151051 0100863 
:961685005 1805608 500 0০01105*” বাণিজিক লালসায়, ক্ষত্র স্বার্থবশে 
ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস্‌ ব্যতীত কউক্সিলের অন্যান্ত সভ্যগণ সাধারণ বিবেক 
বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা এবং কার্যয-তৎপরতা! প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। 
:.. প্রতিবাদকারী ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংদ্‌ মহোদয় অতি প্রত্যক্ষভাবে 
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এবং যুক্তি-তর্ক-সহকারে তীহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,-. 
প্যর্দিও আমাদেরই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! স্থিরীকুত হয় যে, সর্বপ্রকার 
ব্যবসায় বাণিজ্য আমাদের হস্তেই আবদ্ধ. থাকিবে, আমর! আমাদের নিজের 
লোকদিগকে লবণ প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত করিব, দেশের উৎপন্ন সমস্ত 
জিনিষই দেশ হইতে লইয়া যাইব * * * তত্রাচ আশ! করিতে পারা 
যায় না যে, দেশীয় বণিকদিগের ব্যবসায় নষ্ট করিবার নিমিত্ত নবাব আমা 
দের এই উদ্দেশ্তে যোগদান করিবেন।” এতদ্বারা আমাদের আলোচ্য 
বিষয় পরিস্কট হইতেছে। কোম্পানীর কর্মচারিগণ গোপনে ব্যবসায় 
বাণিজ্য দ্বারা ভাগ্যলক্্মীর বরপুত্র হইবার আকাজ্কায়, একটা উন্নত এবং 
স্থসত্য দেশের অধিবাসীবুন্দের ধনাগমের পশ্থা,_যাহ| তাহার। ভাল এবং 
মন্দ উভয় প্রকার শাসনের অধীনে থাকিয়াই একাল পর্যস্ত উপভোগ 
করিয়া আপিতেছিল এবং পৃথিবীর সমুদয় স্থুসভ্য সম্প্রদায় অবাধে গ্রস্তত 
ও ক্রয় বিক্রয়ের যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তাহাদের নেই স্বাধীনতা 
ও স্বাতন্ততা বিলোপ সাধন করিবার উদেশ্টে চেষ্টিত হন। কোম্পানীর 
ভৃত্যগণ কেবল "ছুই একটা বাণিজ্য দ্রব্যের একচেটিয়া! অধিকার লাভের 
নিমিভ ইচ্ছুক হুন না, পরস্ত সমস্ত পণ্য দ্রবা-বিষয়ে দেশীয় বণিকদিগের 
ফ্যবসায় বাণিজ্যের ও নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে একটী ম্বাতন্ত্রতা 
প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং তদ্দারা প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের একটী অতি সাধা- 
রণ অধিকার হইতে বঙ্গবানীদ্িগকে বিচ্যুত করিতে প্রয়াস পান। একটা 
বৃহৎ এবং অসংখ্য অধিবাস' পুরিত প্রদেশের সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্য স্বহস্তে 
লইবার অভিপ্রায়ে, বিদেশীয় বণিকগণকে তরবারির সাহায্যে এরূপ গুরুতর 
দাবী দাওয়। করিতে ইত্তিহাসে সম্ভবতঃ আর একটীও উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়! যায় না। | 

নবাব মীর ক।শিমের শাসন সময়ে হেন্রী ভ্যানসিটার্ট ১৭৬৭ হইতে 
১৭৬৫ অব পর্যন্ত, কলিকাতার শাসনকর্ত। পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁ শাসন- 
কাল সম্বন্ধে তাহার অভিমতের সংক্ষিপ্ত মন্দ এইরূপ £-_ 

নবাব মীরকাঁশিম, কোম্পানীর দেনা এবং সৈন্য বিভাগের বিপুল 
বকেয়! বাকী পরিশোধ করেন, নিজ দরবারের বায় বাহুলা--যাহাতে 
তাহার পূর্বববন্তিগণের সমস্ত রাজস্বই একরূপ নিঃশেষিত হইত, তাহ! প্রচুর 
পরিমাণে হাঁস হয়, এবং জমীদারদিগের, ক্ষমতা খর্ব করতঃ রাতের মধ্যে 


২৯৬ | অনুর | 

নিজের প্রতুত্ব গ্রতিঠিত করেন। এই জমীদারগণই নদা! সর্বদা দেশের মধ্যে 
অশাস্তি ও উপদ্রধ উৎপাদন করিতেন। এই সকল ব্যবস্থা! দেখিয়া আমি 
সম্ত্টই হইয়াছি; কারণ, আমার ধারণা, নবাব আমাদের সাহায্য যত কম 
প্রার্থনা করিবেন, ততই কোম্পানীর ব্যয়-ভার লাঘব হইবে এবং ততই 
তাহার! নিজের অধিরুত স্থানের উন্নতির দিকে অধিক মনোযোগ দিতে সমর্থ 
হইবে। অপিচ, কোনও সাধারণ শক্রুর বিপক্ষে আমরা তাহার প্রতি একজন 
বিশ্বামী এবং কাঁধ্যনিপুণ বন্ধু বলিয়! নির্ভর করিতে পারিব। আমার প্রতীতি 
হয় যে, আমর! নবাবের অধিকার উল্লজ্ঘন বা তাহার শাসন-কাধ্যে প্রতিবন্ধকতা! 
না করিলে, তিনি কখনই ইচ্ছা করিয়া আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইবেন না। প্রকৃতপক্ষে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য, তিনি 
এতই দতর্কতাব্লম্বন করেন যে, আমাদের হস্তে অর্পিত প্রদেশে কোনও 
লোক পাঠান বা! আমাদের ব্যবসায়ের কোনও দ্রব্য বিনাশ সাধন করিবার 
একটী উদাহরগ9 পাওয়া যায় না। আমাদের গোমস্তাগণের অন্যায় 
অপহরণ এবং আমাদের গোঁপন ব্যবসায়ের নৃতন অধিকার প্রাপ্তির দাবী 
দাওয়া! করার নিমিত্ত তিনি যে প্রতিবাদ ও আপত্তি উত্থাপন করেন, সেই সময় 
পর্যন্ত, এবং এমন কি মামাদের কলহের মাত্রা বুদ্ধি পাইয়া যখন সমর 
বিঘোষিত হয়, তৎকালেও প্রত্যেক স্থানে নিরুপদ্রবে কোম্পানীর ব্যবসায় 
বাণিজ্য পূর্বববৎ চলিতেছিল । কেবল মিঃ ইলিন্‌ কর্তৃক সোরার ব্যবস! বিষয়ে 
একটা কি দুইটী অতিরঞ্জিত অভিযোগ উখিত হয় । এই নবাবের বিরুদ্ধে ষে 
সকল ভদ্র মহোদয় দলবদ্ধ হন, তাহাদের চরিত্র কি বিচিত্র! তাহার 
মননদে উপবেশনের দিন হইতে কদাচিত এমন একটা দিন অতিবাহিত 
হইয়াছে,ষে দিন অতি তুচ্ছ কাল্পনিক ঘটন! হইতে তাহার শাদনক্ষমতা পদদলিত, 
তাহার কর্মুচারিগণকে ধৃত এবং কটুবাক্য প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা 
অপমানিত করা হয় নাই। এই সকল ঘটনার উদাহরণ দিতে আমি ইচ্ছা 
করি না, তবে এই আধ্যায়িকার প্রতি পত্রেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! 
যাইবে |” * 

১৭৬৩ খুষ্টাবধ মীরকাশিমের সহিত কোম্পানীর ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহ! 
ক্ষণকালের নিমিন্ব বিশ্বৃত হওয়া যায় না। কিন্তু, কোম্পানীর সামরিক 
অভিযানাদির উল্লেখ বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেস্ত না হওয়ায়, তৎসমুদয়ের বর্ণনা 
* সিত50056, 591,111, 0381. 





অষ্টাদশ শতাব্পির ব্যবসায় বাণিজ্য । ২৯৭ 


হইতে ক্ষান্ত থাকিলাম। উক্ত যুদ্ধ ব্যাপার, মীরকাশিম যেরূপ দক্ষতার 
সহিত পরিচালন করেন, দেশায় কোনও নরপতি বা সেনানী বঙ্গদেশে তাহা 
হইতে অধিকতর সুন্দররূপে সমর-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তত্রাচ, 
তিনি ঘেরিয়াতে এবং পরে উদয়নালায়, ইংরেজ-সৈন্ত কর্তৃক পরাজিত হন। 
নবাব রাগ বশতঃ, পাটন! ছুর্গে রক্ষিত ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিতে 
অনুজ্ঞা প্রচার করেন এবং তৎপর চিরদিনের তরে রাজাপাট ত্যাগ করিয়া প্রশ্থিত 
হন। ১৭৬০ অব মাহাঁকে ঠেলিয়া ফেলিয়! মীরকাশিম নবাবী সনন্দ প্রাপ্ত 
হন, সেই বুদ্ধ মীরজাফর পুনরায় নবাব হন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি 
মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায় তাহার জারজ পুত্র নাজিম-উদ্দৌলাকে তাড়াতাড়ি 
১৭৬৫ অব্দে নবাবী পিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হর । 

প্রত্যেক বারই যখন নূতন নবাবকে মস্নদে খাড়া করা হয়, তখন প্রাচ্যের 
চির-প্রখ্যাত কল্পবৃক্ষকে একবার করিয়া নাঁড়া দিবার স্ুবোগ ঘটে । ১৭৫৭ 
অবে' পলাসীধুদ্ধের অবসাঁনে মীরজাফর যখন প্রথম নবাব হন, তখন ইংরেজ 
কর্মচারী ও সৈনিকবৃন্দের ১,২৩৮,৫৭৫ পাউও লাভ হয়, তন্মধ্যে একা ক্লাইভই 
নগদ ৩১,৫০* পাউও এবং বঙ্গদেশে একটী বুহৎ জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৭৬৪ 
অব মীরকাশিম নবাঁব হুইলে ইংরেজ কর্মচারীদিগের লাভের পরিমাণ ২*০, 
২৬৯ পাঁউওড নির্ধারিত হয়, এতন্মধ্যে ভ্যান্সিটার্ট ৫৮,৩৩৩ পাঁউগু 
গ্রহণ করেন। ১৭৬৩ অন্দে মীরজাফর যখন দ্বিতীয় বার নবাবী 
মদ্নদে আরোহণ করেন, তখন ৫০০, ১৬৫ পাঁউও মুদ্রা উপহার প্রদত্ত হয়। 
এবং অবশেষে নাজিম-উদ্দৌলা ১৭৬৫ অন্ধে নবাব হইলে আরও ২৩০, ৩৫৬ 
পাউগ্ড মুদ্রা উপহার প্রদান করিতে হয়। আট বৎসরের উপহার প্রন এই 
২,১৬৯,৮৬৫ পাউগ্ড মুদ্রা! ব্যতীত আরও ৩,৭৭০১,৮৩৩ পাঁউও দাবী করা এবং 
পরে আদায় কর! হয়। * 

হাউম্‌ অব. কমন্স্‌ কমিটীর নিকট এই টাক! দেওয়ার বিষয় বা গ্রহণ করার 
বিষয় প্রমাণিত হয় । এ কমিটা ১৭৭২-৭৩ অন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর অবস্থা 
বিষয়ে অনুসন্ধান করে। ক্লাইভ নিজেই নিজের কাঁধ্য সমর্থন করেন। ক্লাইভ 
বলেন,--“আমি কখনও ইহা! গোঁপন করিতে চেষ্টা করি নাই, ইগ্ডিয়! ডাইরে্টর 
দিগের গুপ্ত কমিটার (3০০৫৪ 0917101060)নিকট পত্রে এ বিষয় প্রকাশ্ঠে ব্যক্ত 
করিয়াছিল, নবাবের সদাশয়তায় আমি সহজে ভাগ্যলক্্ীর সন্ধান পাইয়াছি এবং 
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এক্ষণে আমার ভারতবর্ষে অবস্থান করার একমাত্র উদ্দেশ্ব_কোম্পানীর উন্নতি 
সাধন কর! । * * ** অতঃপর তিনি নিজের কৃতকার্যের বড়াই করিয়। 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা! তাঁহার নিজের ভাষাতেই শ্রবণ করুন,-"৬1/2 
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মনে কখনই স্থান পাঁয় নাই যে, ধঁ অর্থ কোম্পানীরও নহে বা তাহার নিজেরও 
নহে, পরন্ত দেশের সাধারণ সম্পন্তি, এবং তাহ! দেশের অধিবাসীদিগের হিত- 
কল্লেই ব্যয়িত হইত। 

এম্থলে বলিতে হইবে যে, উপহারের নাম করিয়া যে টাক! জোর জবরদস্তিতে 
আদীয় হইত তাহার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর কোনই সংস্রব ছিল না; 
বরং,কোম্পানী তজ্জন্ত এবং তাহার কর্খচারিগণের দ্বারা বঙ্গদেশে যে অন্তর্বাণিজ্য 
চালিত হইত, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র অভিমত প্রকাশ করে। ১৭১৫ অর্ক 
কোম্পানী উপহার গ্রহণের নিষেধাজ্ঞ! প্রচার করে এবং ইতঃপূর্ব্বে নিষিদ্ধ 
কোম্পানীর ভূতাগণের অন্তর্বাণিজ্যের গতিরোধের নিমিত্ত আর একবার ক্লাই- 
ভকে প্রেরণ করে। যথা সময়ে কোম্পানীর আদেশ-লিপি বঙ্গদেশে আসিয়া 
উপস্থিত হয়; শীঘ্ই একরারনামায় কোম্পানীর কর্মরচারীদিগকে দস্তখত করিয়া 
পাঠাইতে হইবে। কাজেই আর সময় নষ্ট করা যায় না দেখিয়া, কলিকাতা 
কউন্সিলের সভ্বৃন্দ তাড়াতাড়ি নাঁজিম-উদ্দৌলাকে মন্নদে স্থাপিত করিয়! 
উপহারের শেষ কমলটা কাটিয়া লইলেন। 1 


শ্রীব্রজন্ন্দর সান্ন্যাল। 
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রাজকন্তা ও শগালের কথা৷ 
০ 

আত্মচ্ছিদ্রং ন জানামি পরচ্ছিদ্রানুমারিণী। 

জারদ্যার্থে পতিং হত্ব! জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা ॥ 


ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন একটা জনপদের রাজকন্তা ইন্দুমাল! অসামান্যা 
রূপবতী ছিলেন। তিনি উপযুক্তরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে 
যশন্বিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু, যৌব্নন্ুলভ ইন্জ্িয়চাঁপল্যে, রমণীর সর্ব 
গ্রধান সতীধন্ম-সংরক্ষণে সমর্থা হন নাই। উপযুক্ত সময়ে বিবাহিত 
হইলেও, এই বিষম দৌষ-পরিহারে সমর্থ। হন নাই। একান্ত রূপ-মুগ্ধা হইয়া, 
রাঁজকন্ঠা ইন্দুমালা, তদ্দেশীয় রাজ কোটালের চরণ প্রান্তে আপনার যৌবন 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই কোটালের প্রতি এতদূর অন্কুরাগিণী হুইয়া- 
ছিলেন যে, কোটালকে এক দিন মাত্রও দর্শন করিতে ন! পাইলে, একেবারে 
বিচলিতা৷ হইয়া পড়িতেন। পুজার ভান করিয়া, এই চতুরা রমণী, প্রত্যহ 
মধ্য-রাত্রে, রাজোদ্যান-মধ্যস্থিত দেবাদিদেৰ এক লিঙ্গের মন্দির মধ্যে প্রবেশ 
করতঃ, কোটালের সহিত স্ুখ-বিহার করিতেন। রাজান্তঃপুরের জনৈকা 
প্রৌঢ়া পরিচারিকা ব্যতীত অপর কেহই এ গুঢ় রহস্যের প্রকৃত তত্ব অবগত 
ছিল না। অর্থ-বশীভূতা দাদী, রাঁজকুমারীর কলঙ্ক-কাহিনী কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিত না। রাজকন্যা-প্রদন্ত অর্থই তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 
বড় ঘরের কুত্সার কথ! জানিতে পারিলেও, কেহই তাহ! সহসা প্রকাশ করিতে 
সাহস করে না। রাঞ্জকন্া ইন্দুমতী প্রতাহ নিশাযোগে শিবমন্দির মধ্যে 
প্রবেশ করতঃ, কোটালের সহিত, .পরমানন্দে বিহার করেন। এক দিবস 
রাজকন্ঠার পতির শুভাগমন হইলে, কন্তা যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, 
এবং কিরূপে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ] হইবেন তাহার উপায় উদ্ভাবনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বুদ্ধিমতী ও কুচরিত্রা নারীর ছল-বল-কৌশলের 
অসভ্াব থাকে না॥। কোন রূপ ছল করিয়া, আপন পতিকে ভূলাইয় 
রাখিলেন। পতি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত হইলে পর, রাজকন্তা কোটালের 
উদ্দেশে মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্ত, অদ্য শিবমন্দিরে গমন করিতে 
অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হওয়ায়, রাজকোটাল ইনমতীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 


৩০৩ অহুর 


তাহাকে নানা প্রকার ভৎসনা করিতে লাগিল। রাজকণ্ঠ। বিনয়-নস্র 
বচনে, অতীব বিনীত ভাবে, কোটালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিল, 
“আমার দৌষ মার্জনা! কর, অব্য আমার পতি এখানে আদিয়৷ উপস্থিত 
হইয়াছেন, তাহাকে নিদ্রিত না করিয়া আমি কিরূপে এখানে আসিব? 
অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি ইচ্ছাপূর্বক বিলম্ব করি নাই। 
আমি তোমাকেই আমার জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছি; অতএব তুমি ক্ষমা 
না করিলে এ দাসীর আর গতি নাই।” এই বলিয়া রাজকুমানী কোটালের 
পদতলে লুষ্টিতা হইল। তখন কোটাল কহিল--"তুমি যদি যথার্থই আমাকে 
ভাল বাসিয়া থাক এবং প্ররুতপক্ষে আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাক, 
তাহা হইলে আমার সুখের নিমিত্ত, আমার শক্ত বিনাশ কর; আমার শ্রথের 
পথ নিণ্টক কর। যাঁও, তুমি এখনই গৃহে ফিরিয়া! যাঁও, এবং অবিলঘে 
তোমার নিদ্রিত পতির মন্তকচ্ছেদ করিয়া এস্কানে আনয়ন কর। যদ্যপি 
তুমি এ কার্ষ্যে অসমর্থা হও, তাহা! হইলে, আর জামি কদাচ তোমার মুখ- 
দর্শন করিব না। যদি আমাকে পাইতে বাসনা কর, তাহা হইলে আমার 
কথ। শুন; যাও, এই মুহর্ডেই এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার নিদ্রিত 
পতির মস্তক শ্বহস্তে ছেদন করিয়৷ মামার নিকট আনয়ন কর।” 

স্রীজাতি গ্তাবত: সরলা ও কোমলা। কিন্তু রষ্টা রমণীদিগের প্রকৃতি 
তদ্দিপরীত হইয়া! থাকে ' তাহারা করিতে ন1 পারে, এরূপ কার্য জগতে 
নাই। ত্র রমণীগণ জাপন প্রাণাধিক পুত্রেরও প্রাণ বিনাশে কাতর হয় না। 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ তাহার! সকল প্রকার ছ্ষষম্নই অনায়াসে করিতে পারে । 
রী রমণী, রাক্ষপী বা পিশাচীর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্মাধন্ কিছুই 
তাহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই রাঁজকুমারীগ, তাহার উপপতির 
মনস্ত্টির নিমি্ত, এই ভীষণ ব্যাপারে সম্মতা হইল, এবং গৃহে প্রতিগমন 
পূর্বক নিরপরাধ নিদ্রিত পতিকে স্বহস্তে নিহত করণান্তর, তাহার মস্তকটী 
উপপতির নিকট আনিয়া সংস্থাপিত করিল। রাজকুমারীর ঈদৃশ ভীষণ 
কাধ্য পরিদৃষ্টে, কোটাল সভয় চিন্তে মনে ভাবিল “উ:! কি ভয়ঙ্কর 
দৃশ্য !! ভ্রষ্টা নারীর অসাধ্য কর জগতে নাই।” কোটালের হৃদয় কাপিল, 
ভয়ের উদ্রেক হইল। প্রকাণ্টে কহিল__রাজকুমারি! এ দেশে, আর 
তিলাদ্ধ অবস্থান করাও যুক্তিযুক্ত নহে। তাহ! হইলে আমরা উভয়েই 'রাজ- 
কোপে পতিত হইয়া, প্রাণ্দণ্ডে দর্ডিত হইব। চল, এই দ্বণ্ডেই, আমরা 


রাজকন্তা ও শুগালের কথ । ৩০১ 


উভয়েই, এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেশে গিয়া প্রাণ রক্ষা করি। 
রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই আমরা কোনও দূর দেশে উপনীত হইতে 
পারিব। এবং তথায় নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করিতে পারিব।” এইরূপ 
যুক্তি করিয়া, উভয়েই স্বদেশ পরিত্যাগ করিল। রজনীর অবসান না হইতেই, 
তাহারা বহু দূর অতিক্রম করিলে পর, তাহাধিগের সন্ুখ ভাগে একটা ক্ষুদ্র 
নদী পরিবৃষ্ট হইল। তদর্শনে কোটাল কহিল “অয়ি রাজকুমারি! অগ্রে 
তোমার হীরকাদ্দি খচিত বহুমূল্যের অলঙ্কারাদি নদীর অপর পারে লইয়া 
গিয়া! রাখিয়া আসি, পরে তোমাকে স্বন্ধে করিয়া নদী পার হইব। তুমি 
ক্ষণকালের নিমিত্ত এই স্থানে অপেক্ষা কর।” এই বলিয়া সেই স্থচতুর 
কোটাল, রাজকন্তাকে বিবস্থা করতঃ, তাহার বহু মূল্যের বসন খানি ও মহা- 
মূল্যের অলঙ্কাররাশি পোষট্ট্রলী করিয়া নদী পার হইয়া গেল। তখনও রাত্রি- 
গ্রভাত হইতে অতি অল্প ক্ষণ বাঁকি ছিল। রাজকন্যা নাভিমগ্র জলে অবতরণ 
পূর্বক দও্ডায়মানা রহিলেন। কোটাল বহু কষ্টে নদীর পর পারে উপনীত 
হইয়া, তথ! হইতে উচ্চকগে রাঁজকুমারীকে সম্বোধন করিয়।৷ কহিল প্রাজ- 
কুমারি! তুমি যখন উপপতির তৃপ্ডি সাবনার্থ স্বীয় পতিকে স্বহন্তে বিনাশ 
করিতে পারিয়াছ, তখন তোমার অসাধ্য কাধ্য জগতে নাই। আবশ্তক 
হইলে, তুমি সকল কর্খুহি সমাঁধা করিতে পার। তোমাকে আমার প্রয়োজন 
নাই। তুমি যথায় ইচ্ছ! গমন করিতে পার। তোমার সহিত আমার এই 
শেষ সাক্ষাৎ; আমি চলিলাম।” রাঁজকুমাবীকে নানা প্রকার ভত্সন। 
করতঃ কোটাল অন্যত্র চলিয়া গেলে, নিশাবসান হইল দেখিয়া, রাজকুমারীর 
বিষাদের সীমা রহিল না । তাহার মস্তক দুরিয়া গেল। চতুদ্দিক অদ্ধকারময্ধ 
দেখিতে লাগিলেন । শোঁক-ছুঃখে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 
আত্মক্কৃত দু্ষম্মের নিথিত্ত যেন প্রাণটি তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্ত কৃতকার্ধ্য হইতে পারিল না । রাজকুমারী নতমুখী 
হইয়! বক্ষঃমগ্ন জলে গিয়া দীড়াইলেন। ইত্যবসারে একটা শৃগাল, একখণ্ড 
মাংদ মুখে করিয়া, যেমন সেই নদী-তীরে আসিল, অমনি সে দেখিতে পাইল 
যে, একটা ক্ষুদ্র মত্হ) নদী-জলে ভাপিয়! যাঁইতেছে। সেই ভাসমান মণ্ল্ত 
দর্শনে লুব্ধ হইয়া, শুগাল নিজ মুখস্থিত মাংস খণ্ড খানি, তীরে রাখিয়া, সন্তরণ 
পূর্বক যেমন মৎগ্তের নিকট উপস্থিত হইল, তৎক্ষণাৎ সেই ভাসমান মৎস্ুটা 
জল-মধ্যে নিমগ্ন হইপ, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। এমন 


৩৪০২ অনুর । 

সময়ে একটা নকুল আলিয়া, শৃগাল-রক্ষিত নদী-তীর-স্থিত সেই মাংসথণ্ড গ্রহণ 
করতঃ, তথ| হইতে শী প্রস্থান করিল। লুব্ধ শৃগালের উভয় দিকেই ক্ষতি 
হইল দেখিয়া, নদী-গর্ভস্িতা বক্ষঃমগ্না জলে দণ্ডায়মান নগ্ন রাঁজকন্য। 
ইন্দুমাল! শৃগালকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, “ওহে শৃগাল! তুমি এরূপ লোভ- 
পরায়ণ কেন? নিজ করতল গত ধন ( মাংসখগ ) অন্যত্র রাখিয়া লোভ- 
পরবশে যেমন তুমি অনিশ্চিতের 'আাশায় গিয়াছিলে, তেমনই তোমার এদিক 
ওদিক, ছুই দ্রিকই নই হইল। লোভীর অদৃষ্টে এই রূপই ঘটিয়া থাকে ।” 
রাজকন্যা ইন্দুমালার ব্যঙ্গ বাক্যে ছ:খিত হইয়া শৃগাল উপরোক্ত শ্লোকটা 
রাঁজকন্যাকে কহিয়াছিল। গশ্লোকটা অতি উপাদেয় ও উপদেশপুর্ণ। উহার 
ভাবার্থ এই, “হে রাজকন্যা! তুমি আত্মছিদ্র দেখিতেছ না, কিন্তু অন্যের 
ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছ। তুমি, তোমার উপপতির নিমিত্ত, পতিকে বিনাশ 
করিয়া, এক্ষণে উলঙ্গিনী অবস্থায় জল-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি 
পাজকন্যা, তোমাকে শত ধিক! অশ্রে নিজের ছিদ্র ন! দেখিয়া পরের 
ছিদ্রানুসদ্ধান করা কদাচ উচিত নহে 1” 

এই বলিয়া শৃগাল প্রস্থান করিল। রাজকন্যা তদবস্থায় রহিলেন । 
শীমতী জ্যোত্ন্নাময়ী ঘোষ। 





রত্বমালা। 
(৭৯) 
বরং গহনছুগেমু ত্রাস্তং বনচরৈঃ নহু। 


ন মূর্খজনসংসর্গঃ স্থরেন্দ্রভবনেঘপি ॥ 


ভাবার্থ-বরম্‌ গহন দুর্গে, ল'য়ে বনচরবর্গে, 
বিচরণ শ্রেয়স্কর হয়। 
তথাপি স্থরেন্্রালয়ে, জ্ঞানহীন মূর্খে লয়ে 


বাস কর! যুক্তিকর নয় ॥ 
(৮০) 
কবিতা বনিতা চৈব হুখদ। স্বয়মাগত] । 
বলাদাকৃব্যমীণ! চে সরমা বিরনায়তে ॥ 


ভাবার্থ--কবিত| বনিতা দৌহে, সমাগত হইলে স্বয়ম্‌, 
অতি সুখ প্রদায়িনী উভয়েই হয়। 


রঙ্জনাল। ৷ ৩০৩ 
প্রয়োগ করিয়া বল, আনয়ন করিলে ছু*টারে, 
না! রহে সরস, হয় বিরস৷ নিশ্চয় ॥ 
(৮১) 
যন্য প্রনাদে পদ্মান্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে । 


মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্বতেজোময়ে হি সঃ॥ 
ভাবার্থ--সম্পদ- প্রসারে যা*র, আর পরাক্রমে হয় জয় । 
মৃত্যু ঘটে রোষে যার, সেই জন সর্বতেজোময় 1 


(৮২) 
পরোক্ষে কাধ্যহত্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্‌। 
বর্জয়েতাদৃশং মিত্রং বিষকুস্তং পয়োমুখম্‌ ॥ 

ভাবার্থ--অসাক্ষাতে কাঁধ্য-হানী করে যেই জন, 
প্রত্যক্ষে কহিয়৷ থাকে সুপ্রিয় বচন; 
বিষকুষ্ত পয়োমুখ তাৃশ ছজ্জন 
মন্রজনে 'অবশ্তই করিবে বজ্জন। 

(৮৩) 
গুরুরগ্রিত্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্গণোগুরুঃ। 
পতিরেকে। গুরু? স্্ীণাং সর্বভ্রাভ্যাগতোগুরঃ ॥ 

তাবার্থ-_-অগ্নি বান্ধণের গুরু ; দ্বিজ গুরু সকল বর্ণের । 
পতি নারীজাতি-গুরু ) অভ্যাগত গুরু সকলের ॥ 
€(৮৪ ) 
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগুহিণী গৃহমুচ্যতে | 
তয়! হি সহিতঃ সর্ববান, পুরুষার্থান সমশ্রতে ॥ 


ভাবার্থ- গৃহ, গৃহ বলি” পরিগণিত ন! হয়। 
গৃহিণীকে বস্ততঃই লোকে "গৃহ কয় ॥ 
পুরুষ, গৃহিণী-সহ হয়ে সমন্বিত । 
সর্ধ্ব পুরুষার্থ ভোগ করয়ে নিয়ত ॥ 


৩০৪  অন্কুর। 


(৮৫) 
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 


পুজ্রস্ত স্থবিরেকালে স্ত্রিয়ে৷ নাস্তি স্বতন্ত্রত। | 


ভাবার্থ--স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা কোন কালে নাই। 
বাল্যকালে পিত৷, 
যুবাকালে ভর্তাঃ 
বৃদ্ধ কালে পুত্র রক্ষা করয়ে সদাই ॥ 


প্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ 





সপর্ি স৮৯০৮০প পসপ 


গঙ্গারাম। 
ষঠ পরিচ্ছেদ । 

রুদ্রনারা়ণ রায় প্রবল প্রতাপান্িত জমিদার। তাহার .অতুল প্রশ্বধ্য 
ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, কোষে অর্থ ছিল। তাহার শক্তি ছিল, সৈন্য 
ছিল, অস্ত্র শস্ত্র, কামান বন্দুক ছিল। তখন ইংরাঁজ রাজত্বের'আবির্ভাব কাল 
মাত্র। ম্থতরাং তখনও অনেক জমিদারই ইংরাজের অধীনত! স্বীকার করেন 
নাই। রুদ্রনারায়ণও তাহাদের মধ্যে একজন । এজন্য ইংরাজের সহিত 
তাহার মধ্যে মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল ; নবাবের সৈন্ত সহায়ে ইংরাজ তাহাকে 
বশীভূত করিবার জন্য ছুই একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই। রুদ্রনারায়ণ, নবাঁবকে রাজা বলিয়। স্বীকার 
করিতেন, নিয়মিত রাঁজকর পাঠাইয়। দিতেন। কিন্তু ইংরাজের অধীনতা 
শ্বীকার করিতেন না; অগ্রিকন্ধ আপনার জমিদারীর মধ্যে ইংধাঁজ বণিকগণের 
অবাধ বাঁণিজ্যেও বাঁধা ধিতেন। এজন্য কলিকাতার দভ1 হইতে তাঁহাকে 
দমনের নিমিত্ত বিশেষরূপ আয়োজন হইতেছিল। রুদ্রনারায়ণও নিশ্চিন্ত 
ছিলেন না। 

রুদ্রনারায়ণের আকৃতি দীর্ঘ, গঠন বলিষ্ঠ, দেহ মাংসল। দেখিতে 
সুপুরুষ ন! হইলেও একবারে কুৎসিৎ দর্শন নহেন। বয়ঃক্রম দ্াত্রিংশদ্র্য। তাহার 
স্ত্রীর নাম নবছুর্গী। নবহ্র্গার সহিত আমাদিগের এ আখ্যাক্মিকাঁর কোন 
সন্বদ্ধ নাই। 

রুদ্রনারায়ণের বাড়ী গড়বন্দী। গড়ের পুর্ব ও উত্তর দিকে কংসাবতীর 
একটা শাখা প্রবাহিত। অন্য ছুই দিকে গভীর খাদ। খাদের মুখ নদীর 


গঙ্গারাম । ৩০৫ 


সহিত সংযুক্ত। গড়ের দক্ষিণ ভাগে খাদের উপর এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠময় 
সেতু ছিল। তাহাই গড় হইতে বাহিরে যাইবার ও বাহির হইতে ভিতরে 
আপিবার একমাত্র পথ। সেতুর মুখে সর্বদা প্রহরী থাকিত। তাহার 
সৈন্য-সংখ্যা প্রায় ছুই হাজার ছিল। সৈন্যের! গড়ের ভিতরে থাকিত না। 
বাহিরে থাকিয়া চাষ বাস করিয়৷ সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিত। তাহার! 
বেতনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ভূমি ভোগ করিত। যুদ্ধ সম্ভাবনায় রুদ্রনারায়ণ 
সৈন্য-সংখ্য বুদ্ধি করিতেছিলেন । 
মধ্যাহুকালে বাহিরের এক নিজ্জন প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়! রুদ্রনারায়ণ 
ধূমপান করিতেছিলেন, আর অদ্ধ নিমীলিত নেত্রে করনায় একখাঁন। সৌন্দধ্য- 
পূর্ণ ছবি প্রাণ ভরিয়! দেখিতেছিলেন। এমন সময় কক্ষের দ্বার দেশে 
দাড়াইয়া জনৈক বৈষ্ণবী থঞ্জরনীতে আঘাত করিয়া মৃদু মধুর স্বরে গাঁহিল,_ 
শ্তাম সোহাগিনী রাই বিনোদিনী কাহে গরবিনী রে। 
নয়ন উন্মীলন করি! কুদ্রনারায়ণ ডাকিলেন--“মঞ্জরি 1” 
বৈষ্ণবী হেলিতে ছুলিতে গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে গিয়, মধুর হাঁস্যের 
সহিত একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহি, 
তুয়া পদ'পরি লুঠত মুরাি কাছে উদাসিনী রে। 
রুদ্রনারায়ণ বলিলেন,--“গান রাখ, কি হ'ল বল।” 


বৈষ্ণবী বলিল,--“কিছুই না।” রুদ্র। কিছুই না? 
বৈ। কিছুইনা। কুদ্র। গিয়েছিলে? বৈ। গিয়েছিলাম 
রুদ্র । তার পর? বৈ। তার পর আর কি? 


বলিষ্া! বৈষ্বী আবার গান ধরিল,--- 
কাহে লে! মানিনী হেন গরবিনী না পুছহি শ্তামধনে রে। 
আপন খাইয়! মরম লাগিয়া রতন ঠেলত চরণে রে। 


রুদ্র। তুমি যাও নাই। বৈ। তবে তাই। 
রুদ্র। তুমি মিথ্যাবাদিনী । বৈ। হুজুর মালিক, শাস্তি ধিন। 


রূ। রহস্য রাখ মঞ্জরি, কি ক'রে এলে বল। 
মঞ্জরী একটু হাদিয়া! বলিল,--"বড় উ চু ডালের ফুল।” 
রুদ্রনারায়ণ বলিলেন,_-“কিন্তু এ ফুল পাড় তেই হবে ।” 


মঞ্জরী বলিল,--"চেষ্ট করে দেখবো । তবে ভয় হয়, পাছে হাত 
পা ভাঙ্গে ।” 
৩৪) 


৩৬ অন্কুর। 


মঞ্জরী খঞ্জনী বাজাইয়৷ গাছিল,-- 


উচু ডালে ফুটে ছিল সোণাঁর ঠাপা ফুল,-_ 
গো সথি সোণার চাপা ফুল । 
হাত বাড়িয়ে তুল্‌তে গেলাম ফুট লো মাছির হুল । 


রুজ্জনারায়ণ উঠিয়া বসিলেন,--একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন,--”সকল 
কথাতেই তোমার রহস্য । আগে কাজের কথা ব্ল।” 
ঈষৎ হাপিয়! মগ্তরী বলিল,-_-“কাজজের কথাতো বলেছি, চেষ্টা দেখ বো ।” 
কূ। তবে এখনও দেখ নাই? 
ম। এক আধটু দেখেছি। কিন্তু আমার একট! কথ! শুন্বেন ? 


রূ। কি বল। ম। তার আশ! ছেড়ে দিন! 

রূ। তা" পারবো না। ম। কেন? 

রু। এমন যে আর কখনও দেখি নাই। ম। এত সুন্দর ? 

রু। বড়নুন্দর। ম। আমার চেয়েও? রু। তুমি মর। 


ম। সেটা কি এখনও বাকী আছে? 


রূ। মঞ্ডরী, এই আমার প্রথম ও শেষ আশা। এ আশা তোমায় পুর্ণ 
করতে হবে। . 
ম। মগ্ররী বৈষণবী ছাড়া আর কি লোঁক পেলেন না? 


রুদ্রনারায়ণ একট! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়৷ বলিলেন, ণ্যে কথ! ভাবতে 
গেলেও বুক কেঁপে উঠে, সে কথা কি অপরের কাছে সাহস করে বলা যাঁয় ?” 

ম। তবে আমার কাছে কেমন করে বললেন ? 

রু। তুমি-তোম৷ ছাড়। আমার প্রাণের ব্যথা আর যে কেউ বুঝবে ন। 


মঞ্জরি? 
মঞ্জরীর বুকটা! একটু কাপিয়া উঠিল। প্রকান্ঠে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 


»আঙ্গ তে! নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমান, তার পর যা হয় হ'বে। * 

রু। কাল আন্বে? 

ম। যদ্দি কিছু করতে পারি। 

মঞ্জরী বাহিরে আদিল। তখন দে খগ্রনীতে মুছু আঘাত করিয়া মৃহ্মধুর 


কে গাহিতে গাহিতে চলিল,__ 
| কি রূপ পেখনু সই যমুনাকুলে। 


যমুনাকুলে----কদম্ব মূলে । 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ। 

রাধানাথ ডাকিলেন,_-“শ্ামা !”হ্াম। তাহার সম্মুখে গিয়! বলিল,---'কি 1 

রাধা। সর্বনাশ উপস্থিত । 

হ্া। সর্বনাশ ? 

রা। হা সর্বনাশ। বোধ হয় মাখাকে দেশত্যাগ করতে হ'বে। 

ঠ্া।। কেন? 

রাধাঁনাথ একটু ইতস্তত; করিয়া বলিলেন, “তোমার চি মমিদার 
বাবুর নজর পড়েছে ।” 

শ্যাম! শিহরিয়া উঠিল ; বলিল,--'কে বলিল ?” 

রাধানাথ বলিরেন,_-“আমি তার কথার ভাবে বুষেছি।» 

একটু ভাবিয়। শ্যাম বলিল,_-“কিন্ত সে জন্য আপনাকে দেশত্যাগ করতে 
হবে কেন?” 

রা। তুমি আমার আশ্রয়ে আছ। 

শ্যা। যদি নাথাকি? 


রাধানাথ বিশ্বয়পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্যামার মুখের দিকে চাহিলেন। শ্যাম! বলিণ," 
“যর্ধি আমি এখানে না থাকি, তাহলে৭ কি আপনাকে দেশ তাগ 
করতে হবে?” 

রা। না; কিন্ত তুমি কোথায় যা'বে? 

শ্যা। এত বড় পৃথিবীত একটা লোকের জায়গার খভাব নাই । 

রা। কিন্তু পৃথিবীতে কদ্রনারাঁমণের ও অগ্ার নাই। .কে তোমাকে 
আশয় দিবে ? 

শ্যা। কেউ না দেয়, মা গঞ্জ! আছেন | 

রা। সেকি, আত্মহত্যা করিবে? 

শ্যা। সহজে নয়। তবে নিতান্ত নিকপায় হ'ণে তাই টে। 

র1। কেন শ্যামা, আমার আশ্রয় কি তোমার প্রার্থনীয় নয়? 

শ্যা। আশ্রয় গ্রার্থনীয়, কিন্তু আপনার বিপদ 'প্রাগনীয় নয়। 

রা। যতই বিপদ হোঁক,মামি তোমাকে মরণের যুখে ছেড়ে দিতে পারবনা! 

শ)া। ন] ছাড়লে রক্ষা করতেও পারবেন ন।। 

রা। ন। পাবি, আমিও দেশ ভাগ করুব! 


৩৭৮ ৫ অঙ্কুর । 
শ্যা। আপনি কেন আমার জনা বৃথা দেশ ত্যাগ করবেন? 
রা। তুমি আমার আশ্রিত। জীবন দিয়াও তোমাকে রক্ষা করা 
আমার কর্তব্য । 
শ্যা। আর আমারও কর্তব্য জীবন দিয়! 'আশ্রয়দাতার বিপদ নিবারণ করা। 


রা। তবে কি তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাও ? 
শ্যআা। যর্দি আপনার বিপদ দেখি। 


| একটু ভাবিয়া রাধানাথ বলিলেন,_ণন! শ্যামা, জীবন থাকতে আমি 

তোমায় এক! ছেড়ে দেব না ।* 

শযা। তবেকি করিবেন? 

রা। চল, গোপনে আমর এখান হ'তে চলে যাই। 

শ্।। গোপনে কেন? | 

রা। প্রকাশ্যে গোলযোগ হ'তে পারে। 

শ্যা। কোথায় যাবেন? 

রা। যা"বার স্থান অনেক আছে। 

শ্যা। কিন্তু এত ম্থখ, এত ধ্বর্ধ সব ছেড়ে যাবেন ? 


র1!। সব ছাড়বে | 

শ্যা। রুকিণীক ছাড়বেন ? 

রা। ছাড়বে 

শ্যা। মনিবের কাজ, দেশের কাজ? 
রা। সব ছাড়ব। 

শ্যা। কেন্‌ এতটা করবেন ? 

রা। তোমার জন্ত। 


শ্যয। আমি আপনার কে? 

রা। তৃমি--বল্তে পারিনা তুমি আমার কে? 

শ্যামার হৃদয়ে তখন সপ্ত সমুদ্রের তুফান উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। আব 
ৰাহিরে হান্তময়ী মুখর প্রকৃতি জ্যোতসশ্নার আবরণে মুখ ঢাকিয়৷ হাদিতেছিল । 

রাধানাথ ঈমৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,_-*্ট্টামা _-যাবে 1৮, 

হাম! দৃঢ়স্বরে বলিল,-_-“আপনি যান, আমি যাব ন1।” 

আর কোন কথা ন1 বলিয়! রাধানাথ ধীরে ধীরে বাহিরে ঢলিয়া গেলেন । 

এই খানে আমর! বাঁধানাথের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। রাধানাথ, 
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রুদ্রনারায়ণের জমিদারীর দেওয়ান । তাঁহার পিতাঁও এই সংসারে দেওয়ানী 
করি যথেষ্ট সম্পত্তি করিয়। গিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর, রাধানাথও সেই 
কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত কাধ্য নির্বাহ করিয়৷ আপগিতেছেন। 
রাধানাথ সুশীল, সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী; রাধানাথ বলিষ্ঠ, যোদ্ধা, কর্মক্ষম, মেধাবী । 
প্রজামহলে এবং সৈন্যগণের নিকট রাধানাথের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্ভতি। 
সকলেই তাহাকে ভয় ও ভক্তি করে। রাধানাথ কেবল দেওয়ান নহেন, তিনি 
একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, জমিদারীর সর্কেরসর্বা । রাধানাথ, রুদ্রনারায়ণের বাল্যবন্ধু, 
পরামর্শৰাতা, সকল কার্যোই তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। 

রাধানাথের বাড়ীটা বড়, কিন্ত সংসারটা ছোট । সংসারে বৃদ্ধা মাতা, 
আরন্ত্রী রুঝ্সিণী। তা” ছাড়া ছুই চারিজন দাসদাসী। রাধানাথ দেখিতে 
সুপুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশদ্বর্ষ | 

বহু গুণশালী হইলেও রাধানাথের অধঃপতন হইল। যাহার যে বিষয়ে 
অভাব, সেদিকে তাহার চিন্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। বাহিরে রাধানাথের কোন 
অতাব না থাকিলেও ভিতরে তাহার একটু অভাব ছিল। সে অভাব--যৌবন- 
জাত স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণ, প্রণয়লালসা। বাধানাথ, পত্বী রুক্সিণীর নিকট 
এই ছুইটীর একটিও পান নাই। স্থতরাং তাহার অধ্পতন হইতে বড় 
বিলম্ব হইল না। 

কুক্ষণে শ্যাম। পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। কুক্ষণে রাধানাথ তাহাকে 
দেখিয়াছিলেন; কুক্ষণে তাহাকে গৃহে আনিয়াছিণেন। 

ক্রমশঃ । 


শ্রীনারায়ণচন্দ্ ভট্টাচার্য | 





তর 
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কখন প্রেগেছে বিশাল ধরণী, করিতে অর্চন ও চরণ তোর, 
ফুটে গেছে কবে ফুল /-- দিয়ে হাম ছুর্বাদল । 
আমি ত ছিল!ম ঘুমের আবেশে, আমি ত কিছুই পাইনি ;--এসেছি 


পুজাটী হয়েছে তুল। কেদে, নিয়ে অখিজল। 


নেছে তুল ফুল নল! হইতে জোর । পুলিয! চরণ ছু'টা; 


৩৯ পু অনুয়। ঃ 


আদি অ।খি নীরে, পুজি তোমারে. |. গহন, কানন, দরি, তরঙ্গিনী 


| 'ককদিয়। যাব কি ছুটি? তোম।রি করুণ! মাগি", 
ভোষারি মহিম। গাহিয় গাহিয়া কখন গেয়েছে করুণ! 'ভোমার ;-_ 
গখী গুলি গেছে কখন উড়িয়া; আমি যে কদিছি জাগি' । 
আমি ত ছিলাম খুমেতে ডুবির|; | 
 --মোছের বাধন টুটি-_ আর খুসা'ধন। অলসের মত, 
সমগ্র তোমারে, ন। জাগিতে আমি উঠিব তোরের বেল। ; 
নিছে কখন লুটি'। মানস-কানন হইতে কুস্থম 
তৃলিয়। গাধিষ মাল|। 
স্থখমন্্রী উষ। ফুটায়েছে ফুল লও, আজিকাঁর এই অশ্রভ।র, 
তোমারি পুজার লাগি। বিবাদে আসিতে দিবন।কে1! আর; 
স্লিঞ্ধ নিরমল স্ব সমীরণ, থুলিয় রুদ্ধ হৃদয়-ছুয়ার 
সারা-দিন-র।তি জাগি” । | করিব পুজার মেল1 ; 
: অনস্ত আকাশ, বিশাল ধরণী, রচিব আন হাদয়। পরে 
সাগর জপায়, দূর অরণ্যাণী, | পুজিয়ে করিব খেল! ! 
প্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বীষ | 
+ শট উপ 
সমালোচনা । 


ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী ওর খওড। গ্রন্থের ন।মোলেখেই প।ঠকগণ বুঝিয়াছেন যে, 
এই 'সহুপদেশ পূর্ণ, হুখপ।ঠা।গ্রন্থখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-ব্র্ধামের রাখালর।জ জীমন্ধর্শানন্দ মহ- 
ভ।রতী প্রণীত । এই গ্রন্থমধাস্থিত প্রবন্ধ গুলিন পূর্বেবে নানা সামরিক পত্রে প্রকাশিত 
 হইর়ছিল, এক্ষণে মেই সকল প্রঘদ্ধ পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইয়াছে । ধর্শানন্দ প্রবদ্ধাবলীর 
১ম) ও ২য় খণ্ড আমাদের হস্তগত হয় নাই । তৃতীয় খণ্ডের মধো যে সকল্প্রধন্ধ আছে, 
তাহ।র একরপ সমালোচন। পুর্বেই হইর। গিয়াছে । যেষে পত্রে তাহার প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, সেই সেই পত্রিকার সমালোচন কালে, তাহার প্রবন্ধেরও সফালোচন। হইর। 
গিয়াছে, হুতরাং এক্ষণে নূতন করিয়। বলিবার অধশিষ্ট নাই । এক একটি প্রধন্ধ সাহিত্য 
কুপ্রের এক একটী হগন্ধি কুহম। প্রত্যেকেরই সৌরভ ঘিতিন্ন রূপ এবং প্রতোকটিই মনোহর: 
হাত্তবিক, বলিতে কি, এই গ্রস্থক।রের স্তাঁয়,সর্ধধ বিষয়ের প্রবন্ধ লেখক,বঙ্গীয় সাহিতা-ক্ষেত্রে 
বিরল, কি ইতিহাস, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, সকল 
(মিষয়েরই ইনি হুলেখক। প্রতোক প্রবন্ধেই পরস্থকারের গগাঁধ বিদ|, প্রগাঁ় জ্ঞান ও গভীর 
গবেষণীর যথেষ্ট পরিচয় পাঁওয়। যায়। নিতান্ত পরিতাপের ধিষয় এই যে, ছুই এক জন অতি 
স্ধীর্ণদন। ব্যক্তি ইহার লেখায় দোষের অহুসঙ্গান করিতে গিয়া, বিফল চেষ্ট৪ও হাঁসান্পদ হন। 
সেরূপ গল্ঘঞ্জাহী নমাজোচকের সমালোচনা মহাভাব্তী মহাশয়ের সন্মান বৃদ্ধিই হইয। 


সমালোচনা । | ৩১১ 


খাকে। ইহীর প্রতোক প্রবন্ধই যে শিক্ষাপ্রদ। তাহাতে অনুমাত্রও সঙ্গেছ নাই । এই উর্বর 
মত্তি্ ও উদার হাদয় এধং উচ্টিসন। লেখক,বন্ সাহিতো যে সকল মহারত্ব রািয়। বাইতেছেন 
তাঁছ। চিরকালেরীুজন্ত বঙ্গ -দাছিত্য-সেধীদিগের উপকারে আনিবে । যত দিন খঙ্গ ভাবার চর্চ। 
থাকিবে ততদিন কেহই এই প্রবীণ লেখক *্ধর্ণাানন মহাভারতী* মহাশয়ের নাম বিশ্বৃত 
হইবে না। 
তরস! করি, গ্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই এই পুণ্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে কুষ্িত 
হইবেন ন|। এই গ্রস্থ পাঠ ন। করিলে গাহাদিগের সাহিত্য-পাঠ অসংপূর্ণ রহিয়। বাইবে, সন্দেহ 
নাই। তৃতীয় খণ্ডের মুলা ১৫* মাত্র। এই গ্রস্থকারের সমুদায় গ্রন্থই গুরুদাস লাইব্রেরীতে 
পাওয়। যায়। 

অঞ্রলি। গীতি কাব্য। গ্রাযুক্ত জীবেন্্র কুমার দত্ত প্রণীত ; মুলা ॥* আন। মার । 
ঘর্তম।ন বিজ্ঞান-যুগে কবিতার আদর ক্রমশঃ হাস হইয়। আমিতেছে | কবিতার আদরাতাযে 
কবিকুলেরও লোপ হুইতেছে। বর্তমান সময়ে, পূর্বের ন্যায়'নুকবির একাত্ত অভাব হুইর। 
পড়িতেছে। বঙ্গদেশ যে একেবারে কবিশুন্য হইয়। পড়িয়াছে, তাহ! নছে। পরস্ত, কবির 
সংখ! অতি বিরল! আজি কালি মাসিক পত্র-পত্রিকায়, জনেক ব্যক্তিই নান বিষগিণী 
কবিত! লিখিয়। থাকেন, কিন্ত ডাহাদিগের মধ্ প্রকৃত খতবকধির সংখ্য। নিতাগ্তই অয়। 
জীঘেন্্র বাবুর এই গীতি কাব্য খানিতে ভক্তিরসের »্টা, প্রীতির ৫টী, প্রেমের ৬্টী, এবং 
সম্মিলন প্রভৃতির ৩*টী,সর্বমেত৫্টা ক্ষুত্ব কবিত। আছে। এই পুস্তক খামির সকল কধিতাই 
সরল, সরস, মধুরভাবাপন্ন ও হাদয়গ্রাহিণী | সরল ভাধায় লিখিত এরূপ সুমধুর কবিত! আমর! 
অনেক দিন পাঠ করি নাই। প্রকৃত কধির কবিতায় যে কি এক অপ|ধিব ভাব থাকে, তাহ! 
কেবল মাত্র পাঠ করিলেই অনুভূত হুইয়! থাকে, লোক-মুখে গুণিয়! সে ভাব হদয়গত কর! 
য় ন।। বাস্তবিক, বাকা-দ্বার| সে ভাব, সে মাধুর্য বুঝান যায় না। এই ম্বতাধকবি 
জীষেন্দ্র কুমারের সকল কবিতাঁতেই সেই অপার্থব মাধূর্যা, সেই স্বর্গীয় ভাব ও অনন্যসাধারণ 
বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় । সকল কবিতাতেই চিত্ত আকুলিত হয়--প্রাগ মাতির। উঠে, মানস- 
পটে আনন্দ রেখ! আঁন্কত হয়। এই' উদীয়মান কবির কবিত। গুলিন যে কিরূপ উপাদের 
হইয়াছে,তাহ। পাঠক মাত্রেই বুঝিষেন ও লেখককে শত ধন্যবাদ দিবেন ভবিষ্যতে ঃএই কবি, 
কবিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন সঙদোহ নাই। তাহার আদন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
এই পুস্তক খানি ধে প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য, তাহাতে আর নন্দে হ মাত্র নাই। কবির, খ্বদেশ- 


প্রীতি, ্বঞ্জাতি প্রেম, সকণ স্বাতির প্রতি গহামুতৃতি ও উচ্চ হৃদয়ের ভাব, অনেক কবিতার 
দেখা যায়। গুন বিশেষে ভাষার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেও, গুধ-বাহুলো তাহা ঢাক! 


পড়িয়া আছে। পুস্তক খানি সোনার দরে বিক্রিত হইলেও তাহ! হুলত বস্ত বলিয়! জান 
কয়িব। জীবেনর কুমার বাবু ভারতীর ঘর পুত্র। তিনি দীর্ঘজীবী হইনা, ধঙ্গভাষার ও 
ঘ্ীয় নাহিত্যের উন্নতি সাধন করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থন|। 

কুপ্তকালী । গীতিনাটা-_্রীকালীচরণ চটোপা ধার প্রণীত, মূল্য।* আনা। ্তী 
রাধিকার কলগ্ক ভঞ্জন লইর| রচিত। এই গীতিনাট্য খানি পাঠ করিম! আনর| যার়পর না 


অহুর। 


মু$ হইছি । কি ভাবে, কি ভাঁষ, কি শব্ধ সন্গিবেশে, [ক মাধুর্ধে, সকল বিষয়েই আমব। 
বিমোহিত হইয়াছি। একে রাধাকৃকের প্রেম ভাঁক্তর কথা, তাহাতে সূরস ও সরল গণে। 
রটিত হওয়ার, পুস্তক খনি আবাল বৃদ্ধ বমিতার হুথপাঠা, হতর।ং বড়ই আদরের বণ্তু 
হইয়াছে। এই গষ্চি-রস প্রধান পুস্তক খানি সম্পূর্ণরূপে অন্লীল ভাব বিবঙ্জিত। ইহার 
গত গুলিও যারপরন।ই সুূললিত ও মধুর হইয়াছে । এই পুস্তক খানি তুলসীর ন্যায় পবিত্র, 
মলঙ সমীরণের সদৃশ মধুর ও জ্যোতন্ার ন্যায় লীতল। অগদীবর খ্রকর্তাকে দীর্ঘলীবী 
করুন, ইহার ঘ141 বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার সংনাধিত হইঘে। 
চে এ ১ ৩ 


হ্াদেশ মাতা । 


প্রণমি গবনী-রূপ! দেশ তোমায়; 
হষ্ঠষন। বঙ্গ ভুমি . তোমার চরণে নমি 
তুমি মাত্র জননী গে! একান্ত আশ্রয়। 
প্রণমামি দয়ামধী স্বদেশ তোমায়। 
প্রণষি গে৷ মাতৃরূপ। দেশ জননী । 
ভোষার স্বেহের কোলে তোমার বিমল জঙ্গে 
চি্পৃষ্ট এই দেহ হয়েছে জননী 
্বর্গীদপি গরীর়দী তুমি জন্মভূমি। 
প্রণমি জননী বূপ। খদেশ তোমায় । 
রন্ব প্রনবিনী তুমি পুণামযী বঙ্গভৃখি 
ঝস্কপ্রহ্থ নাষ বাগে! তোমার ধরার। 
নমি মাগে। বঙ্গ ভূমি জননী তোমার়। 
প্রণমি জননী মোর শ্বদেশ তোমায়। 
তৌমার কোলেতে নাচি,তোম!র শসোতে ঝচি 
তোমার শীতল জলে তৃষা দুর হয় 
অধুমাখ। জন্মভূমি তুলন। কোথায়? 
প্রগমি মা জন্মভূমি তোমারে স্বদেশ। 
কত ফল ফুলে তর! হয়ে আছ মনোহর। 
ধররয়ছ জননী গে! কতই হুবেশ। 
কত স্বেহ তব বুকে নাহি তার শেষ। 
প্রণমি মা দযাসরি হ্ঘদেশ তোমারে। 
প্রভাত তপনালেকে কত পাখি উঠে ডাকে 
কত ফল ফুটে উঠে, অঙেতে তোমার 
কত সুখে উঠে জেগে এ হৃদি আমার। 
প্রণমি মা তব পদে স্বদেশ জননী । 
পুণাজোক। ভাগিরখী . পক্গা ব্রজ। পুত্র আদি 
ধিরাজিত তধ অঙ্গে পবিত্র রূপিণী। . 
ভেগধতী ভাগিরথী হুর মন্দাকিনী। 


হুমের মলয় বিদ্ধা উচ্চ হিমালয়। 
মেখলার নম রঙ্গে বেড়িয়াছে তব অঙ্গে 
মদর্পেতে উচ্চশীর করিয়। উন্নত। 
গাহিছে বিজয় গীতি তোষার নিরত। 
তব পদ ধৌত কর যমুন! জাহ্ৃষী। 
তুলি কুলু কুলু তান গহে তব বশোগন 
স।গর সদনে গিয়া থোষে তব খ্যাতি 
পুণাময়ী জন্মভূমি তুমি গে। ভারতী $ 
প্রণমি ম! মাতৃরূপ। তোমার পদেতে। 
দেবধ্বনি নিনাদিত যজ্ঞহোমে প্রপূরিত 
তোমার এ আর্ধযাবর্ত, নিতা এ জগতে 
সাহিত্য তিন জ্ঞান পৃণ এ মরতে । 
নমামি জননী রূপ] শ্বদেশ তোমার। 
তোমারি জঠরে কত জন্মে ছিল শত শত 
ধররুচি কালিদাস হর্য তবভৃত্তি 
বরাহ বেতাল ভট নব রত্ব আদি। 
পুণ্যমন্্ী জন্মভূমি তোমারি উদরে 
মহারখী ভীমার্জভুন জন্মেছিল বীরগণ, 
বীরপ্রন্থ বীর মাত তুমি গে। সংসারে 
বীর মাত বলি? খযাত। ছিলে চরাচয়ে। 
তোমারি গর্ভেতে কত ভারত ললন।, 
দময়ন্তী সতী নীত। ছিল কত পতিরত। 
ছিল ম। গে! একদিন নবে অতুলন।। 
থন| লীলা গগী আদি ধঙ্গের ললন।। 
প্রণমি ম। জন্মভূমি স্বদেশ তোমায় । 
রেখ মা চরণে মোরে স্থান দিও তব কোনে 
চিরদিন তখ পদে; প্রার্থন। আমার। 


জ্ীমতী “নীতি-কবিতা” রচয়িত্রী | 





অঙ্কুর । 


বীজাদস্কুরনিষ্পন্তিরক্জরাছ ক্ষসম্তবঃ | 
ফলপ্রদোভবেছ ক্ষইথমাশী ক্রামোমতঃ ॥ 
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ইহরাজ ও সিরাজ | 

আলিবন্দী খ। ১৭৪০ হইতে ১৭৫৬ খুষ্টান্দের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িষার নবাব ছিলেন। আলিবদ্দী খার ঘেসেটী ও আয়মান! নারী 
ছুইটী কন্যা ছিল। ঘেসেটার সহিত হোঁসেন কুলীর্খার এবং আয়মাঁনার সহিত 
জৈনুদ্দীনের বিবাহ হয়। সিরাজের পিতা জৈন্ুদ্দীন জনৈক আফগান কর্তৃক- 
হত হইলে, সিরাজের মাঁত। 'আফমানার সহিত হোসেন কুলীখার অবৈধ প্রেম 
জন্মে। আলিবদীর্থ। মৃত্যুকালে সিরাজের হস্তে কোরাণ দিয়া এই শপথ 
করাইয়া লইয়া ছিলেন দে, প্তুমি মব্যপান করিবে না এবং অর্থলোলুপ, 
বিশ্বাসঘাতক ইংরাঁজদিগকে ভারত হইতে তাড়াইয়। দিয়! রাজ্যে শান্তি-স্থাপন 
করিবে ।” সিরাজ নবাব হইয়াই মাতাঁমহের আদেশাহুসারে নিজ মাতার 
মহিত অবৈধ প্রেমে প্রেমাসন্ত হোসেন কুলীগাকে নিহত করিলে, হোসেনের 
স্ত্রী ঘেসেটা বেগম ও জহর পিরাঁজ-বধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইরেজর্থার 
কন্ঠ। লুৎফউন্নেসাঁর সহিত সিরাজের বিধাঁহ হয়। মোহনলাল নামক পশ্চিম- 
দেশীয় জনৈক কায়স্থের ফৈজী নাকী নর্তকী ভগ্রী ছিল, তাহার প্রেমে সিরাজ 
যুগ্ধ হন। ফৈজী দিরাজের ভগ্রীপতি সৈয়দ আহ।ঞ্দর্থার ্রেমে আসক্ত! হইলে, 
সিরাজ কর্তৃক হত হয়। সে যাহা হউক মোঁহনলাঁল সিরাজকে স্বীয় ভগ্রী 
উপহার দিয়া ক্রমে ক্রমে একজন বিশ্বাসী সেনাপতি হইয়াছিেন। 

আলিবদ্বীখার আমলে রাঁজবল্লভ নামক এক ব্যক্তি ঢাকার নায়েব 
নাজিমের সহকারী হইয়া, প্রজাপীড়ন দ্বারা গ্রাভৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । 
[সিরাজউদ্দৌলা নবাবী পাইবার কয়েকদিন পরেই প্র অর্থ আত্মসাৎ 


৩১৪ আঙুর | 


করিবার চেষ্টায় আছেন জানিয়া, রাজা রাজবল্লভের পুত্র কষ্ণদাঁপ 
সপরিবারে সমস্ত সম্পত্তিসহ কলিকাতায় ইংরাজদিগের নিকট আশয় 
গ্রহণ করিলেন। এদিকে ইংরাঁজেরা সিরাজের বিনানুমতিতে দুর্গাদিও 
মেরামত করিতেছিলেন, কাজেকাঁজেই সিরাজ আর স্থির থাঁকিতে 
পারিলেন না । তিনি বিরক্ত হইয়া কলিকাতার গভর্ণর ডে.ক সাহেবকে পত্র 
লিখিলেন যে, “কালবিলম্ব না করিয়৷ রুষ্পাসকে আমার হস্তে সমর্পণ কর 
এবং হুর্গার্দি ভাঙ্গিয়া ফেল।” ডেক সাহেব সিরাজের কথায় কর্ণপাত না 
করায়, তিনি পঞ্চাশ হাঁজার যোদ্ধা লইয়া ইংরাঁজদিগের একশত সন্তর জন 
সৈন্যের বিরুদ্ধে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । দিরাজ সর্ব গ্রথমে 
কাশিমবাজারের কুঠি লুট করিয়। তৎপরে কলিকাঁত৷ অধিকার করিয়৷ লইলেন। 
১৭৫৬ খষ্টান্দের জুন মাসে যে অন্ধকৃপহ্ত্যা ঘটে, তাহা অমূলক । 

কলিকাঁতার দুর্ঘটনার সংবাদ ম্লাদ্রাজে পৌছিলে, ক্লাইব ও ওয়াটসন 
একদল সেনাসহ কয়েকখানি রণপোত লইয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা মাণিক্ঠটাদকে কলিকাতা রক্ষার ভার দিয় আসিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তিনি ইংরাঁজদিগের কামানের শব্দ শুনিয়াই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে 
পলায়ন কর্বিলেন। ফরালীগণ ইংরাজদ্বিগকে তাঁড়াইয়া দ্রিবার নিমিত্ত 
নবাবের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ইংরাঁজের! কলিকাতা অধিকার করিয়! 
ফরাপীদিগের চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। নবাৰ ফরাসীদিগকে 
সাহায্য করিয়াও রুতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কাজেকাজেই নবাব ভীত 
হইয়। ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন £ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ )। 

সিরাজউদ্দৌলা যথন দেখিলেন ইংরাঁজেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়৷ অন্তাঁয়াচরণ 
করিতেছে, তখন তিনি পিতামহের আদেশ অনুসারে ইংরাঁজদিগকে তাড়াইয়। 
দিয়া দেশে শান্তি-স্থাপন করিবার জগ্য বড়যন্্র করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাকে 
সিংহালনচ্যুত করিবার জন্ত যে যড়মন্্ হইতেছে, তাহ! তিনি ব্বপ্নেও ভাবেন 
নাই। শেঠ ভবনে মুরশিদকুলীর্থার সাত কোটী টাকা গচ্ছিত ছিল, সিরাজ 
তাহার জগ্ত অনেক গীড়াপিড়ি কির ও কৃতকার্য হইতে পাঁরিলেন না। এই 
টাকার জন্য পীড়াঁপীড়ি করায় শেঠগণ নবাবের প্রতি রাগান্বিত হইলেন । 
শেঠগণ, ঘেসেটা বেগম, জহরা, ক্লাইব প্রহৃতি সপ্ুদশ বর্ষীয় নবাব সিরাজ- 
উদ্দৌলাকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিবার মানসে 
ষড়যন্ত্র করিতে লাঁগিলেন। রাঁজা হছ্র্পভরাঁম, রাজা রামনারায়ণ, রাজা 


টি 
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রাঞ্বল্লভ, কৃষ্ণণ মী7জ।ফর, ইয়ার লতিফর্থা, নন্দক্ুমার প্রস্তুতি সকলে 
শেঠ ভবনের গুপ্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন । জগং খেঠের প্রতিনিধি উমিটাদ 
কর্তৃক ক্লাইব, ডে.ক, ওয়াট্সন প্রভৃতি ষড়ণন্বকারীদিগের নিকট চিঠি পত্রারছি 
প্রেরিত হইত । উমিটাদ এই গুপ্ত সভার কাধ্য বিবরণাদি প্রকাশের ভয় 
দেখাইলে জালিয়াৎ ক্লাইব তাহাকে একখানি জাল অঙ্গীকার পত্র লিখিয়! 
দিয়াছিলেন । 

ইংরাঞসেনাপতি ক্লাইৰ নয় শত ইউরোপীয় সৈম্ত, একুশ শত দিপাহী ও 
নয়টা কাঁমান লইয়া চন্দননগর হুইতে, নন!বের পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, 
কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, তিগ্লাননগী কাদান ও পঞ্চাশ জন ফরালী গোলন্দাজের 
বিরুদ্ধে, মুর্শিবাবাাঠিমুখে বহির্থত হন। পলাশী ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষ, ১৭৫৭ 
খু্টান্বের ২৩শে জুন] বৃহস্পতিবার বেলা আট ঘটিকার সমগ্ন সম্বুণীন হইলে 
যুদ্ধ আরন্ত হয়। মধ্যস্থলে ফরাসী গোঁলন্দাজ, বান দিকে নদী ও দক্ষিণ দিকে 
বিশ্বামঘাতক মীর্জাকর। ফরাসী সেনাপতি দিন্ফ্রের অধীনস্থ গোলন্দাজগণ 
গোলাবর্ষণ করিতে মারস্ত করিলে ইংরাজোও গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। 
বিশ্ব(পঘাত্ডক মীরজাফর পু্বলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান্‌ হইয়া দেখিতে লাগিলেন । 
ক্লাইবকি করিবেন কিছুই দ্বির করিতে পারিলেন ন!। মীর্জফর যর্দি যোগ 
না দেন তবে হয়ত সকলকে ম!নবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে? মীর্জাফর 
যোগ দিলেও মীরমদন ও মোহন লালের নিকট আমাদিগকে আত্মসমর্পণ 
করিতে হইবে। ক্লাইব কিংকর্তবাবিযূড় হইয়া রহিশেন। মধ্যান্ৃকাঁলে 
অজন্র বৃষ্টিপাত হওয়ায় নবাবের বারুন সিক্ত হুইয়া অব্যবহার্য্য হইলেও 
নবাবের বিশ্বপ্ত দেনাপতি মীরমদন অশ্বারোহী সৈম্ত লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। হঠাৎ শক্রুপক্ষেতা গোলার আঘাতে বীরশ্রেষ্ঠ মীরমদনের 
প্রাণবাধুর অবদান হইলে মোহনলাল ঘেনাপতি হইয়া পুনঃ খুদ্ধ করিতে 
আরম্ভ করিল। বিশ্বাসঘাতক মীর্জ।ফরকে তখনও পুত্তলিকার ্তায় দণ্ডায়মান 
দেখির। গিরাজটন্সোল! বলিলেন, “আমার এই মুকুট দিতেছি, মীর্জফর ! গ্রহণ 
করিয়া ষথানাধা যুদ্ধ কর। আমি নবাবী করিতে লালায়িত নহি, তবে 
ইংরাজগণকে বিতাড়িত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ।” ইংরাজগণের 
আর প্রাণের মাঁশ! নাই দেখিয়া! মীর্জাফর বেল। পাচ ঘটিকার সময় নবাঁবকে 
কুমন্ত্রণ! বিয়া গেই দিবসের জন্ত যু্ধ স্থগিত রাখিতে বলিলে, সৈম্তগণের উৎসাহ 
ভঙ্গ হইয়া গেল এবং যে যে দিকে পাইল পলায়ন করিল । এমন সময়ে ঘেদেটী 


৩১৬ অঙ্কুর । 


বেগম আদিয়! বপিল, “নবাব ! তুমি কাহার জন্ত যুদ্ধ করিতেছ? এতক্ষণ 
তোমার ধনাগর শৃগ্ঠ গ্রায়।” ঘেপেটা .বেগমের গ্রতারণায় এবং সৈন্যগণ 
ছত্রভঙ্গ ও বারুদ 'অব্যবহথাধ্য হওয়ায়, যুদ্ধ কর! নিক্ষল মনে করিয়া নবাব 
রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরাঞজদিগের কেবল মাত্র ৭* জন 
হতাহত হইয়াছিল। অতএব বিনা যুদ্ধেই পৃথিবীবিখ্যাত পলাশী ক্ষেত্রে 
স্ুচতুর, জালিয়াৎ, প্রবঞ্চক ইংরাঞ্জদিগের জয় হইল। সিরাজ মুর্শিদাবাদা- 
ভিমুখে অগ্রসর হইলে, বিশ্বাসঘাতক মীর্জকর ইংরাজদিগের সহিত সম্মিলিত 
হইয়। বাঞ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। 

করিমের পরামর্শানুষায়ী পিরাক্গ সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া 
গতি প্রাণ সহধর্মিণী লুৎফউন্নেস। ও একমাত্র কণ্ঠাপহ ভগবানগোলা ভিমুখে 
অগ্রর হইলেন। ভগবানগোলাঁর গ্রপিদ্ধ বন্দরে যাইয়! তথ! হইতে নৌকা- 
যোগে গন্তব্য স্থানে যাইবেন, এই আশায় তথায় পৌছিলে সিরাজ কর্তৃক 
কণ্তিতকর্ণ দানসা ফকির একমাত্র পাছুক্ষা! সন্দর্শনে চিনতে পারিয়া, ধরাইয়া 
দিলে, হতভাগ্য সিরাজ জাফরগঞ্গের বাঁটাতে কাঁরারুদ্ধ হন। মীরজাফরের পুত্র 
মীরণ, পিতাকে কোন কিছু জানিতে ন! দিয়া শয়ং সিরাজজকে বধ করিবার 
আদেশ দিলে, পুরস্কারের লোডেও কেহ তাঁহাকে বধ করিতে সম্মতি প্রদান 
করিল না। অবশেষে পিরাজের মাতাঁমহ আলিবন্দীর অন্নে প্রতিপাঁলিত 
মহম্মদী বেগ, সিবাজ-বসে সম্মতি দান করিল। সিরাঁজ, কারাগারে আপন 
মনে কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সহসা দ্বারোদযাটন শব শ্রুত হইল। 
সিরাজ আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহন্মদী বেগ ! আমাকে কি মুক্তি 
দিতে আদিয়াছ ?” পাষণ্ড 'মহম্মদ্রী বেগ উত্তর দিল, “হা, তোমাকে এই 
তরবারি সাহায্যে চিরমুক্তি দিতে এসেছি.” সিরাজ বলিতে লাগিলেন, “আমি 
মাতৃ-হরধকাঁরী হোসেনকুলী খাঁকে হত্যা করিয়া যে মহাঁপাঁপ করিয়াছি, 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অদ্য আমার হনন বাঞ্চনীয়; অতএব আমি এ 
পাঁপদেহ ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন 
হুইতেছি, আমাকে হত্য। করিয়া পাঁপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে আর কাল 
বিলম্ব করিও ন1।” ধ্যানমগ্ন সির: -্ব স্কন্ধে নিষ্ঠুর মহম্মদী বেগ তরবারির 
আবাত করিলে, “হোসেনকুপী ! আর না--আর ন1-খুব হয়েছে” বলিয়া 
৩ রা জুলাই চিরদিনের জনা, ন্যা়পরায়ণ পিরাক্জ চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
একমাত্র ঘেসেটী বেগম ও গহরা ব্যতীত সকলেই যে অতিশয় দুঃখিত হইক্া 


ইংরাঁজ ও সিরাজ । ৩১৭ 


ছিলেন, তাহাতে আর অনুমান সন্দেহ নাই। যাবজ্জীবন, সিরাজ-পত্বী 
লুংফউন্নেসা, পতির কবর প্রত্যহ পুষ্প এবং প্রথান্যায়ী প্রদীপে সুশোভিত 
করিয়া, পতি-চরণ-পার্থে চির নিদ্রায় নিদ্রিতা হন। অদ্যাপি খোসবাগ, গোর- 
স্থানের জন্যই দর্শনীয়। সিরাজের মাতা আয়মানা, হোসেন-পত্রী ঘেসেটা বেগম 
এবং আলিবদ্দীর বেগম ঢাকায় চির নির্ধাসিতা হন। 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 
১| সিরাঁজউাদ্দৌলা-_পিক্টহীন বালক সিরাজ, মতাঁমহ আলি- 

বন্দীথ৷ কর্তৃক প্রতিপালিত হুন। আলিবদ্দীর্থ1৷ একমাত্র উত্তরাধিকারী সপ্তদশ 
বর্ষীয় বালক সিরাঁজকে ১৭৫৬ খুঃ ৯ই এপ্রিল বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার 
নবাবীপদ্ প্রদান করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। সিরাজ ১৭৫৭ খুঃ ২৩শে 
জুন পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ্রবঞ্চক ক্লাইব এবং জগৎশেঠ সিরাজকে 
বধ করিবার জনা মীর্জাফরের নিকট প্রার্থনা কারলে, তদীয় পুত্র নিষ্ঠঠর মীর- 
ণের আদেশে মহদ্নদী বেগে ৯ই এপ্রিল রাত্রিতে, হতভাগ্য সিরাজকে 
হত্যা করে। 

আলিবদ্দী থা মৃত্যুকালে কোরাণ সহ পিরাঁজকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, 
প্যাবজ্জীবন মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না এবং প্রবঞ্চক ও ধনলোলুপ ইংরাঁজ- 
দিগকে তাঁড়াইয়া দেশে শাস্তি-স্থাপন করিবে ।” সিরাজ উক্ত আদেশ পালন 
করিয়াছিলেন। সিরাজ মরণকালে কেবলমাত্র মাতৃহরণকারী বধকেই মহাপাপ 
স্বীকার করিয়াছিলেন ; লোকে কখনই ইহ! পাঁপ মনে করিবেন না। অতএব 
সিরাজ যে নিষ্পাপ তাহ। কেহই অস্বীকার করিবেন না, তবে দানসা ফকির, 
দলনী বেগম, ঘেদেটা বেগম, মীরজাফর, ক্লাইব, গ্রভৃতি ভারতের জঞ্জালগণ যে 
নিষ্পাপ সিরাজকে কলঙ্কিত করিয়াছেন তাহ দ্েখাইতে চেষ্টা করিতেছি। 

সিরাজ, মাতৃ-হরণকারী হোসেনকে আঁলিবন্দীর সময়ে হত্যা করিলে, তদীয় 
পত্নী ঘেসেটা ও জহর! বেগম সিরাজ বধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারা 
অনেক সৈন্য রাখিতে লাগিলেন, অর্থ দির সিরাজের পক্ষীয় ব্যক্তিগণকে বশী- 
ভূত করিতে লাগিলেন এবং তাহার! স্বরং ও দানস! ফকির দ্বারা, “সিরাজ নানা 
প্রকার লেককে জলমগ্র করিয়া আনন্দান্থভৰ করে, এক মাস হইতে বার মাস 
গর্ভবতী প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভ চিরিয়! দর্শনাস্র আনন্দ প্রকাশ করে, মীরম্ন ও 
মোহনলাল সুন্দরী স্ত্রীিগকে আনিয়। দিয়া নবাবকে সন্ধষ্ট করে, নবাঁৰ সর্বদা 
উন্মত্ত, ইত্যাদি, প্রচার করিতেন। দাঁনসা ফকির উক্ত কারণে ধৃত হইলে, 


৩১৮, অন্ুর। 


নবাব কর্তৃক তাহার কর্ণ কর্তিত হয় ।-ছ্বানসা' ফকির ভগবানগোলায় পিরাঁজকে 
ধরাইয়া দিয়!, "কর্ণ ছেদনের প্রতিশোধ লইয়াছিল। অতএব উক্ত প্রচারিত 
বাক্য গুলি যে অমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আজিমগঞ্জের রাণী ভবানীর কন্যা তারা সুন্দরী একদা! বরাহনগর প্রাসা- 
দের উপর আনুলায়িত কেশদাম রৌড্রে শুফ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগি- 
রঞ্থী বক্ষ হইতে তারার 'অধামান্য জ্ূপলাবপ্য সিরাজের নয়ন গোচর হইলে, 
তিনি তীহাকে বলপূর্ক হরণ করিতে মনস্থ করেন। পরপারস্থিত সাধুবাগে বাণী 
ভবানীর ক্রন্দন ধ্বনিতে ধ্যানভঙ্গ জনৈক যোগী সমস্ত জাত হইলে, “ভদ্বে ! 
তোমার কন্যার কোন বিপদ ঘটিবেনা, তুমি নিশ্চিন্ত থাঁক,” বলিয়া! আশাস 
প্রদান করিলে তিনি বাট গ্রত্যাগমন করেন । অসংখ্য সৈন্যসহ দিরাজ উত্ত 
যোগী কর্তৃক যুদ্ধে পরাঁজিত হইয়!, অথবা অনেকের মতে পথিমধ্যে গীড়া বখতঃ 
'ফিরিয়। 'আসেন। বাঙ্গালা,বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাঁজউদ্দৌল। সামান্য যোগী- 
ভয়ে ভীত হইয়া, অথবা পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া যে বাঞ্চিত বিষয় ত্যাগ করি- 
বেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তারার সঙ্গে সিরাজের কখনই সাক্ষাৎ 
হয় নাই। আর ভাগিরথী হইতে রাণী ভবানীর বাটা দেখাও কখনই সম্ভবপর 
নহে - অতএব ইহা যে কৃত্রিম,তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল শ্বেতাঙ্গ প্রতিহাসিক 
মহাপুক্ষগণ নহে, পরস্ত তাহাদের পদলেহনকারী ভারত কুলাঙ্গারগণও তিলকে 
তাল করিয়! ম্বভাবতঃ এতদ্েশীয় মহাপুরুষগণের নামে অধথ! কলঙ্ক দিয়া নিজকে 
গৌরবান্থিত মনে করেন। বাহুল্য ভয়ে আর নবাবের অযথা কলক্কা্ির উল্লেখ 
করিলাম না। তবে, তিনি যে নিষ্পাপ তাহ! কে অশ্বীকার করিবেন ? 

দিরাজের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, স্বদেশের জন্য গ্রাণোৎসর্গকারী, বলবাঁন, 
নুত্রী, পরিশ্রমী ও সাহসী নবাব অতি বিরল। 

চা ক্লাইব-_রিচার্ভ ক্লাইবের পুল লড+ক্লাইবের ১৭২৫ খুঃ অবে 

শ্রপ্সায়ারে জন্ম হয়। ইনি সামান্য লেখা পড়া শিথিয়া ১৮ বৎসর বয়সে প্রথমে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী, তৎপরে সৈনিককর্থ্ে নিযুক্ত হন। ইনি ১৭৫১ 
খুঃ অবে দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধে বিলক্ষণ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়া ইংলও 
গমন করিলে,*কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ইহ্‌'কে মাদ্বাজের গভর্ণর করিয়া, ১৭৫৫ 
খুঃ ভারতে পাঠাইয়! দেন। মীরজাফরকে ১৭৬* খৃঃ অবে সিংহাসনচ্যুত করিয়া 
দ্বিতীয় বার ইংলও যাত্রা! করিলে পুনঃ ভারতে প্রেরিত হন। বার্ষিক ২৬ লক্ষ 
টাক! কর দিতে স্বীকৃত হইয়! নবাব হুজ্রাউন্দৌলার নিকট হইতে কোম্পানীর 


ইংরাঁজ ও সিরাজ। ৩১৯ 


নামে ১৭৬৫ খুঃ অ:১২ই আগষ্ট বাঙ্গালা,বিহীর ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ গ্রহণ 
করেন । ইনি ১৭১৭ খৃঃ অবে তৃতীয় বার ইংলগু যাইলে, ইহ্!র বিরুদ্ধে অনেক 
জালার্দি-অভিযোগ উপস্থিত হয়। সাঁত বৎসর বিচারের পর, তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া 
অভিযোগ হইতে বহু কষ্টে নিষ্কৃতি পাইলে, নিজাপমান অসহ হওয়ায় ১৭৪৪ খুঃ 
অবধে আত্মহত্যা করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা ঝোপকারী জালিয়াং 
ক্লাবের কলুষিত চরিত্র ইংরাজগণ ভূলিলেও ভুলিতে পারে কিন্তু ক্লাইবের জন্ম 
স্থান সেই ইংলও, সোডম ও গোমরার দশাপ্রাপ্ত হইলেও ভারতবাসিগণ উহ্‌! 
ভূলিবেন না। 

৩। মীর্জাফর |-_ম্গালিবন্দী খার বৈমাত্রেয় ভগিনী সাখানমের 


সহিত ইহার বিবাহ হয়। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর জালিয়াৎ 
ক্লাইবের মিষ্ট বাঁক, বিশ্বাঘাতকতা! পূর্বক প্রভুর বিনাশ সাধন করিয়া ১৭৬০ 
ুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত নবাঁবীপদে আপীন ছিলেন। ইংরাজের দেয় টাকার মধ্যে 
৩৩৮৮৫৭৫*২ টাঁকা প্রাপ্ত হন। ম্জাফর সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না 
পারায়, তাহাকে পদচ্যুত করিয়!, তদীয় জামাতা মীরকাশিমকে ইংরাজ নবাবী 
পদ প্রদান করেন । পুনঃ ১৭৬ হইতে ১৭৬৫ খুঃ জানুয়ারী পর্য্যস্ত রাজত্ব 
করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। বর্তমান নবাব ইঠারই বংশধর। মীর্জাফরের 
পুর নাঁজিমউদ্দৌল। বাধিক ৫০৮ ৯১০১।/০ টাকা বৃত্তি পাইতেন, কিন্ত বর্তমান 
নবাব বাধিক প্রায় আড়াই লক্ষ টকা বৃন্তি পান। | 

৪ | মীরকাশিম |--ইংরাজগণ ১৭৬ খুষ্টাবে মীর্জাফরকে 
নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাশুল ব্যতীত, মাত্র তিন 
হাজার টাক! কর দিয়! এদেশে বাশিগ্য করিতেন। কোম্পানীর কর্তচারিগণ ৪ 
কোম্পানী-চিহ্নিত নিশান দেখাইয়া, বিনা মাশুলে বাণিজ্য করিতেছে দেখিয়া, 
মীরকাশিম একেবারে সকলের মাশুল উঠাঁইয়। ধিলে ইংরাজদিগের ইহাতে ক্ষতি 
হওয়ায় বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাঁজের ক্রীড়াপুতুল হইয়া থাকিতে সমর্থ 
হইয়া, তিনি ইংরাঁ্জদিগকে তাড়াইয়! দিতে সঙ্ক্লন করিলেন - গোপনে কার্ম্য- 
সিদ্ধির মানসে মুশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন পুৰ্বক পাশ্চাত্য 
প্রণালী মতে সৈন্যগণকে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। এদিকে তাহাকে পদচ্যুত 
করিধার জন্য যে ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহ! তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই । গিরিয়া, 
উধুষ্ানাল! এবং মুগ্সেরের যুদ্ধে তিনি পরাঞ্জিত হইলে, তাহার আশা ভরসা 


৩২৪. 5. অঙ্কুর । 


একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়। জাফরগঞ্জের নবাব ইহারই বংশধর । ফয়জাঁলি 
হা মেহেদী হোসেন খ বার্ষিক ৬* হাজার টাকা বৃত্তি পাইতেছেন। 

৫ | মীরণ--মীর্জাফরের পুর মীরণ সাহআলমের সহিত যুদ্ধ 

করিতে গিয়া, সিরাজপর্থী-প্রার্থিত বজাঘাতে হত হইয়া রাঞ্মহাঁলস্থ বর্তমান 
সরিফাবাজারে সমাহিত হন | বর্তমান নবাবের তত্বাবধানে থাঁকিলেও উক্ত 
সমাধি ভগ্ন দশায় পরিণত.। মীর্জাফরের পূর্বেই মৃত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় পু 
নাজিমউদ্দৌল1 নবাবীপদ পান। 
...৬।  নন্দকুমীর-_ঘে মহারাজ নন্দকুমার মিমপ্্রিত লক্ষ ব্রাহ্মণের 
পদধূলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নেই ব্রাঙ্মনকুলতিলকের বিরুদ্ধে পাপীষ্ঠ হেষ্টিংস 
১৭৭৫ খুষ্টাব্দের ৮ই জুন জাল মোকদম! উপস্থিত করিলে, তীহার পরম বন্ধু 
প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে ৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নন্দকুমারকে নিতান্ত 
অবিচার পূর্ত্বক ১৬ই জুন ফাঁসী দেন। দৌহিত্র-বংশীয় বর্তমান কুমার দেবেন্দ্র 
নায়া়খ রায়ের বাটাতে উক্ত খুলি এবং কাষ্ঠাসন অন্যাপি দৃষ্ট হয়। জঙ্গিপুরের 
নিকট বহী জরুর গ্রামে ইহারা পূর্বে বাস করিতেন। 

৭। জগণগুশেঠ-_-বাদসাহ ফেরোক শাহের নিকট হইতে ১৭১৫ খুঃ 


অবে মাণিক চাঁদ “শেঠ” উপাধি এবং তৎপুত্র ফতেঠাদ ১৭২৪ খৃঃ অকে 
*্জগতংশেঠ” উপাধি পাইয়! বাঙ্গালায় পেষকার হন। ইহাদের দ্বারা রাঙ্জকার্া 
পরিচালিত হইত। | 

৮| হৃজার দুয়ারী-__জেনেরাল ম্যাকলি গুড়ের তবাবধানে দেশীয় 
শিশ্ী ঘার! দশ বৎসরে প্যালেস নির্মিত হয়। কাঁধ্য ১৮৩৭ খুঃ অব শেষ হয় 
এবং ১৭ লক্ষ টাক] ব্যয় হইয়াছিল । | 

৯। পলাশী-_ভাগিরথী তীরস্থ পলাশী ক্ষেত্র, মুর্শিদাবাদের ১৮ 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পলাশী যুদ্ধে ইংরাজদিগের মাত্র ৭৭ জন হতাহত 
হইয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ১৮৭৯ খৃঃ অন্দে পণাঁশীর শেষ বৃক্ষটার শু মূলো- 
স্তোলন করিয়া ইংলগ্ডে প্রেরণ করেন। গ্রানাইট প্রস্তরের বিজয়স্তস্তে লিখিত 


আছে )-- 
৮1,১১৮, 


+[106০660 09 0) 32105981 0001001001)6) 7883. 
১০ | ভগবাঁনগোলা- -তগবানগোলা! বাঙ্গীলা দেশের একটা. 
দ্থবিখ্যাত প্রধান বন্দর ছিল। জলপথে যাঁতীয়াত করিতে. হইলে একমাত্র 


ইংরাজ ও দিরাজ। ৩২১. 


তগবানগোল! ব্যতিরেকে আর কোন উপায় ছিল না । ইহার বাঁজার হইতে 
বার্ষিক ৩* লক্ষ টাকার কর আদায় হইত। ইহার উন্নতাবস্থাক; কথা শুনিয়া" 
ভাঞ্কর পণ্ডিত ও আলিভাইয়ের অধীনস্থ ম্থাট্রাগণ ১৭৪৩ খুষ্টান্দে উক্ত স্থান 
তিন চারি বার আক্রমণ করিয়া অর্থাদি লুণ্ঠন ও গৃহদাহাস্তর ফিরিয়া যান। 
বিশ্বাঘাতকতা পূর্ব্বক দিরাজকে ধরাইয়! দেওয়ার পরে ভারত প্রসিদ্ধ উক্ত বন্দর 
যে শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। আড়াই ক্রোশ দূরে 
অবস্থিত আলাতনীকে নূতন ভগবানগোলা বলে। বিশপ হীবার ১৮২৪ খুঃ 
অব্য ২রা আগষ্ট, ভগবানগোলার রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়। নিক্লিখিত কনিতাঁটী 
রচনা করেন । 
“11 0000 91 05 105 510০১ 109 10৫ ! 
[70৬ 956 ০০1৫ 55015 1911, 
10 01601) 13605219195 [0911775 £10৮৩, 
[41951010105 009 10121)0105919 1৮” 86০, £ 
(£126275 £/৫212256 0 ৫.70%47%2)., 779 4 ) 
অর্থাং-.. 
এ সময়ে প্রিয়তমে রহিলে নিকটে, 
স্থখময় সন্ধাকাল স্থুখে যেত চলি, 
হ্তামল বঙ্গের শোভা তালবন মাঝে, 
কলকণ্জ বিহ্গের শুনিয়া! কাকলী ॥ 

১১। মুশিদীবাদ_-কেবল মুশিদাবাদের নহে, ভারতেরও ইতিহাস 
জানিতে হইলে নিয় লিখিত ইতিহাস গুলি পাঠ কর! একান্ত কর্তব্য। 

[. [101516115 [17012 1:1700, 2. 01179) 3. 11911650105 7,010 
011৮9) 4. 50180001075 1015001010, 5. 130165 00113109786101) 01 
[001না) 209805১ 6. [15119501075 1)0151৮6 0866165 ০01 10017) 7, 
1701/91175 110091690100 17150011071 125610195 8, 506৬/21125 7150015 
01136100281, 9. 910611 11065011011, 10. 08509115 55560511521 
£000001006 110151)1071089, [1. 1011 13205+5 11150915% ০01 
0] 01519109199, 


শ্রীকুগ্ুবিহীরী লাল। । 


সজাগ বু জী: 0 ও 


-উদ্জির জাফর বরমন্ী। 


ইস্লাম সাম্রাজ্যের আদি খলিফ! মহাত্মা আবুবকর হইতে বর্তমান 
খলিফ। তুরুস্কাধিপতি মহামাননীয় সমতা সোণতান আব্ছুল হামিদ খান 
পর্যন্ত সপ্তন্নববংই জন খলিফ! হইপ্লাছেন। তন্মধ্যে চতুব্বিংশ খলিফ| 
বোগাদের অত্যুজ্জন সুর্য মহামতি সম্রাট হারুন অল রশিদ সমধিক 
প্রসিদ্ধ। তাহার রাজত্ব কালে ইস্লাম সম্রাজ্যে উন্নতির এক যুগাস্তর 
উপস্থিত হইয়াছিল। তীাহারই সিংহাসনারোছণ সময়ে মুসলমানগণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়। বিশ্ববাসীর চক্ষে ধা ধ! 
লাগাইতে মমর্থ হইয়াছিল। হারুন অল রশিদের ন্তায় প্রবল প্রতাপান্থিত, 
ধার্সিক, ধীমান, বিদ্যোৎসাহী, দাতা ও দয়ালু এবং সর্বগুণান্বিত 
সম্রাট ইতঃপুর্বে এবং পরে ইসলাম রাজ্যে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় নাঁ। এসিয়।, ইউরোপ 'ও আফ্রিকার সুবৃহৎ খণ্ড সমূহে তাহার রাজ্য 
বিস্তৃত ছিল। পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষায় গ্রস্থাদি আছে, দেশ-বিদেশ 
হইতে তৎসমস্ত গ্রন্থ আনয়ন করিয়], তাহা! আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া, 
জ্ঞ।ল্-বিজ্ঞানের এক নূতন দ্বার উদবাটিত করিয়াছিলেন । আরবা উপন্তাসে 
তাহার বহুবিধ কীর্তি কাহিনী পাঠকের নয়ন গোচর হয়। তাহার পঞ্চ জন 
মন্ত্রী ছিলেন, মন্ত্িগণও সম্রাটের যাঁবতীক্ন গুণ গ্রামে বিভূষিত ছিলেন। অস্ভ 
উক্ত সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী জাফর বরমকীর মহানুভবত ও উদ্দারতার ছুই 
একটা গ্রতিহা'সিক গর “অস্কুরের” পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি। 
বৈদেশিক মুনলমান নরপতির একজন মন্ত্রীর আলোচনায় পাঠকের চিন্ত- 
বিনোদন করিতে পারিবে কিন! জানি না। 

থলিফাকুল ধুরন্ধর সম্রাট হারুন অল রশিদের প্রধান মন্ত্রী জাফর বর- 
মকীর সহিত মিশরের শাসনকর্তার নান। কারণে বিশেষ মনোমালিন্য উপ- 
স্থিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাণ পধ্যন্ত জিঘাংসানলে উভয়ের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, 
কোন মতেই তাহাদের মনোমালিন্যের নিরাঁকরণ হইল না । কতক দিন পর্য্যস্ত 
উভয়ে উভয়ের অনিষ্ট চেষ্ট। করিয়া! অতঃপর ক্লান্ত হইয়া, একটু শান্তভাব ধারণ 
করতঃ, বিগণ্ড বিবাদ বিসম্বাদ ও আত্ম কলহের জন্ত অনুতপ্ত হইলেন। অগ্র- 
বর্তী হুইয়। পুনঃ সত্ভাব স্থাপনে উভয়েই লঙ্জিত ও সম্কৃচিত হইতে লাগি* 
লেন। ইতোমধ্যে অকন্মাৎ বোগ্দাদবাসী এক ব্যক্তি জাঁফরের হস্তাক্ষরের 
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অনুরূপ এক থানি জাল পত্র প্রস্তৃত করিয় মিশর গবর্ণমেণ্টের সমীপে লইয়া 
গেল।' বল! বাহুলা তাহাতে এ ব্যক্তির শ্বার্থোদ্ধারের জন্ঠ'মন্ত্রীবর জাফরের 
কথিত অনেক অনুরোধ উপরোধ লিপিবদ্ধ ছিল। মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট 
প্র ব্যক্তি,পত্র সহ উপস্থিত হইলে, মিশর গবর্ণমেন্ট তাহার প্রতি অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হইয়া! যত্পরোনাস্তি আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, 
গ্রধান মন্ত্রী জাফরের সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ নিতান্ত অমঙ্গলকর যে জিথাংসা- 
নল প্রজ্বলিত হইয়া! উভয়ের হৃদয়কে দগ্বীভূত করিতেছিল, যাহার জন্ত 
দিবারাত্র আমাকে শঙ্কিত ও ত্রাসিত থাকিতে হইত, এই ব্যক্তির দ্বারাই 
বোধ হয় তাহাতে শাস্তিবারি বধিত হইল। এই ভাবিয়া মন্ত্রীবরের পত্র 
খানি মিশর গবর্ণমেণ্ট দুর্লভ রত্বের ন্তায় বারংবার দেখিতে লাগিলেন । ছুই 
এক দিন পর এ পত্রের প্ররূতত! সম্বন্ধে তাভার বিষম মন্দেহ উপস্থিত হইল। 
অবিলগ্বে জনৈক হরকরা দ্বার। প্র থানির সতাসতা নির্ধারণ জন্ত বোগ্দাদে 
পাঠাইয়! দিলেন এবং তাঁহার বোগ্দাদস্থ প্লুতিনিধিকে লিখিলেন যে মন্ত্রীগ্রবর 
জাফরের নিকট এই পত্র পেশ করিয়া পত্রের প্রকৃততা সম্বন্ধে সত্বর রিপোর্ট 
করেন। পত্র মিশরের প্রতিনিধির হস্তগত হওয়! মাত্রই জাফরের নিকট 
পেশ করিলেন | মন্ত্রীর জাফর পত্র দর্শন মাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে এই 
পত্র তাহার কর কমলাঙ্কিত নহে, নিশ্চয় কোন “জালিয়াত? জাল করিয়াছে। 
তাহার সভাসদ্গণকে পর খানি দেখাইয়।, তাহা দিগকেও পত্রের গ্রকৃততা। 
সম্বন্ধে তছদিক করিতে বলিলেন। পকলে একবাক্যে বণিল এই পত্র কখনই 
উজারতপানার হস্তলিপি নভে, নিশ্চরর কোন ছর্ণবৃত্ত জালিয়াৎ ইহ! জাল 
করিয়াছে । মহাভাগ জাফর বলিলেন আচ্ছ!, যে ব্যক্তি তাহার নিজ স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্ত আমার পরম শক্রর নিকট এরূপ জাল পত্র লইয়! গিয়াছে তাহাকে 
কি কর! উচিত? কেহ বলিলেন এমন বাক্তিকে নিশ্চয়ই হত্যা কর!' 
উচিত, তাহাতে অন্তান্ত লোক জানিবে যে, বাদলার উজিরের নাম জাল 
করিলে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কেহ বলিলেন এমন ভয়ানক 
জালিয়াতের দক্ষিণ হস্ত কর্তন কর! উচিত। কেহ বলিলেন এমন পাপিষ্ঠকে 
গদাঘাতে জর্জরিত এবং নাসিক কর্ণ ছেদন কর! উচিত । উপস্থিত মোসা- 
হেবগণের মধ্যে ধিনি নিতান্ত দয়ার্চিত্ত ছিপেন তিনি বলিলেন, উজারত 
পানা! এইব্যক্তিকে পদব্রজে মিশর হইতে বোগ্াদে আগমিতে আদেশ 
করুন। কেননা এই ব্যক্তি স্বার্থলাভাশায় বোগাদের গব্ণমেণ্টের নিকট 
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গ্রিাছে, কত বৃহৎ আকাজ্ষাই ন! হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, এখন যদি কোন 
সুফল গ্রাপ্ত না হয়, স্বার্থসিদ্ধ ন! হয়, এবং রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয়, তবে তাহা 
হইতে আর কষ্টের বিষয় কি আছে? আশায় নিরাশ, বহুদূর দুরান্তর রাস্তা 
পর্যাটনই ইহার পক্ষে যথেষ্ট শান্তি হইবে। জাফর চুপ করিয়৷ তাহাদের 
মতামত শুনিতেছিলেন। যখন সকলের বক্তব্য শেয় হুইল, তথন মহান্ুভব 
জাফর বলিতে লাগিলেন--কি ! তোমাদের মধ্যে সংজ্ঞানী ও উদার হৃদয় 
ব্ক্তিকি কেহ নাই? ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে এমন ব্যক্তি কি 
তোমাদের মধোধ্বিরল 1? তোমরা সকলেই জান মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত 
আমার কি পরিমাণ শক্র 5! ও মনোমাশিন্য চলিয়। আসিতেছে । শুধু আমার 
আত্মস্তরিত। ও উদাপীনন্। বশতঃই এত দিন তাহার সাত আমার বিবাদের 
নিষ্পত্তি হয় নাই। সর্বশক্তিমান:বিধাত! এখন এই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া, 
তা কর্তৃক আমাদের শক্রুত। দূর হইর। মিত্রভার সৃষ্টি হইল। -.মন'প্রাণ 
দগ্ধকাঁরী ভীষণ জিঘাংসানলে শাস্তির স্থণীতল বারি-সেচন হইল। ভোমর। 
কি এমন মহৎ ব)ক্কিকে এতাদূশ কঠিন শান্তি প্রদ্দান করিতে বল? এই 
বলিয়! গাঁফর সেই পত্র খানির পৃষ্ঠে লিখিতে লাগিলেন । 

মহাত্মন! বিধাতা আপনার প্রতি গ্রনন্ন হউন। আপনি কিরূপে অন্ধু- 
ভৰ করিলেন যে এই লিপিক। অগ্রকূত ছিল। ইছ। আমার নিজ হন্তের 
লিখ! এবং পত্র বাহক আমার একজন অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আশ। করি 
আপনি তাহার সহিত ভদ্রজনে চিত বাবহার করিবেন এবং যত শীঘ্ব হইতে 
পারে তাহাকে আামার নিকট পাঠাইয়। (দিবেন। তাহার অদর্শনে আরম 
নিতান্ত বাস্ত আছি। সত্বর সাক্ষাৎ করিতে আমার একান্ত বাসন।। 

আপনার হিতাকাজ্ষী জাফর । 

এই পর খানি পুনরায় মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট পপ্ররিত হইল। পত্রের 
পৃষ্ঠের লিখ! দেখিয়৷ মিশর গবর্ণমেন্ট নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং আমূল 
বৃত্তান্ত এ বাক্তিকে বলিলেন। পর দিন প্রাতে বিপুল অর্থরাশী প্রদান করিয়। 
রাজকীয় যানে ও হেফাজাতে তাহাকে বোগ্দাদে পাঠাইয়। দিলেন। অতুল 
ধনরদ্বাদি সহ এর বাক্তি বোগ্দাদে প্রত্যাগমন করিয়াই মন্ত্ীপ্রবর জাফরের 
বন্ুখে উপস্থিত হইয়া, ভক্কিরসাগ্নত চিত্তে তাহার পদবিলুষ্টিত . হওতঃ 
অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। জাফর হষ্টচিত্তে তাহাকে আলি- 
জন, করিয়া বণিজেন, তোমাকে মিশরপতি কি দিয়াছেন? সে অকপট 
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চিত্তে বলিল, মিশরাধিপতি মামাকে এক লক্ষ শ্বর্ণ মুদ্র! প্রদান করিয়াছেন। 
তখন জাফরও তাছার ধনাগার হইতে আরএ এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রধান 
করিয়। বলিলেন, যাও! এখন গিয়। পরমা নন জীবিকা! নির্বাহ করিতে 
থাক। পাঠক! দেখুন, প্রাচ্য নরপতির একজন মন্ত্রীর উদারত! ও যচানু- 
তবতার জপন্ত চিত্র দেখুন। বর্তমান সময়ে কেহ কোন রাজ গ্রতিনিধির সহিত 
এব্প প্রবঞ্চনা ও ছুষ্টামী করিলে তাহাকে মহারাজ ননকুমারের দশ! প্রাপ্ত 


হইতে হইত না কি? 
| (ক্রমশঃ) 


সৈয়দ মুকুল হোসেন। 





ললাট লিপি | 


ভোজনং ত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে। 
মরণ গোমতী তীরে পরং ব। কিং ভবিষ্যতি ॥ 
পূর্ববকালে বাঁচম্পতি মিশ্র নাম! জনৈক জ্যোতির্বিৎ ব্রাহ্মণ নান! দেশ 
পর্যটন করিয়া, অবশেষে পুণাতোয়।৷ গোমতী নদী তীরবর্তী কোন এক স্থানে 
আসিয়। সহসা দেখিতে পাইলেন যে, একটা মৃত মন্ষ্বের মস্তক নদী-সৈকতে 
নিপতিত রহিয়াছে । নরমুণ্ডের নিকটবর্তী হইয়া, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত দেখিলেম 
যে, তাহার ললাটদেশে সংস্কৃত ভাষায় (সংস্কৃত দেব-তাষ৷ বলিয়া প্রসিদ্ধ) 
উপরোক্ত প্লোকটা লিখিত রহিয়াছে । মৃত-মন্ুয্য-মুণ্ডে লিখিত গ্লোকটীর 
ভাবার্থ এই যে, জীবিতাবস্থায় এই মন্থুযাটীর যথা তথায় ভোজন, হট্রমন্দিরে 
শয়ন, এবং গোমতী-নদী-তীরে মৃত্যু হইবে । তৎপরও এই ব্যক্তির অপৃষ্টে যে 
আরও কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। জ্যোতির্বিৎ বাঙ্গণ এই শ্লোকটী পাঠ 
করিয়!, মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির যাহা! ঘটিবার তাহা ত 
সমস্তই ঘটিয়াছে। মৃত্যুর পর আর অধিক কি ঘটতে পারে । অতঃপর ইহায় 
অনৃষ্টে অধিক আর কি অশুভ-সংঘটন হইতে পারে? যাহা! হউক, এই ব্যজির 
ললাট-লিপির ফলাফল পরীক্ষা করিতে হইবে । দেখা যাউক, ভবিষ্যতে এই 
নরমুণ্ডের ভাগ্যে আরও বাকি ঘটে। মনে মনে এইরূপ বিচার করতঃ, 
ব্রাহ্মণ উক্ত নরমুণ্ডটী গোমতী-বেলা হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহা স্বীয় বসন- 
মগ্ডিত করিয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বন্ত্রাবৃত অবস্থায়, ন,মুগ্ডট'কে 





৩২৬ অনুর | 


স্বগ্ুহের কোন এক স্থানে লুককাইত করিয়া! রাখিলেন। এবং কত দিনে বিধাতার 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে, কিয়দ্দিবদ অতিবাহিত হইলে, একদিবস উক্ত ব্রা্মণ নান হেতু 
নদীতীরে গমন করিলে পর, তীহাঁর সহধর্মিণী গৃহকাধ্য করিতে করিতে 
সহসা দেখিতে পাইলেন যে, শয়ন প্রকোষ্ঠের কোন এক স্থানে বন্ত্রপোর্রলী- 
মধ্যে একটা কি পদার্থ রহিয়াছে। কোৌতুহলাক্রাত্তা হইয়া, ব্রাঙ্গণ-গৃহিণী 
তৎক্ষণাৎ সেই পোষ্টলীর বসন উন্মোচন করিলেন, এবং তন্মধ্যে মৃত মানবের 
একটা মুণ্ড সন্দর্শনে চকিত ও যৎপরোনাস্তি বিন্মিত হইলেন। নারী জাতি 
শ্বভাবতঃই সনদেহমনা। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ব্রানহ্মণ-পত্ৰী মনে মনে 
অনুমান করিলেন যে, তাহার স্বামীর কোন প্রণযিণী নায়িকার মৃত্যু হইয়াছে; 
ব্রাহ্মণ সেই রমণীর প্রণয়-পাশে বিশেষরূপে আবদ্ধ ছিল, তাহাতে আর কোনও 
সন্দেহ নাই। ভালবাসার বস্ত সহজে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই, 
সেই মৃতা৷ প্রণয়িণীর মস্তকটী অতীব যত্ব সহকারে, ও'অতি সংগোঁপনে আপনার 
শয়ন-মন্দিরে আনিয়! রাখিয়াছে। ইহা বাতীত, আর কিছুই সম্ভবপর হুইতে 
পারে না। হিংসাপরভন্ত্রা রমণী ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, নারী-জাতি- 
হ্থলত রোষ-পরবশে সেই নরমুণ্টাকে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া, বিষ্ঠা-কুণ্ডে 
নিক্ষেপ করিলেন। অভিমান বশতঃ, এ সকল বৃত্থান্ত স্বামীর নিকট প্রকাশ 
না করিয়া, আপাততঃ ইহা গোপন রাখিলেন। 

অনন্তর, কোনও সময়ে এই ঘটন! প্রকাশ পাইলে, তৎকালে, জ্যোতির্ব্ৎ 
ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন, সেই মৃত মানবের ললাটদেশে যে 'অপরং বা কিং 
ভবিষ্যতি' লিখিত ছিল, এতদিনে তাহার ফল ফলিয়াছে। 

এই গল্পটার তাংপর্ধ্য এই যে, দ্রেবতার লিখন কখনও ব্যর্থ হয় না। 
পুরুষার্থ দ্বারা কদাচ দৈব লঙ্ঘন করা যায় না। পুরুযার্থবারদী যাহাকে পুরুষ- 
কার মধ্যে গণনা করিয়! থাকে, তাহাও দৈব-নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে আর কিছুমাত্রও 
সন্দেহ নাই। 

্ীমতী জ্যোতস্াময়ী ঘোষ। 





রত্বমাল।। 
( পূর্ববপ্রকাশিতের পর। ) 
(৮৬) 

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঁহপি গৃহম।গতঃ | 
পুজনীয়ে! যথাযোগ্যং সর্বদেবময়োহতিথিঃ ॥ 
ভাঁবার্থ-_নীচ ব্যক্তিও কখন, উচ্চ জাতির সদন 

অতিথি স্বরূপ কৈলে আগমন ) 
সেই ব্যক্তি সে সময়, যথাঁষোগ্য পৃজ্য হয় । 


সর্বদেবময়ঃঅতিথি যে জন ॥ 
(৮৭) 


বালে বা যদি বা বৃদ্ধ! যুবা বা গৃহমাগতঃ | 
তস্য পুজ। বিধাঁতব্য! সর্ধবত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ 
ভাবার্থ--কি বালক, বৃদ্ধ কিংবা হয় যুব জন, 
যেই হৌক, যদি গৃহে করে আগমন ) 
পুজা বা সম্মান করা উচিত তাহার ; 


যেহেতু অতিথি হন গুরু সবাকার ॥ 
(৮৮) 


অধিষ্ঠাতাতিথিরগেঁহে সম্ততং সর্বদেবতাঃ | 
তীর্থান্যেতানি সর্ববাঁণি পুণ্যানি চ ব্রতাঁনি চ॥ 
ভাবার্থ--অতিথি গৃহস্থ-গৃহে হ'লে অধিঠিত। 
নিখিল দেবতা তথা” হন উপস্থিত ॥ 
সমুদায় তীর্থ আর ব্রতাদির পুণ্য । 


হয় লাভ গৃহস্থের ;--হয় গৃহী ধন্য ॥ 
(৮৯) 


শ্লাধ্যঃ স একে! ভূবি মাঁনবাঁনাং, স উত্তমঃ সৎ পুরুষঃ ন ধনাঃ | 
যস্যার্থিনেো বা শরণাগতা বা, নীশ বিভঙ্গ! বিমুখাঃ প্রয়ান্তি ॥ 
ভাবার্থ--জগতে, _মনুষ্য-মধ্যে__সেই মাত্র শ্লাধ্য, সং, 
উত্তম ও ধন্য সুনিশ্চয় | 


৩২৮ অঙ্কুর. 


ধাহার নিকট হ'তে প্রার্থী ও শরণাগত 
নিরাশ ও বিমুখ ন1 হয় ॥ 
. (৯) 
জনং জনপদ] নিত্যমর্চয়ন্তি নৃপার্ষিতম্‌। 
নৃপেণাবমতো যন্ত্র স সর্ব্বরবমন্যতে | 
ভাবার্থ-_রাজানুগৃহীত জনে, দেখা বায় এ দংসারে, 
সবে করে উপাসনা । 
রাজ-রুত তিরক্কত,। . যেই জন, সর্কে তারে 
করায় অবমানন! ॥ 
(৯১১ 
অনাহুতো বিশেদ্যস্ত অপুষ্টো বহু ভাষতে | 
আ'ত্ব(নং মন্যতে আীতং ভূপালস্য স ছুন্মতিঃ 
ভাবার্থ _মাহিত না হইস়্াও যদি কোন জন । 
কাহারো সমীপে কভু করয়ে গন ॥ 
জিজ্ঞাসিত না হয়েও বছ কথা কয় । 
রাজ-প্রিয় নিজে, যার এ ধারণা হয় ॥ 
জানিবে তাহার নাঁচি কিছু মাত্র বোধ । 
ভব-মাঝে, সে দুন্মতি নিতান্ত নির্বোধ ॥ 
(৯৯) 
নৃত্যন্তি ভৌজনে বিপ্রা ময়ূর মেঘদর্শনে | 
সাধবঃ পরসম্পত্যু খলাঃ পরবিপতিষু ॥ 
ভাবার্থ-_-ভোজনে ব্রা্ষণ, মেঘ:হেরি' শিখীগণ, 
অন্চের সম্পদে সাধু, 
পরঃ-বিপদে অসাধু, 
হ্বভাবতঃ মনানন্দে করয়ে কুর্দন | 


্ীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ । 


০০... 0 ০ 


গজারাম। 


অফম পরিচ্ছেদ । 


রাধানাথ চলিয়া গেলে শামা কিয়ৎক্ষণ স্পন্দহীনার হ্টায় সেই স্থানে 
ঈাড়াইয়া রহিল। তারপর আপনার কক্ষে গিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। 
কাদিতে কাঁদিতে মনে মনে বলিল,-_-“ছে ভগবান, হে ম! কালী, হে মা দুর্গা, 
আমাকে বাঁচাও--আমার বুকে বল দাও ।”” 

কাদিতে কাদিতে, ভাবিতে ভাঁধিতে শ্যামার কত কথা মনে পড়িল । শৈশবের 
কথা, কৈশোরের কথা, যৌবনোদয়ের কথা মনে পড়িল। মাতার স্নেহের কথা, 
পিতাঁর অদরের কথা, স্বামীর সোহাগ সম্ভাষণের কথা মনে পড়িল। স্বামীর 
কথ! মনে পড়ায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়,সেই স্বামী_ধাহার 
আদরে, যাহার স্গেহে, যাহার সোহাগে শ্তামার ছুইটা স্থখের বৎসর জলের মত 
কাটিয়া গিয়াছে, ছুই বৎসরের মধ্যে যিনি তাহাকে একদণ্ডের জন্যও চক্ষের 
আড় করেন নাই, সেই দেবতুলায প্রেমময় দয়াময় স্বামী এত নিষ্ঠুর হইলেন 
কেন ? বিনাদোষে বিষলতার স্তায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন কেন ? সেই ষে 
একদিন এমনই জ্যোত্ম্না-প্রফুল্প নিশীথে চন্দ্রকর-প্লাবিত ছাদ্দের উপর ফাড়াইয়া, 
তাহার অধরে সোহাগের চুণ্বন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "শামা, সব ভূলিব, 
কিন্ত তোমাকে ভূলিতে পারিব না ।' তৰে আজ তিনি ভূলিলেন কেন? ছুই 
হাতে বুক চাপিয়া শ্তাম৷ অশ্রপ্রধাহে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। গবাঙ্ষ 
পথ প্রবাহী শাস্ত কৌমুদীরশ্মি তাহার শধ্যার উপর আসিয়! পড়িল ? স্নিগ্ধ নৈশ 
সমীরণ তাহাকে বীজন করিতে লাগিল । হ্যাম৷ কাদিয়। কাদিয়া, ভাবিয়া ভাবি! 
অনিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করিল। 

শেষ রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিল । কিন্তু সে তন্দ্রা কেবল স্বপ্নময় । শ্তামা 
স্বপ্নে দেখিল, যেন এক দেবকাস্তি পুরুষ আসিয়া, ধীরে ধীরে তাহার শব্যা 
পার্থে ঈাড়াইল। শ্ঠাম! চিনিল, সে পুরুষ তাহার স্বাঁমী। হ্ামাকে সন্বোধন 
করিয়া পুরুষ মধুর স্বরে বলিলেন,--“এস।” 

শ্যামা জিজ্ঞাস! করিল,--“কোথায় যাইব 1” 

পুরুষ বলিলেন,-"আমার কাছে 1” 

হ্া। তোমর! যে আমাকে ত্যাগ করিফ়াছ ? 

৪২ 
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পু। তখন আমর! তোমাকে পাপিষ্ঠা ভাবিয়াছিলাম । 

শ্তা। আর এখন? পু। এখন বুৰিয়াছি, তুমি শুদ্ধা । 

শ্রাা। না, তা নয়। পু। তবেকি? 

শ্তা। তখনই আমি শুদ্ধা ছিলাম। পু। এখন? 

শ্ত।। এখন আমি পাপিষ্ঠা । 

পুরুষ দ্বণায় মুখ ফিরাইয়া বপিলেন,-“কেন তোমার এ কুমতি হ'ল 1” 

শ্তামা বলিতে যাইতেছিল, কেন তোমরা আমায় ত্যাগ করিলে? কিন্তু 
তাহা না বলিয়া বলিল,_-"আমার অনুষ্ঠ 

পু। আমি বুঝিতেছি, এখনও তোমার সম্পূর্ণ অধঃপতন হয় নাঁই। 
পারতো এখনও ফিরে এস। 


শ্তা। ন!। পু। কেন? 

হ্টা। এ কলুষিত হৃদয় লইয়া আর তোমার কাছে যাইতে পারিব না। 
পু। তবে কোথায় বাবে ? শ্বা। অদৃষ্ট যেখানে লইয়া যায়। 
পু। সেকোন্ স্থান জানকি? হা । না। 

পু। আমি জানি; দেখিবে? শ্তা। দেখিব। 


তখন পুরুষ অঙ্ুলী নিদ্দেশ করিয়া বলিলেন ,_-*এ দেখ ।” 

শ্টামা চাহিয়া দেখিল। দেখিল কি ভীষণ দৃশ্ঠ ৷ তাহার এই কু্ুম-স্থকো- 
মল শধ্যার নিম়নদেশে বিশাল সমুদ্র তরঙ্গ গঞ্জন করিতেছে । নে সমুদ্রে জল 
নাই, জলের পরিবর্তে রক্তবর্ণ লেলিহমান হুতাখন গর্জন করিয়া বেড়াইতেছে, 
তরঙ্গে তরঙ্গে ব্ছির করাপ শিখা উঠিয়া ব্যোম স্পর্শ করিতেছে, গর্জনে নিশ্ব 
বিদীর্ণ হইতেছে; শব্দায়মান নহ্ি-তরঙ্গ ভেদ করিয়া হাহাকারের ভীম কল্লোল 
উখ্িত হইতেছে । শ্তাম! ভয়ে চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠস্বর বাহির 
হইল না। কে যেন গল! চাপিক্সা ধরিক্বাছে। তখন সে সভয়ে কম্পিত 
হদয়ে স্বামীর দ্রিকে চাহিল ) কিন্তু দেখিল, তথায় আর সেই দেবকাস্তি পুরুষ 
নাই। তাঁহার পরিবর্তে আর এক ভীষণদর্শন বিকৃতকায় পুরুষ তথায় 
দণ্ডায়মান । শ্যাম! চিনিল, দে পুরুষ রাধানাথ। রাধানাথ, শ্যামার দিকে 
চাহিয়! সহান্ত বদনে বলিল,--পশ্যাম1, এস।” 

কীপিতে কীপিতে শ্যাম! বলিল,--“ন!, আমি যাব না।” 

কিন্ত রাধানাথ সে কথ! শুনিল না। সে উভয় বাহুদ্বারা শ্যামাকে 
ক্লে জড়াইয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত মধ্যে তাহাকে লইয়া! মেই গর্জজনশীল বহ্ি- 
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সমুদ্রে ঝাঁপাইয়৷ পড়িল। শ্যামা চীৎকার করিয়া! উঠিল। তাহার তল 
ভাঙ্গিয়া গেল। 

শ্যামা কাপিতে কীপিতে ঘর্ধাপ্র,ত দেহে শয্যার উপর উঠিয়া বদিল। 
চাহিয়া দেখিল, প্রভাত-হা-রশ্মি গবাক্ষপথে আসিয়। তাহার শব্যা চুঘন 
করিতেছে । বাহির হইতে কে বলিতেছে,_-“ভয় পেয়েছ দিদি ?” 

শ্তানা দ্বার খুলিয়। বাহিরে আদিল। দেখিল, দ্বার সন্পুখে রুঝ্সিণী দীড়াইয়া 
তাহাকে ডাকিতেছে। 

নবম পরিচ্ছেদ । 

সেইদিন মধ্যান্তকালে নিজ্জন কক্ষে একা বসিয়া শ্যামা ভাবিতেছিল। 
মতি ও কুমতির বাদানুবাদ ছলে আমরা তাহার চিন্তার কিরদংশ এগলে 
প্রকাশ করিতেছি । 

ন্ুমতি বলিল,_-ণ্য৷ হবার হয়েছে, এখন স্বামীর কাছে ফিরে চল।” 

কুমতি বলিল,_-প্বাহবা, আমি কি ইচ্ছা ক'রেযাই নাই? তারাই তো 
আমাকে ত্যাগ করেছে।” 

স্ব! ত্যাগ করলেও ধেখানে যেতে হবে। 

কু। এত গরজ কেন? স্থ। মেষেস্বামীর ঘর। 

কু। স্বামী যে পর করে দিয়েছে তার কি? 

স্থ। পর করলেও শ্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। 

কু। তাতো বুঝলাম, কিন্তু সেখানে গেলেও তারা যে ঘরে নেবে না £ 

স্থ। ঘরে না৷ নের, বাহিরেই থাকবে । দাসীবৃত্তি করবে । 

কু। ছিছি, দাণীবৃত্তি? স্থ। দোষকি? 

 কু। তোমার মুখে ছাই। তাঁর চেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাব। 

স্থ। এ হ'তে কি ভিক্ষা ভাল? 

কু। যেগৃহের আমি সর্বময়ী কত্রী, সেখানে দ।সীবৃত্ি কর! অপেক্ষা 
ভিক্ষ। লক্ষ গুণে ভাল। 

স্থ। কিন্তু ভিক্ষা! কর্তে পারবে কি? 

কু। তা” এখন ঠিক বল্তে পাখি না। ভিক্ষায় বেরুলে বল্‌্ব। 

স। তার চেয়েমর না কেন? 

কু। সংসারে যার মা নাই, বাপ আশ্রয় দেয় না, ৪ তাড়িয়ে দিয়েছে, 
তার আর মরণের বাকী কি? 
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ন্ু। যেটুকু বাকী আছে, সেটুকুও আর থাক্‌বে না। 
সুমতি কুমতি চুপ করিল। এমন সময় বাহিরে খঞ্জনীর তালে তালে কে 
গাছিল,_ 
বিজন বিপিনে যমুন! পুলিনে শ্তাম নটবর রে। 
হই উতরোলি রাধা রাধা বলি ফুকারে মুরলী রে। 


স্বরট! গায়িকার। গায়িকার কঠটাও বড় মিষ্ট। শ্ঠাম! গায়িকাঁকে 
ডাকিয়। আনিতে দাপীকে আদেশ করিল। গায়িক। আসিল। আসিয়! 
শ্তামার উপর মুছা হাস্য পূর্ণ একট! কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া খঞ্জনীর মৃছু তালে 
আবার গান ধরিল, _ 
ইতি উত্তিরায় বাশরী বাজায় সঙ্গল নয়ান বয়ান রে। 
তু নিঠুর হিয়। সোহি পাশরিয়া কৈছে রাখব পরাণ রে। 


স্টাম! জিজ্ঞাসিল,_-“তুমি কে গা?” 
«আমি বৈষ্ণবী” বলিয়! গায়িকা গাহিতে লাগিল, 


কাহেলো নাগরী কান্ছু বিসরই কেমন কঠিন পরাণী রে। 
তুহার লাগিয়া নাগর কালিয়া রোয়ত দিবস যামিনীরে। 


শ্যামা বলিল,_-“কানুর কথ! পরে হবে। এখন তোমার নামটা কি বল 
দেখি?” 

বৈষ্ঞবী বসিল। বসিয়া বণিল,--“আমার নাম রসমপ্তরী, লোকে আমাকে 
মঞ্জরী বলে ডাকে ।” 

হ্রষমা বলিল,_-“"এতো লোকের কম অন্তায় নয়, একবারে রসটাকেই 
ফেলে দিয়েছে ?” 

ঈষং হাসিয়া মঞ্ররী বলিল,__“অরসিকের হাতে রসের এমনই ছুর্মতি |” 

স্টামাও একটু হাদিল। বলিল,_:তুমি কি কর 1” 


ম। গান গাই, ভিক্ষা করি। শ্টা। ভিক্ষা! মিলে? 

ম। অভাব কি? শ্ত।। তুমি থাক কোথায়? 

ম। ঠ্রিক নাই। শ্তআা। তবু? 

ম। যখন যেখানে ভিক্ষা মিলে। শ্যা। তোমার আর কে আছে? 
মূ) কেউনা। .. শ্যা।. এক থাক? 


ম। সঙ্গী জোটে না! । শ্য। জোটে না, না জুটাও না? 
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ম। ছুইই বটে। শ্য। তোমার এক! থাকতে ভয় করে না? 

ম। কিসের ভয়? শযা। চোর ডাকাতের? 

ম। যাদের ধন আছে, তার্দেরই চোর ডাকাতের ভয় হয়, আমার কি 
আছে যে চোর ডাকাতে নেবে ? শ্যা। যা আছে। 


মঞ্জরীর বয়স! কাচা, প্রাণটাও হাল্কা । স্থতরাং সে শ্যামার উপর মৃদু 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল,__“এত হীরে মাণিক প'ড়ে থাকতে এ কাপ 
কড়ির জন্ত কে আসবে ?” 

শ্তাম! বুঝিল, জবাবটাও ঠিক হইয়াছে। সে একটু হানিয়! বলিল,-- 
“যদিই আসে ?” 

ম। ' ঘরের দরজ| শক্ত থাকলে হাজার ডাকাতেও কিছু করতে পারে না । 

শ্তামা ভাবিল, কথাট! ঠিক। বলিল,--"তুমি বৈষুব করন] কেন 1 

ম। করেছিলাম। *. শ্যা। তারপর? 

ম। সে আমাকে পছন্দ করলে না। 

শ্যা। তাঁর চোক নাই। 

ম। চোক ন! থাকলে কাণ! কড়ি ফেলে হরে মাণিক কুড়,তে যাবে কেন? 

শা]। তা” তুমি তার কাছেই থাক না কেন? 

ম। সে যখন আমাকে চায় না, তখন আমি যেচে তার কাছে. থাকক; 
কেন? 

কুমতি, স্মৃতিকে বলিল,--.শুন্লি মাগি ?” 

স্থমতি বলিল,_-"আর দিন কতক পরে শুন্ব।” 

শ্যামা! বলিল,--”তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে ?” 

মগ্তরী হাঁসিয়। বলিল,_-“বৈষ্ণব ক'রে নাকি ?” 

শ্যা। না, বৈষ্ণবী ক'রে। ৫ ম। ভয়হয়। 

শ্যা। কিসের ভয়? 

ম। পর়স। কড়ি সঙ্গে থাকলেই ভাকাতে ধরে। 

শ্য/। আমি কি পয়সা কড়ির মধ্যে? 

ম। তা” হলেও তে! বাচতাম। এ যে হীরে মাণিক। 

শ্য। তুমি মর। ম। যদি পুরুষ হ'তাম। 

তারপর মঞ্জরীর সহিত শ্যামার আরও অনেক কথা, অনেক হান্ত পরিহাস 
হইল। সে সকল কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। 


৩৩৪ অন্কুর। 


মঞ্জরীর কথা গুনিয় শ্যামা বুঝিল, সে যেমন মুখর, তেমনই চতুরা। 

মঞ্জরী উঠিল । বলিল,__“আজ আমি ।৮ 

শ্যাম! বলিল,_-“কাল আবার আম্বে ?” 

মঞ্জরী বলিল,_-"আস্ব 1” ূ 

শ্যাম! বলিল,_-“তোমাকে তো ভিক্ষা! দেওয়া হলো না 2” 

মঞ্জরী বলিল,__“যে ভিক্ষা! পেয়েছি, অনেক রাজা রাজড়াঁও এমন ভিক্ষা 
পায় না ।" 

মঞ্জরী হাসিল, শ্যামা ও হাপিল। তারপর মগ্জরী খঞ্জনীতে আঘাত করিয়! 
আপন মনে গাহিতে গাহিতে চলিল,-__ 

বিজন বিপিনে যমুন! পুলিনে শ্যাম নটবর রে। 
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মঞ্জরী চলিয়া! গেলে শ্যামা আপন মনে বলিল,--“তাই ভাল |”, 
দশম পরিচ্ছেদ | 


এখন আমর! মঞ্জরীর একটু পরিচয় ধিব। মগ্ররী কাহার মেয়ে, তাহা 
আমর! জানি না, বিন্বগ্রামের লোকেরাও জানে না। তাহার বয়ল যখন সাত 
কি' আট বৎসর, তখন সে এক বৃদ্ধ বৈষ্বের সহিত নিন্বগ্রামে আসিয়াছিল। 
সেখানে আদিবার কিছুদিন পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। তদববি মঞ্জরী বিল্বগ্রামেই 
আছে। সে অনেকদিনের কথা । এখন মঞ্জরীর বয়ন পঞ্চদশ কি ষোড়শ । 

মঞ্জরী তত সুন্দরী নয়। তাহার গায়ের রংটা একটু ময়লা, দেহটা একটু 
থর্বাকৃতি। নীল পদ্মের উপর যদি রাঙ্গা মেঘের ছায়া পড়ে, আর কোন 
চিত্রকর যদ্দি তাহাকে আর একটু পীত-_-আর একটু গোলাপী রঙ. দিয়া চিত্রিত 
করিতে পারে, তবে আমি তাহার সহিত মঞ্জরীর রূপের তুলনা করিতে পারি। 
তাহার মুখখানি টাদের মত না হইলেও বেশ ছোট খাট, মানান-সই | যদি 
কোন শিল্পী, দেবী প্রতিমার মুখখানিকে আর একটু টাচিয়া, চক্ষু ছ'টাকে 
আর একটু ছোট ,করিয়!, নাসিকাটাকে আর একটু স্থুলাগ্র করিয়া গড়িতে 
পারে, তবে আমি বলিতে পারি, মঞ্জরীর মুখখানি ঠিক দেবী প্রত্তিমার মুখের 
মত। প্রাবুটের জাহ্বী যদি এত কুলপ্লাবিনী, এমন তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চলা, 
এমন উচ্ছবাসময়ী না হইত, তাহা হইলে আমি তাহার সহিত মঞ্জরীর শান্ত 
যৌবন-তরঙ্গের তুলনা করিতে পারিতাঁম। শরতের অপরাহ্ের মেঘ যদি 
এত রাঙ্গ। না হইত, তাহার কোলে ক্ক,রিত বিদ্যুৎ যদি এতক্ষণ স্থায়ী না হইত 
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তবে আমি বলিতাঁম, মঞ্জরীর মৃহ্‌-হাস্য-ক্,রিত ওট্টাধরে বিছ্যু্ধাম শোভিত 
সান্ধ্য-শারদ-মেঘচ্ছট| বিরাজিত। স্থুকোমল পদ্মনাল পি আর একটু স্থুলকার় 
আর একটু অভঙ্কুর হইত, যদি তাঁহার গায়ে কাটা ন! থাকিত, তবে মঞ্জরীর 
স্থুগোল তুজদ্বয়কে মৃণাপভূজ বলা যাইত। গজেন্দ্র যি আর একটু অধীর 
গতি বা খগ্ননা আর একটু ধীরগতি হইত, তবে আমি তাহার্দের সহিত 
মঞ্জরীর গতির তুলনা করিয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু বাহা হইবার 
নহে, যাহ! অস্বাভাবিক, তাাঁর সহিত তুলনা করিয়া! ফল কি। তবে আমি 
কিরূপে তোমাদিগকে মগ্তরীর সৌন্দধ্য বুঝাইয়া দিব? যঞ্জরী ভিখারীর মেসে 
ভিখারিণী। ভিখারিণীর ঘশুটুকু রূপ_যতটুকু লৌন্দধ্য কল্পনা করিলে 
তোমাদের গৃহ-কলহের সম্ভাবনা না হয়, তোমরা ততটুকুই কল্পনা কির 
লইও । 

সর্বাপেক্ষা সুন্দর, মঞ্জরীর কথাগুলি। কিন্তু চাদে কলম্ব আছে, মুণালে 
কণ্টক আছে, মধুগক্রে মক্ষিকার হুল আছে। তাই মগ্রীর সেই মিষ্ট কথা- 
গুলার ভিতরেও এক একটা! শ্রেষের ছল থাকে। তবে এই হুল না থাকিলে 
বোধ হয়, তাহার কথাগুনা এত মিষ্ট হইত না। যেখানে মক্ষিকার দংশন 
ভয় নাই, সেখানে নধু9 থাকে না। 

বয়সে যুবতী হইলেও ব্যবহারে মঞ্জরী বালিক। তাহার যুবতীর মত 
লজ্জ। বা সঙ্কোচ নাই, গন্ব বা গান্তীষ্য নাই। সে যখন নাসাগ্রে একটা 
স্গ্নু তিলক কাটিয়া, শুন্রবানে সর্ধাঙ্গ আবৃত করিয়া, গলায় তুলসী কাঠের 
এক ছড়| মোটা মালা ঝুণাইয়া, খঞ্জনীর তালে তালে মধুর কণ্ঠে কীর্তনের 
স্থুরে রাধাকুঝ্চের প্রেমলীল! গান করে, তখন যে তাহাকে দেখে, যে তাহার 
গান শুনে, সেই মুগ্ধ হয় । 

রুদ্রনারাম্বণ, দৃতীপ্ন্‌পে মঞ্জরীকে খ্ঠামার নিকট পাঠাইয়াছেন বলিয়া 
তোমরা যেন ভাবিও না, মঞ্জরীর ইহাই ব্যবদা। অন্ত €কহ এমন কথা 
বলিলে মগ্ররী তাহার জন্য সদ্য: চিতানলের বাবস্থা না করিয়া! ছাড়িত না। 
কিন্ত কুদ্রনারায়ণের কথ। স্বতন্থ। আদল কথা, চঞ্চল হরিণী এই খানেই 
ধর! পড়িয়াছিল। কিরূপে যে কি হইয়াছিল, তাহা আমর! জানি না। তবে 
মঞ্রী যখন বালিকাবস্থায় জমিদার বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আমিত, তখন, 
রুদ্রনারায়ণ তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া৷ তাহার গান শুনিতেন; গান শুনিয়া 
তাহাকে পয়দা, খাবার দিতেন। কখন বা! বাগানে লইয়া! গিয়া, ভাল তাল ফুল 
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পাড়িয়া তাহার খোঁপায় পরাইয়। দিতেন। তারপর 'যে কি হইল,-চল্পক- 
গুচ্ছের ভিতর বসিয়া কন্দর্প ঠাকুর কথন যে মঞ্জরীর ছোট বুকখানিকে লক্ষ্য 
করিয়া একট] ফুলবান নিক্ষেপ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না । তবে 
মঞ্জরী বুঝিল যে, রুদ্রনারায়ণ তাহার পর নহে; আর রুদ্রনারায়ণ বুঝিলেন 
যে, তাহার জন্ত যদি কেহ জীবন দিতে পারে তবে সে মগ্ুরী | 
গ্রামের প্রান্ত ভাগে একখানি ছোট কুটীর ৷ তাহাতে মঞ্জরী একা থাকিত। 
ক্ষুত্র হইলেও কুটার খানি পরিষ্কার পরিস্ছন্ন। তাহার সম্মুখে একটা তমাল 
গাছ। একটা মালতী লতা আপিয়৷ তাহাতে উঠিয়াছিল। বর্ষাকালে যখন 
ঝির্‌ ঝির্‌ করিয়! বৃষ্টি পড়িত, শীতপ বায়ু প্রবাহ মাপতী ফুলের গন্ধ মাখিয়! 
মঞ্জুরীর কুটারের সম্মুপ দিয়। বহিয়| যাইত, তখন মঞ্জীরী কুটারের ভিহর বপিয়া 
মালতী ফুলের মাল! গাথিত। মালা গাথিয়া, কখন তাহ! নিজের গলায় পরিত, 
কখন বা তমালের ডালে ঝুলাইয়া দিত । 
একাদশ পরিচ্ছেদ । 
শ্যামার নিকট হইতে আসিম্বা অবধি মঞ্জরী বড় ভাবনায় পড়িল। ক্ষুদ্র 
কুটার খানির মধ্যে পড়িয়া! পড়িয়া দে অনেক রাত্রি পধ্যন্ত ভাবিল। কিন্ত 
কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন সে মনে মনে আপনিই প্রশ্ন করিতে 
লাগিল, আপনিই তাহার উত্তর দিতে লাঁগিল। 
প্রশ্ন । কেন এমন কাজটা করিতেছ মঞ্জরী ? 
উত্তর। কিকাজ? 
প্রঃ। শ্যামাকে ফাদে ফেলিবার চেষ্টা । 
৷ রুদ্রনারায়ণের জন্য | 
১1 কুদ্রনারায়ণ তোমার কে? 
উঠ। কেউনয়। 
প্রঃ। তবে কেন একটা রমণীর সর্বনাশে উদ্যত হইয়াছ ? 
উঃ। কুদ্রনারার়ণের সন্তোবের জন্য। 
প্রঃ। তার সম্তোষে তোমার লাভ কি? 
উঃ। তার সম্তোষেই আমার লাভ। 
প্রঃ। কিন্তু রুদ্রনারায়ণেরই কি এট! উচিত কাজ হচ্চে? ূ 
. উঃ । মানুষ কি সকল সময়েই উচিত অনুচিত বুঝে কাজ করতে পারে? 
গ্রঃ। না পারলে, যে তার হিতৈষী, তাঁর সেট! বুঝিয়ে দেওয়া! উচিত। 
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উঃ। সে বড় লোক, বুঝাতে গেলে শুনবে কেন? 

প্রঃ। যাতে শুনে সেই রকম কাজ করা টাই । 

ডঃ। তার ক্ষমতা আছে। সেজোর করে ইচ্ছামত কাঞ্জ করতে পারে। 

গ্রঃ। তার জোর আহে, আর তোমার কি কৌশল নাই? এক কাজ 
করনা কেন ? উঃ। কি কাজ? 

প্রঃ। শ্যামাকে এখান হ'তে সরিয়ে দধাওন। কেন? 

উঃ। সেকিবাবে? 

প্রঃ । তার কথার ভাবে বুঝতে পারনা ? 
উঃ। কিন্তু রুদ্রনারায়ণ বড় রাগ কর্বে। 

গঃ। তার রাগে তোমার ক্ষতি কি? 

উঃ। লাভই বাকি? 

প্রঃ। মর পোড়ারমুখী, তাঁকে অপঃপাতে দিলে তোমার লাভ ছিল, 
আর অধঃপাঁত হ'তে রক্ষা করতে পারলে লাভ নাই? 

উঃ। আচ্ছা, লাভ লোৌকসানটা ভাল করে বুঝে দেখি । 

ভাবিতে ভাবিতে মঙ্তীরী ঘুমাইয়া পড়িল। 

ইহার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। মঞ্জরী প্রায় প্রত্যহ 
শ্যামার নিকট যাতায়াত করিতে লাগল । 

তারপর একদা গভীর রাগ্রিকালে মঞ্চরী আসিয়া! রাধানাের বাটীর 
পশ্চাদ্বারের নিকট দীড়াইল। মুহ কে গাহিল--ধিজন বিপিনে__ 

ধীরে ধীরে বাটীর দ্বার উদযাটিত হইপ। শ্যামা কম্পিত পদে বাহিরে 
আসিল । তারপর গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া শ্যাম। ও মঞ্জরী দ্রুতপদে 
সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী আগে, শ্যাম! পশ্চাতে চণিল। 

ক্রমে উভয়ে গ্রাম পাঁর হুইয়! মাঠে পড়িল। মাঠের পর আব।র গ্রাম, 
গ্রামের পর আবার মাঠ। এইরূপে ছুই তিনটা গ্রাম ও মাঠ পার হইয়! 
উভয়ে চাঁকপীর মাঠে পড়িল। মাঠটা খুব বড়। সে দিন অমাবস্যা । নিবিড় 
অদ্ধকারে মাঠ সমাস্ছন্ন। আকাশে মসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিণ, কিন্তু তাহাতে 
পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয় নাই। মাঠ নীরব, নির্জন, গন্ভীর । সেই গন্তীরতা 
ভেদ করিয়া অবিরাম বিল্লপাধবনি উঠিতেছিল, নৈশ-বায়ু-প্রবাহ উদ্বাদী পথিকের 
মত মাঠময় ছুটয়া বেড়াইতেছিল। দেই বঝিশীধ্বনি যুখরিত নৈশ বাস্ধু 
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৩৩৮ গন্কুর। 
চলিতেছিল। অন্ধকারে বহুক্ষণ থাকিলে একটু আলোক পাওয়া যায়। সেই 
আলোকে একট! পথ ধরিয়া উভয়ে যাইতেছিল । 

এইরূপে তাহাঁর৷ যখন মাঠের প্রায় অদ্দেকটা পার হইয়া! গেল, তখন 
সহস! বিপরীত দিক হইতে ছুইটা বিকটাকার লোক লাঠির উপর ভর দিয়া 
লাফাইতে লাফাইতে একবারে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে 
দেখিবা মাত্র মঞ্জরী চীৎকার করিয়! উর্ধশ্বাসে ছুটিয়। পলাইল। শ্যামা ছুটিতে 
পারিল না, চীৎকার করিতেও পারিল না। দে ভয়ে অচেতনের নায় হ্ইয়! 
সেইখানেই দীড়াইয়৷ রছিল। 

১ম খণ্ড সমাপ্ত । 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ । 


আসপসপাসপশি ও পপি শিস "০... পি 


কার । 
(১) 

স্থথদ শরৎ পুনঃ আশ্বিনের সনে, 
আসি” উপজিল বগে--গ্রাবূটের পরে। 
ঘুচিল অন্বর-বারি, বারিদ-হুঙ্কার, 
থামিল মণ্যুক-রব, চাতিক-চিৎকাঁর ; 
উদ্দিল শারদ ইন্দু, নির্মল গগনে, 
ভাঁতিল বিমল-ঙ্লিগ্ককোমল কৌমুদী ; 
বিকসিল জলে স্থলে পদ্ম কত শত। 
স্থলজ কুনুম কত ফুটিল বিপিনে; 
বঙ্কারিয়া প্রেমোললাসে আমি' উপজিল, 
দলে দলে অলিকুল--প্রস্থন-সদনে। 
হরি” নান। পুষ্প-রেণু- মাখি' নিজ গায় 
বিহরিল বনে বনে প্রজাপতি কত। 
গাহিল বিহঙ্গ গান,__মাতাইয়া প্রাণ; 
ধরিল স্ন্দর শোভ! শরতে প্ররুতি ; 
দেখা দিল হাস্য-রেখা প্রবাসী-বনে, 
সুখ-সশ্মিলন-আশে, দীর্ঘ দিন পরে, 
শারদীয়া মহোৎসব সন্গিকট হেরি, । 
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উঠিল আনন্দ-উৎস হ্বদয়-কন্দরে ; 
হইল আকুল হিয়া, ব্যাকুল মানস, 
হল বিচলিত প্রাণ--একান্ত অধীর--. 
স্সরিয়া কলত্র নিজ, পুত কন্যাগণে। 
মায়ার শুঙ্খল কেবা পারে ভাঙ্গিবারে, 
সংসারী মানবে--এই প্রেমের সংসারে ? 
কেবল “বিধুর” জানে প্রেমের প্রতাপ 3 
হানে কিবা তীক্ষ শেল মায়াবদ্ধ জীবে। 
স্থধাংশুবদনা প্রিয়! পড়ে যবে মনে,-- 
পড়ে যবে মনে, সেই বিদায় কালের 
বিশুফষ বদন, অশ্র-সিক্ত ছ-নয়ন, 
নীরব প্রার্থনা, _প্রাণ-চাঞ্চল্য প্রিয়ার; 
গুপ্ত মনোভাব তা'র প্রকাশিত মুখে, 
ফিরে যায়, পিছু চায় দণ্ডে শতবার, 
মৌনবতী মহিলার নয়ন-ঈঙ্িত, 
কে আছে সংসারে হেন জিতেন্দ্রি় বীর 
পারে সম্বরিতে যেব! নিজ চিত্ত-বেগ ! 
(২) 
স্থখের সাগরে হিয়া ভালে পুনর্ববার, * 
স্থখের ভবনে, স্থখ-সম্মিলন-কালে । 
দারুণ প্রবাস-ক্লেশ হয় অপগত, 
প্রণয়-সলিলে ফুটে সুখের কমল, 
হয় দাবদঞ্ধ বনে বসন্ত সঞ্চার,__ 
শুষ্ক তরু মুগ্তরিত হয় অবহেলে ; 
মরু স্থলে স্রোতন্বতী বহে সুবিমল ; 
উজ্জলে মধুরে মিলে-__স্থখের ভবনে । 
আইসে প্রবাসী ঘরে “ ছুর্গী ” আগমনে, 
উথলে উল্লাম হদে-_দম্পতী-নিলনে । 
শ্রীমতী জ্যোত্ক্লাময়ী ঘোষ । 





সুক্তাবাই। 
( এঁতিহামিক গল্প ) 
২ ১) 

দাসবংশ-সন্থৃত গয়হ্ুদ্দীন বুলবন্‌ যে সময় পরঙলগোকগত হন, তৎকালে 
তাহার পুত্র বকেরা খা বাঙ্গালার স্থবেদার-পদে নিযুক্ত থাকায়, পোঁ্র 
কিকোবাদ দিলীর দিংহাসনে 'আরূঢ় হন। অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ যুবক সহসা 
এ রাজপদে "অধিষ্ঠিত হওয়ায়, তাহার মন অপীম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; 
তিনি রাজকাধ্য ভার স্বহস্তে গ্রহণ করত, নবোতসাহে স্থচারুবূপে, রাজ-পর্শ 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্ত স্বার্থান্বেষী ও নীচ-স্বভাব সম্পন্ন 
উজীর নিজাম উদ্দীনের অসং প্ররোচনায় এই তরলমতি নবীন অধীশ্বরের মন 
ক্রমশঃ পাপ পথে প্রধাবিত হইতে লাগিল | নিতা অভিনব আমোদ প্রমোদ 
ও যুবজনপ্রিয় বিলাসিতায় প্রমন্ত হইয়া, তিনি রাজ-ধর্খ পরিপালনে অবহেল। 
করিতে লাগিলেন; এবং ইন্দ্রিয় পবশ হইর1,-অপরিমিত মাদক সেবনে 
অনুরক্ত হইলে, তীহার মনের সত্বৃন্তি গুলিন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। 
এই কু-অভ্যাম দোষে অবশেষে তিনি রাজ-কাধ্য পরিচালনেও অসমর্থ হ্ইয়! 
পড়িলেন। ইহাতে নিমের মনক্কামন। পুর্ণ হইল। . তিনি রাজ্য পরিচালন 
ভার স্বহস্তে গ্রহণ কারয়া, যথেচ্ছাচার করিতে লাগিলেন। তাহার ঘোর 
অত্যাচারে গুজাবর্গ বিষম বিরত হইয়া পড়িল। সুন্দরী রমণী লইয়া, এ 
রাজ্যে বাস কর! তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, স্থৃতরাং প্রজাগণের মধ্যে 
অনেকেই আম্ম মর্যাদা সংরক্ষবার্থ নিজাম উদ্দীনের রাজা পরিত্যাগ করত 
অন্তাত্র পলাম্বন করিতে বাণ্য হইল। 

ক্রমে এই সকল অত্যাচার কাহিনী স্থরঞ্রিত হইয়া, কিকোবাদের পিতা__ 
ৰকেরা খর শ্রতিগোচর হইল। বকেরা খা নিজামকে বিলক্ষণ জানিতেন ). 
এবং তৎকর্তৃক যে এই রাজ্য ও রাজ্যেশ্বরের এরূপ ছুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, 
তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং ইহার প্রতীকারার্ অনতিবিলম্বেই 
দিল্লী অভিমুখে অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

(২) 

দিল্লীর বিরাম কক্ষে আজ মহোঁৎসব। চারিদিকে বসোরা দেশজাত 

গোলাপ-কুস্থম নৃশ স্থন্দরী বারবিলাগিনীগণ মনোমুগ্ধকর নৃতা ও গীতে 
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সকলের মনোরপ্রন করিতেছে । সভার মধ্যস্থলস্থিত সুরম্য মস্নদে দিশ্নীর 
নবীন সম্রাট কিকোবাদ ; তৎপার্খে ছুরাচার উজীর নিজাম উদ্দীন উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন । 

যে বিরাম কক্ষে, এক সময় গম্বুদ্দীন বুলবন মধা এশিয়ার পঞ্চদশ সম্রাট, 
ও অন্যান্য সুধীবৃন্দ পরিশোভিত হইয়া, কক্ষটাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, 
আজ তাহ! চাটুকার, মদ্যপ বয়ন্ত ও বারাঙ্গনা পরিবূত হইয়া! বিলাস কক্ষরূপে 
পরিণত | চিরদিন কখন সমভাবে অতিবাহিত হয় না। একের অভ্যুদয় 
অপরের পতন অবশ্ঠন্তাবী । 

স্থবাপিত পিরাজ মদিরার মাদকতা শক্তি প্রভাবে সম্রাটের কোমল মস্তিষ্ক 
বিচলিত, তদুপরি বারাঙ্গনাগণের নুকোমল-কর-পল্লব-সংস্পর্শ-জনিত স্খানুভব 
করিতে করিতে ক্রমে তিনি চৈতন্য হীন হইয়া পড়িলেন। আনন্দ-সিন্ধুর 
খর স্রোত পূর্ণ মাত্রায় প্রবাহিত হইতে লাগিল । এমন সময়ে, অদূরে সহসা 
ভেরীনাদে আনদ্দের উত্তাল তরঙ্গের বেগ মন্দীভূত হইল। কারণ নির্ণযার্থ 
উজীর বহির্দেশে আগমন করিলেন এবং প্রকৃত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া একাস্ত 
বিষণ্ন ভাবাপন্ন অন্তঃকরণে ত্ব্িত পদে বিরাম কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে নম।ট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং চারিদিক নিস্তব্ধ দর্শনে 
অর্ধ বিজড়িত স্বরে বলিলেন, “চালা ৪৮” । 

উজীর।--“সা ওয়ান সাহ! এ নৃতা গীতের সময় নহে, মহা! বিপদ সম্মুখে ।” 

সম্রাট কিছুই বোধগমা করিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন, পদিলীর সম্রাট 
কিকোবাদের বিপদ ! হাঃ হাঃহাঃ সীরাজি লে আও” । 

উজীর।-_"কাবলে আলম্‌ ! এ বিপদ উপেক্ষার বিষয় নহে। সমাটেন 
পিতা অসংখ্য সৈন্যনহ নগর মধ্য প্রবিষ্ট হইতেছেন |” 

সম্রট। তাহাতে চিন্তার কারণ কি উজীর? পিতা, পুজের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আদিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কি হইতে পারে ?”” 
নিজাম নিজের মনোভাব গে।পন করিয়! বলিলেন, “সত্য, পিতা পুত্রের সম্মিলন 
'্বত:ই আনন্দজনক, কিন্তু আমার বিবেচনায় এ সাক্ষাৎ বড় গশুভ ফলগ্রদ' 
হইবে বলিয়৷ বোধ হয় না। যাঁহা হউক, গোলামের প্রার্থনা, সম্রাট 'একটু 
সাবধানে থাকিবেন |” 

(৩) 
একটি নিজ্ঞন প্রকোষ্ঠি মধ্যে সত্ত্রাট কিকোবাদ গভীর চিগ্তায় হুর্মনা হইয়া 


৩৪২ প্র অন্কুর। 
গ্রকাকী পদ্চারণ করিতেছেন । গত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া বড়ই 

দ্রিযমমাণ হইয়াছেন; কিছুতেই শীস্তি পাইতেছেন না। এমন সময্ন নিজাম 
গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যথাবিধি সম্মান সহকারে সমাটকে অভ্যর্থনা 
করিয়া ষ্ঠাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন । 

সম্রাট সমুতস্থক ভাবে তীহাকে িচ্ছাসা করিলেন, “মন্ত্রিন! এ আসন্ন 
বিপদে কি উপায় অবলম্বন কর! যুক্তিসিদ্ধ”? নিগ্জাম ব্যঙ্গভাবে বলিলেন 
“আলম্‌ ! সৎ-পুভ্রের কর্তন্যানুযায়ী, সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অবনত মস্তকে 
পিতার পদানত হওয়া |” 

সম্রাট নিজামের এই ব্যঙ্গোক্কি বুঝিতে পারিয়! রুষ্ট হইলেন, এবং ভৎসন। 
পূর্বক বলিলেন, “নিজাম ! যদ্যপি কর্তবা বিষয়ে সংযুক্তি দানে তুমি একাস্ত 
অসমর্থ হও, তাহা! হইলে তোমার নিস্তব্ধ থাকাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। নিজাম 
তখন ধ:র ও গন্তীর ভাবে বলিলেন, “সম্রট ! এ দান সতত দিলীশ্বরের মঙ্গল 
কামনা করিয়৷ থাকে, অতএব যদি গোলামের তকৃমির মাফ হয়, তাহা হইলে 
আমার মত এই যে, বকেরা খ। যখন দিল্লীশ্বরের অধীন তখন রাজ ধর্ম্মানুসাঁরে 
তাহার সহিত দেওয়ান-আমে সাক্ষাৎ করা যুক্তিসিদ্ধ। অনন্তর যখন তিনি 
সম্রাটের বিনা অনুমতিতে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া আনিয়াছেন, সে স্থলে 
মোসলেম আইন অনুসারে তাহার প্রতি কঠোর রাজ দণ্ডান্ঞা বিধেয় |” 

সম্রাট তাহার ঈদৃশ বাক্যে তুদ্ধ হইয়া দৃঢ়ম্বরে উত্তর করিলেন, “নিজাম ! 
জানিও দিনীম্বর কিকোবাদের অন্তর তোমার ন্ায় নীচ নহে) আবশ্তক হইলে 
কিকোবাদ একদিন পিতার সহিত রণক্ষেত্রে উন্মুক্ত অসি হস্তে সাক্ষাৎ করিতে 
পারে; কিন্ত তোমার এই অযুক্তিকর পরামর্শ আমার নিকট দ্বণিত। এক্ষণে 
তুমি কাধ্যান্তরে গমন কারতে পার ।” 

"এক্ষণে আমার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃ” বলিয়া নিজাম সে প্রকোষ্ঠ হইতে 
নিজ্কান্ত হইলেন । 

| (৪) 

সম্রাট কিকোবাদ উজীর ও পারিষদে পরিবেষ্টিত হইয়! দিল্লীর সিংহাসনে 
উপবিষ্ট আছেন ; সুখে তাহার পিতা, বকেরা খাঁ, অতি দীন, অপরাধী 
সৈনিকের ন্যায় দণ্ডায়মান, বদন মণডলে বিষাদের চিহ্ব পরিলক্ষিত ।. তিনি 
স্নেহপূর্ণ নয়নে মধ্যে মধ্যে পুত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। হায় ! স্নেহের এমনই 
অনির্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি যে, এরূপ কোমলতা বিবর্জিত ও উদ্ধত সম্রাটের 
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মন, তাঁহার এই দৃষ্টিতে দ্রবীহৃত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন" 
না, অধীর হইয়া, দিংহাদন পরিত্যাগ পূর্বক পিতৃ চরণে নিপতিত হইলেন, এবং 
অশ্রপূর্ণ লোচনে, পূর্বব/পরাধের জন্য শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 

নিজামের নিকট এই দৃষ্ঠ বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল ক্রোধে ও 
দ্রণায়, দস্তে দস্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে, তিনি সভাগৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ 
বহির্গত হইয়। গেলেন । ৃ 

অতঃপর, পিতা পুভ্রে একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নান! 
বিষয়ে কথা বার্তা কহিলেন । পরিশেষে বকের! খা স্বীয় পুত্রকে স্নেহাল্ঙিন 
পূর্বক মস্তক চুম্বন করিয়া, নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন । 

্ ্ % 

নিজাম নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কিরূপে কিকোবাদ কূত অপমানের প্রতি- 
শোঁধ লইবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কিসে পিতা পুজ্র মধ্যে 
বিরোধ সংঘটিতি হয়, কিসে বকের! খ! পুজের চক্ষুর 'অন্তরাল হয়, ইহাই তাহার 
চিন্তার প্রধানতম বিষয় । যদিও তিনি জানিতেন যে নবীন সআটকে তীহার 
করতলম্থ কর| বিশেষ কষ্ট-সাধ্য নহে তথাপি যে পধ্যন্ত না বকেরা খা দিলী 
পরিত্যাগ করিয়। অগ্ঠত্র প্রস্থান করেন তাবৎ সম্রানকে নিজ-বশে আনয়ন কর! 
নুদূরপরাহত জ্ঞান করিলেন । কিন্তু, তিনি অতি অল্প কাল মধ্যেই এই সমস্ত 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, নিশ্চিন্ত হইলেন । 

নিজাম জানিতেন যে, বকেরা খাঁর শিবিরে একটি পিতৃ মাতৃহীনা, 
হিন্দুবালিক! অবস্থান করে। এ বালিকা তাহারই নিয়োজিত এক রাজপুত 
কর্মচারীর প্রতি আঁসক্তা ; বকেরা খা তাহা জানিতেন, এবং ভবিষ্যতে 
যাহাতে তাহারা! উভয়ে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হয় তথ্িষয়ে তিনি সচেষ্ট ছিলেন । 

এই বালিকাটার নাম “মুক্তাবাই'। মুক্তাবাই এক্ষণে সম্প,ক্ত যৌবনা, 
নুরূপ| ও বনুগুণসম্পন্ন। কিশোরী । যাহাতে, এই বালিকাকে কোনরূপে 
হস্তগত করিতে পারেন, ইহাই নিঞ্জামের একান্ত বাঁদনা। স্থতরাং তিনি 
নিত্য, নবীন সম্ত্রটের নিকটে এই সর্ধগুণময়ী শ্থুলোচন1 ললনার অসামান্য 
রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া তাহার মনকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর, এক দিব প্রাতঃকালে অগ্রট, উজীর ও কতিপয় সৈন্য 
সমভিব্যহারে, যমুনার উপকূল দিয় স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন, এমন লময়ে 
তাহার! সহসা দেখিলেন যে, সুনীল যমুনা! জলে, একটি অর্ধবিকলিত, 
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সঙ্গীব সরোরুহ, সুললিত লহবীমালার মুছুল সঞ্চালনে ধীরে ধীরে ছলিতেছে। 
নিজামের ক্র,র, তীক্ষুবুদ্ধি তাহাকে পরিচিত করিতে অপেক্ষা করিল না; 
সুতরাং সম্াটেরও জানিতে বাকী রহিল না । সমাট উন্মন্ত হইয়া পড়িলেন, 
পাপ লালসা প্রজ্বলিত হয়৷ উঠিল, অন্তরের ভাব ওষ্ে ব্যক্ত হইল £-_ 
"আগর আন্‌ তুর্ক শিরাজী বদেস্তারদ্‌ দিলেমার! 
বখালে হিন্দুএস্‌ বক্ষম্‌ সমরকন্দ বোখারার1”। 

তিনি উচ্চৈশ্বরে সৈন্যগসকে বলিলেন, “হয় এ সুন্দরী, না হয় তোদের 
শির।” তখন আর কি রক্ষা মাছে) মুহুর্ত মধ্যে মুক্তাবাই, তাহার সকল চেষ্টা, 
অনুনয় ও বিনয় সন্তেও, সমঘটে? বেগম মহলে বন্দীনা হইল। 

বকেরা খা, পুত্রেব্ন এতাদৃশ ঘ্বণিত ব্যবহারের বার্তা অবগত হইয়া বড়ই 
মর্মাহত হইলেন । আশ্রিতা বালিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি স্বয়ং, 
পুজ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল) 
সম্রাট তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না । অপমানে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভিনি প্রতাগমন করিলেন, এবং প্রতিশোধ লইবাঁর জনা, স্বীয় পুত্র 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হঈলেন। কিন্তু অপরাপর সৈনিকবর্গের, 
বিশেষতঃ সেই রাপ্গপৃত কর্মচারীর অন্ুরোধে,-একটি সামান্তি বালিকার জন্য 
বিদ্বোহানল প্রজলিত করা অযুক্তিকর, ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করায়, অগত্যা 
তিনি ইহাতে বিরত হঈলেন। অনন্তর বকের! খঁ ঘ্বণায় 'ও লজ্জায় অবিলঘ্বেই 
দিল্লী পরিত্যাগ করিয়৷ চলিয়া গেলেন । 

উল্লিখিত ঘটনার কিয়ৎকাল পরে একদা সম্রাট গভীর চিন্তায় ছৃর্মন! হইয়। 
নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন; তীহার নিকটে নিজামের নব-নিয়োঞ্জিত একটি 
-হিন্দু কর্মচারী, ভিন্নাসনে উপবিষ্ট। এই কর্মমচারীটা দেখিতে বণিষ্ঠ এবং সুশ্রী, 
অধিকস্ত স্ুভাষী ও কর্মপটু এজন্ঠ নিদ্জামের নিকট তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি 
ছিল; এবং সম্রাটও তাহাকে বিশেষ যত করিতেন ও ভাল বাসিতেন। 
কোন বিশি্ কাধ্য সমাধা করিবার 'আবশ্তক হইলে, সম্বাট, সে কার্ধ্য ভার 
তাহারই উপর নির্ভন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত রিতেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে, সম্রাট এই কন্্চারীটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “যুবক ! 
জামি সত্যই তোমার বাবহার ও সব্গুণে বিশেষ সন্ত ও বাধা হইয়াছি, 
কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তূমি ঘামার নিজ কর্মচারী ন! হইয়া নিজামের কর্মে নিরত 


রহিয়াছ। 


মুক্তাবাই | ৩৪৫ 


যুবক। 'জীহাপন ! এ দাদ দিল্লীশ্বরেরই অনীন, ধে হেতু নিজাম স্বয়ংও 
সমাটের কিন্কর। 
| সম্রাট । তথাপি তুমি তত কার্য্যে নিয়োজিত আছ। আমার একান্ত 
ইচ্ছা! যে, তুমি সর্ব্বদা আমারই নিকট আবগ্রাণ কর। তোমার স্তায় উপযুক্ত 
লোক-দ্বারা আমার বহু উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা! সম্প্রতি আমি 
তোমার উপর একটি বিশেষ কার্য্যভার অর্পন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । বদ্যপি 
তোমার দ্বারা আমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা না৷ কর, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমায় একটা গুরুতর 
কার্যে নিধুক্ত করি । 

যুবক। সাওয়ান স! বাদশাহ ! গোলাম কখন নিমক্হারামী জানে না) 
যদ্যপি সআ্রাটের তাহাতে প্রতায় ন1 হয়, তাহ! হইলে, গোলামের শির ইহার 
উত্তর দ্িবে। এই বলিয়! যুবক স্বীয় উন্নত মস্তক নত করিল। সমাট তাহার 
ঈদৃশ বাক্যে মুগ্ধ হইয়, পুরস্কার স্বরূপ এক মোড়ক আস্রফি প্রদান করিয়া 
বলিলেন, “কাধ্য সমাধানান্তে ইহার দশগুণ অধিক পুরস্কৃত হইবে। কিন্তু 
অতি সাবধানে এ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে । আমি জানি হিন্দুজাতি 
অতিশয় ধর্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রিয় ; এন্ন্ত ভরপা করি এ গৃঢ় রহস্য 
চিরদিনই অপ্রকাশিত থাঁকিবে । 

যুবক তরবারি দ্বার! নিঞ্ মস্তক স্পর্শ করত দণ্ডায়মান রহিল । সম্রাট 
তখন ধীর ও গম্ভীর স্বরে তাহাকে কহিলেন, “এ জগতে প্রণয় ও প্রভৃত্বের 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা! চির ঈর্ষান্বিত, সুতরাং নিজামের নাম এ জগৎ হইতে লুপ্ত হইবে। 
ইহাই আমার উপস্থিত আজ্ঞা ।” 

যুবক ভূমিতে নিজ উষ্কীব স্পূর্শ করিয়া কক্ষ হইতে নিশ্বান্ত হইল। 

সঃ ৪ ঁ ক রঃ 


যথ| সময়ে নিজামের মৃত সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়! পড়িল। তাহার 
হঠাৎ মৃত্যুর কারণ কি তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সকলেই 
বিশেষ হুঃখিত ও ন্উৎকন্ঠিত হইল। সত্ত্রাটও অন্তরের ভাব গোপন রাখিয়! 
প্রকাশ্ত ভাবে ছুংখ প্রকাশ করত, নিজামের পরিবারবর্গের শোক-সহানুভূতি 
জাঁনাইলেন। 

এদিকে এই হিন্দু যুবকের পদ-মর্ধ্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
সম্রাট ক্ষণেকের জন্যও তাহাকে আপন কাছ ছাড়া করেন না। ক্রমে তিনি 
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যুবকের সরস ও মধুর বাক্য কৌশল এবং বিনম্র ব্যবহারে তাহার এরূপ বশীভূত 
হইয়া পড়িলেন যে, তিনি, তাহার পরামর্শ ব্যতীত, কোন কর্মই শ্বয়্ং নির্ব্বাহ 
করিতে পারিতেন না। রাজ কার্যের তার একরূপ এই কর্মচারীর উপরই 
তস্ত করিয়া, সম্রাট আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতেও 
তিনি চিত্তের প্রসন্নত৷ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শত শত স্থুন্দরী 
বার-বনিতাগণের প্রাপম্পর্শা সুমধুর প্রেম সম্তাষণে তাহাদের বিলোল কটাক্ষ- 
সন্ধানে, সম্াটের মন আজ মুগ্ধ নহে। তাহার তৃষ্ণ/ আজ সেই অবরুদ্ধ-রাঁজ- 
পৃতরমণীর রূপ, সাগরে প্রধাবিত। তাঁহার মন মুক্তাবাই-এর চিন্তায় আবিষ্ট। 
ঘোর পাঁশব কার্য চিন্তায় ক্রমে তিনি একূপ ধীর হইয়। পড়িলেন যে, অগতা। 
তাহাকে হিন্দু'যুবকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তিনি অতি কাতর ভাবে 
তাহার নিকট নিজের মনোভাব অকপটে জ্ঞাপন করিলেন। যুবক তাহার 
এরূপ কাতরোক্তিতে রুত্িম দয়ার্দ হইয়া শ্বীয় স্বভাব-ম্থলভ বিনয় নজর বচনে 
বলিল, 'সমাট ! এ দাস সর্বদাই আপনার আন্ত! গ্রতিপালনে যত্ববান। যগ্যপি 
অপরাধ মার্ন] হয়, তাহা হইলে গোলামের নিবেদন এই যে, হিন্দুললন! 
স্বভাবতঃ লক্জাশীলা, প্রকাশ্ঠভাবে হিন্দু রমণী দম্রাটের সহিত প্রেমালাপ করিতে 
নিতান্তই কুষ্টিতা হইবে । নচেৎ, এমন কোন্‌ রমণী 'আছে যে দিললীম্থরের 
প্রেমাঙ্গিনী হইতে অভিলাধিনী না হয়? আমার বিবেচনায়, যগ্কপি সম্রাটের 
অভিমত হয়, তাহ! হইলে, তাহাকে আপনার যমুনা! পুলিন সন্নিঠ্ত স্থুরম্য 
প্রমোদ-মন্দিরে লইয়া! গেলে সম্রাটের এ বাসনা পূর্ণ হইতে পারে । 

এই যুক্তি সমীচীন বিবেচন করিয়া সম্রাট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা! করিতে 
লাগিলেন ;$ এবং যাহাতে এই কাধ্য অতি সত্বর ও নির্বিত্বে সুসম্পন্ন হয়, 
তদ্বিষয়ের ভাঁর তাহাঁরই উপর অর্পণ করিলেন । 

(৫) 

: সন্ধ্যা অতীত হইয়| গিয়াছে । আকাশও তমসাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে চঞ্চলা 
চপলা ক্ষণেকের জন্য চমকিয়া পুনরায় অন্বর অঙ্কে লুক্কায়িত হইতেছে। 
চারিদিক নিস্তন্ধ। এমন সময় যমুনার. উপকৃলস্থিত “প্রমোদ মন্দিরের” একটি 
সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দিল্লীর নবীন সম্রাট পালস্কোপরি অর্ধশায়িত। মাদকদ্রব্যের 
অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে তাহার শরীর এতদূর অসুস্থ যে, তিনি উত্থানশক্তিরহিত 
প্রান্ন হইয়াছেন । তথাপি তীঁছার কলুষ চিন্তার বিরাম নাই। মধ্যে মধ্যে 
তিনি মস্তকোন্নত করিয়া কক্ষের চারিদ্বিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, ' পরক্ষণেই, 


মুক্তাবাই। ৩৪৭ 


ঈপ্সিত বিষয়ের একান্ত অভাবে, বিষাদে উপাঁধানে স্বীয় অস্থির মস্তক রক্ষা 
করিতেছেন। প্রকো্ঠে কেবল মাত্র চারিজন পরিচারিক। সম্রাটের অনজ্ঘ্য 
আজ্ঞা প্রতিপাঁলনের নিমিন্ত প্রস্কত ও সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে। 
বহির্ভীগে পূর্বোক্ত হিন্দুকম্মচারি দ্বারা নিয়োজিত কয়েক জন প্রহরী, প্রাসাদের 


চতুর্দিকে সংরক্ষণ কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । | 
অনন্তর, কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, হিন্দুকম্মচারী প্রকোষ্ঠ মধ্যে 


প্রবেশ করিল। সম্রাট তাহার আগমনে দোত্গ্নক ভাবে পর্ধাঙ্কোপরি উঠিয়া 
বসিলেন ; এবং মুবকের পশ্চাতে বিদ্দযল্লতানদূশ, তাহার চিরবাঞ্ছিত, 
হৃদয়াননদদায়িনী, মুক্তাবাইকে সন্দর্শন করিয়া, তাহার দয় পুলকে আপ্লুত 
হইয়! উঠিল । মুক্তাবাই আজি প্রহ্ছনাভরণে স্থভূষিত! । এই সকল-ললাম-ভূতা, 
ললনার লাবণ্যম়ী মুষ্ঠিতে,তাহাঁর হাবভাববিজড়িত নরন-কটাক্ষে সম্রাটের মস্তি 
আলোড়িত হইয়া গেল । নীচ প্রবৃত্তির উত্তেঞ্জনায় উত্তেজিত হইয়! সম্রাট 
উন্মত্তভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন । মুক্তাবাই অমনি 


পৌরুষোচিত কঠোর ও তীত্র রে বলিল, “ছুরাত্মন্‌” ! 
মুহূর্তমধ্যে ৩৪ জন অস্ত্রধারী পুরুষ সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করত 


ভীষণভাবে ছুরাচার সম্রাটকে আক্রমণ করিল। সহসা এরূপ ব্যাপারে ভীত 
ও চমকিত হইয়া সম্রাট তাহাদের প্রতি সশঙ্বদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং 
সম্মুখে হিন্দু যুবককে শন্ত্র-সঙ্জিত দেখিয়া ক্রোধকম্পিত কে উচৈম্বরে 
বলিলেন, *সয়তান ! তোর এই কাজ ! তোর প্রতি আমার গা বিশ্বাসের কি 


এই পরিণাম ?+ 
যুবক দ্বণা-ব্যপ্রক স্বরে বলিল,_-“লম্পট-যবন ! যে পাষণ্ড, এই রাজপুত 


সৈনিকের হ্বদয়-উদ্যান পদদলিত করিয় তাহার একমাত্র হৃদয়রঞ্জন প্রস্থনকে 
রস্তচ্যত করিবার চেষ্টা করে, জবনা পাপলালসা পরিত্ৃপ্বির জন্য, সতী রমণীর 
সতীধর্ বিনষ্ট করিতে কিছুমাত্রও কুষ্ঠিত না হয়, এইরূপ প্রতিহিংসাই তাহার 
উপযুক্ত পুরস্কার । এই বলিয়া, সেই রাজপুত বীর সম্রাটের কলুষিত হৃদয়ে 
আমূল অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিল। সম্রাট তন্ুহূর্তেই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে 
পতিত হইলেন । | 

অতঃপর যুবক তাহার একমাত্র অবলম্বন, চিন্তবিনোদিনী প্রাণময়ী মুক্তাবাই- 
এর হস্তধারণ পূর্বক প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্কান্ত হইল; এবং পূর্ববনিয়োজিত 
যমুনা জল ভাসিত! তরিরোহণে উভয়েই একযোগে চিরদিনের মত দিল্লী হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিল। 

শ্ীআনন্দগোপাল ঘোষ । 


অনুরোধ । 

এখনো আমার করবীর গাছে 

থলে। থলো ফুল-কলি ; 
বৃস্ত টুটিয়া ফেলন! ধরায় 

যেয়োন! চরণে দলি। 
ভেব'না তাহার গিয়াছে সময়, 

গেছে বসন্ত চলি; 
তাহার তপন উদ্দেনি এখনে। 

ভেব*না পড়েছে ঢলি”। 

(২) 
আমার শ্যামারে দিন! উড়ায়ে 

ভেব'ন। উহারে মুক। 
প্রেম-অমিয়ায় ভরে আছে সথা 

ওর অতটুকু বুক । 
আজো মধুগান জাগে নাই ওর ' 

ঘুমাইছে বুকে পড়ি” 
ভেবনা ভেব'না মদালস শিষ 

অকালে গিয়াছে ঝরি। 

(৩ 

আমার হাতের প্রথম ছবিটা 

দ্বণা করিওনা দেখে 
ভাষার তুলিকা-_হাদয়ের ছবি 

ফোটা'তে পারেনি একে । 
ধরিতে পারেনি এখনো! যাহণরে 

ছুটিয়াছে পিছে যার, 
এ যে শোভাহীন, দূর ছায়া-ছবি 

সে মোহিনী প্রতিমার । 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক । 





অঙ্কুর 


বীজাদস্কুরনিস্পত্তিরস্কুরাদ ক্ষসন্তবঃ | 
ফলপ্রদোভবেদ ক্ষইথমাশা ক্রমোমতঃ ॥ 





মিতালি মি সি রিস্রগঞরািে ভি 
- পাশ পিপি ২৮ শশা তত পালি পপ ৮ ০ সপ পপি 


২য় বর্ষ। ] কাত্তিক, ১৩১৪ । ১*ম সংখা । 


স্পা পাশাপাশি ও পাস্পিস্পপীপপিপীট 7১ ৩ ত শপ পাশপাশি ০ শাশাশীশশাপাটি ত ৩ 





পরলোক । 
আজিকার এই স্নিগ্ধ প্রভাতের মত 
মনে হয় পরলোক স্ুুখদ সুন্দর ; 
তরুণ অরুণ রূপে দেব মহেশ্বর 
প্রদানেন হেম-রশ্মি তথা! অবিরত । 
পুণ্ান্সা প্রাসূন-সম স্তরে স্তরে স্তরে 
ফুটে আছে অপরূপ সুধা-গন্ধ-রূপে ; 
প্রীতি প্রেম বিহঙ্গম তুষি' বিশ্বভূপে 
গাইছে ভৈরব রাগ প্রফুল্প-অন্তরে ! 
নবীন চেতন! ল'য়ে পৃত-প্রভঞ্জন 
নুখ-শান্তি-তৃপ্তি সবে করিছে বিধান ) 
সর্বব দুঃখ শোক ভুলি আনন্দে মগন 
মর জগতের যত সন্ভাঁপিত প্রাণ ! 
তিলেক বিচ্ছেদ নাই, অনম্ত মিলন 
গড়িয়! তুলি'ছে শুধু অনস্ত জীবন ! ! 


শ্রীজীবেন্দ্রকৃমার দত্ত । 


শতশত ভি) গতি ভে) ০০৩০ 


প্রজাশক্তি | 
অধুন| দেশব্যাপী বে একটা ভীষণ উন্বেজনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, 
তাহার মূল, শক্তিনংঘর্ষ বা প্রতিদ্ন্দীত! ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজশক্কির সহিত 
গ্রজাশক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তাহার যে ফল হয়, তাহা, ইতিহাস- 
পাঠকগণের অবিদ্দিত নাই। যে ইংরেজ জাতি একদিন অত্যাচাপী রাজার 
অপ্রতিহত প্রভৃণক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, অত্যাচারী রাজার শিরশ্ছেদ 
করিয়াছিল; সেই জাতি বে, আজ রাস্যমদে মন্ত ও ক্ষমতাগর্ধের অন্ধ হইয়া, 
তাহাদের নিজেদের কর্তৃক প্রমাণিত এতিহাসিক মত্য বিশ্বৃত হইয়! ও তাহার 
অবমানন!'করিয়া, গ্রজাণক্তি নিপীড়িত, ও তাহার মূলে কুঠারাথাত করিতে 
উদ্যত হইয়াছে ইহ! নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয়। ইংরেজ জাতি, যে অত্যাচারী 
রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছিল, তাহার জীবনী আলোচনা! করাই এই প্রবন্ধের 
মুখ্য উদেশ্য। এই হতভাগ্য, মূর্খ, ক্ষমতাগর্বাদ্ধ,দ অত্যাচারী রাজার 
জীবনী পর্যালোচনা করিলে, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এতছুভয়ের সংঘর্ষের 
যেকি পারণাম তাহ! উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। 
১৬২৫ খুষ্টাবে ই)য়ার্ট বংশীয় রাঙ্গা প্রথম চার্লদ্‌ ইংলগের সিংহাসনাধিরোহণ 
করেন। শ্রন্দর চেহারা, মান্জিত ও রাঁজোচিত আদবকায়দার জন্য তিনি 
*প্রঙ্গালাধারণের শ্রদ্ধার ও ভালবাপার পাত্র হইয়াছিলেন। প্রঙ্গাগণের মতের 
বিরুদ্ধে, তিনি ফরাসী সম্রাটের কন্যা! রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী হেনরিট। 
মেরিয়াকে বিবাহ করিলেন। তাহাতে, তাহার উপর প্রজাসাধারণের আর 
পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা 'ও ভালবাসা রহিল না। 

কোন একজন ফনাপী, তাহার, প্রধান বন্ধ ও মন্ত্রী ডিউক অব. বাকিংহামকে 
অপমান করিয়াছে, এই কারণে ডিউক .তাহাকে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিতে প্রবৃন্ত করিল। যাহা! হক অবশেষে ডিউক পোর্টস্মাউথে 
'একজন আততায়ীর হগ্তে নিহত হয়; নতুবা হয়তো চাল স্কে অকারণে 

অনেক বুদ্ধ করিতে হইত । 
সিংহাসন অধিরোহণের পর, চালপ্‌ উপধূ্ঠপরি কয়েকবার পালামেন্ট 
মহাসভ1 আহ্বান করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রত্যেক বারই পালণমেন্টের সহিত 

তাহার মতানৈক্য হয়। 


গজাশক্তি | ৩৫১ 


বাকিংহামের মৃত্যুর পর কলে মনে করিল, এবার রাজকার্য নির্ধিবাদে 
পরিচালিত হইবে। কিন্তু কাের বেলা সেরূপ হইল না। চালণ্‌ টনেজ ও 
পাউণ্ডেজ নামক 'অবৈপ টেল্স, গ্রজাদিগের উপর নিদ্ধারণ করিলেন ও যাহার! 
উক্ত টেক্স দিতে ঘন্বাক্কৃত হ্ইল তাহাদের মালপত্রা্দি বাজেয়াপ্ত করিলেন। 
পর বংসর পার্লামেন্ট মহাসভার স্যার জন ইলিয়টু এ সকল অবৈধ টেক্সের 
বিরুদ্ধে বন্ততা প্রধান করিলেন । চালন্‌, জন ইনিয়টু ও তাহার মত্ত- 
সমর্থনকারিদিগের প্রতি অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া তাহারিগকে কারারুদ্ধ 
করিলেন । | 

ইহার পরবত্তী এগার বসর, চার্পন্‌, পার্লামেন্ট বাতীত রাজ্য শাসন 
করিলেন। পার্লামেন্ট থাকা সন্বেই চার্ণন্‌ যে গ্রাকার অত্যাচার, অবিচার 
করিয়াছিলেন তাহাতে পার্লামেন্ট ব্যতীত কিভাবে রাজাশাসন করিয়াছিলেন 
তাহ পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন । 

আরমিতব্যয়িতার জন্য চালসের সর্বদাই অর্থের ভাব হইত, এবং অর্থ 
ংএহের জন্য তিনি নিতান্ত অবৈধ উপায় অবলম্বন করতেন। স্যাক্সন 
রাজত্বকালে ইংলণ্ডে সিপ্নানি নামক এক প্রকার টেক্স প্রচলিত ছিল। মাত্র 
সাগরকুলবামিদেরই এই টেক্স দিতে হইত, কিন্তু চার্লস্‌ ইংলগবাসী সকলের 
উপরেই এই টেক্স ধাধ্য করিলেন । জনসাধারণের 'গ্রতিনিধিন্বরূপ জন স্কাম্পডেন 
এই টেক্সের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন । ফলে-হ্যাম্পডেন ধৃত হইগেন 
ও বিচারার্থ প্রেরিত হইলেন। 

চাল সের রাঙ্গত্বকালে যে শুধু ইংলণ্ডেই এই গ্রকাঁর গোলযোগ হইতেছিল, 
তাহা নহে ;স্কঃল্যাণ্ডেও তদনুরূপ গোলযোগ হইতেছিল । 

চাল স্‌ অর্থাভাবে পড়িয়া, দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে পুনর্ধার পার্লামেন্ট 
আহ্বান করিলেন । এই পালামেণ্টের অপিকাংশ সভ্যই চালসের বিরুদ্ধে 
ছিল। তাহারা তাহার ঘত্যাচারের প্রধান সহায় ওয়েন্টওয়ার্থ ও লডের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিল ও তাহার্দিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া! চালসের 
অনিচ্ছা সন্ববেও তাহাদিগকে গ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল, | 

লড ও ওয়েপ্টওয়ার্ধের প্রাণদণ্ডের পর,চার্লসের অপ্রতিহত ক্ষমতা মীরে ধীরে 
অন্তর্থিত হইতে লাগিল । অবশেষে, উপায়ান্তর ন! দেখির! চালন লগ্ন পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া! গেলেন । চার্লসের লগ্ডন পরিত্যাগের পর অচিরে ইংলগ্ডে পৌর- 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই পৌর-যুদ্ধে ইংলগুবাসিগণ বাজপক্ষ ও পার্লামেন্ট পক্ষ, 


৩৫২ অঙ্কুর । 


উভয় পক্ষেই যোগদান করিল। এই যুদ্ধের প্রথম ভাগে রাজপক্ষই জয় লাভ 
করিতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে পার্লামেন্ট পক্ষ জয়লাভ করিল। 

যুদ্ধে পরাজিত হুইয়া, চাল“স ওয়েলসে পলায়ন করিলেন। এবং অনতি- 
বিলঘেই স্কট দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। স্বটুগণ ষাটলক্ষ টাকার 
পরিবর্তে তাহাকে পাল মেন্টের হস্তে সমর্পণ করিল। চালের বন্দী অবস্থায়ও 
তাহার প্রতি রাজোচিত সম্মন প্রদর্শিত হইত এবং তীহার সুখ ও স্থুবিধার 
নিমিত্ব,সর্বপ্রকাঁর যত্ব লওয়! হইত। | 

একদিন সুযোগ পাইয়া চার্লস ওয়াইট্‌ দ্বীপে পলায়ন করিলেন; কিন্ত 
পুনর্ধার ধৃত হ্ইয়া বিচারার৫থ লগুনে আনীত হইলেন । বিচারে তাহার প্রাণ- 
দণ্ডের আদেশ হইল। ১৬৪৯ খুষ্টাব্দের ৩*শে জানুয়ারী স্বাধীন ইংলগ্ডের, 
স্বাধীন রাজ! চাঁল স, ক্ষমতা -গর্ধে অদ্ধ হইয়। প্রজাশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
যাইয়া, সাধারণ চোর ডাকাতের স্তায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন ; ও বধ্যভূমিতে 
ঘাতক-হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন । অবশেষে গ্রজাশক্তির জয় হইল। 

শ্ীধীরেন্দ্র লাল সেন। 


প্রাচীন ভারতে কুষি। 


গ্বাঁণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্ধং কৃথিকর্্মণি” ইহা একটা গ্রাচীন পবিত্র বচন। 
এক সময়ে আধ্য হিন্দুগণ এই সনাতন বাক্োর প্রকৃত মর্দন উপলব্ধি করিয়া, 
আপন আপন ন্তুগনস্ছ'দত। উপভোগ ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়। মাতৃ- 
স্বরনূপিনী জন্মভূমির মুখোঁজ্জল করিয়া গরিয়াছিলেন--সেই পবিত্রোজ্জল 
আধ্যযুগ আজ কালের অবিরাম গতিতে নিপতিত হইয়! অতীতের 
অগ্ধতামস গর্ভে বিলান হইয়া গিপ্রা্ছে। আঙ্গ আমরা সেই আর্ধ্য- 
সন্তানগণের বংশধর হুইয়], সেই পবিত্র খষি বাক্য অবহেল! করিয়া নানারূপ 
কষ্ট উপভোগ করিতেছি । এই সকলের গ্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে হইলে 
আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না! । জ্ঞানী মাত্রেই ইহা 
স্বীকার করিবেন যে, বিলাসিতাই ইহার মূল কারণ। আমরা বিলাের মহা 
ষ্ঠ িমজ্দিত হইয়া আপাততঃ মধুর সুখ সিন্ধুর খরআোতে গা! ভাসাইয়া 
ভাহাতেই মুগ্ধ হইয়া আছি, স্থুতরাং আমর! সেই সনাতন বাক্যের মন্দ উপলবি 
করিতে অসমর্থ, সেই জন্তই আজ আমরা এত হীনবীর্ধ্য ও স্বপ্নজীবি হইয়া 
পড়িয়াছি। 


প্রাচীন ভারতে কৃষি। ৩৫৩ 


পুর্ব্বে আধ্য সম্তাঁনগণ যে মকল উপায়ে দীর্ঘ জীবন, ধর্ধার্থ কাম-মোক্ষারদি 
চতুর্বর্গ, লাভ করিতে সক্ষম হইতেন, জীবনে মুখ শাস্তি উপভোগ করিতেন, 
তাহার মূলীভূত কারণ-__আহাধ্য-বস্ত । স্থবাস্থাকর আহার্ধা বস্ধর দ্বারা শরীরের 
পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে, সত্তি নিচয়ের প্রস্ফ,রণ ও মানসিক প্রফুল্লতা সম্পাদন 
করিয়া থাকে, অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভার করিলে ইহার প্রচুর প্রমাণ 
পরিলক্ষিত হয়। 
কৃষিজাত দ্রব্যা্িই আমাদের জীবন ধারণের প্রধান উপাদান । এজন্য 
গ্রাচীন কালে আধ্ধ্য সন্ত/নগণ কৰি কাধ্যের বিশেষ সমাদর করিতেন। এমন 
কি ব্রাহ্মণাদি সন্ত্ান্ত রাজণ্যবর্গও কৃষি কাধ্যকে কোনরূপে ঘ্বণিত বা অপন্মনের 
কার্য্য বলিয়! বিবেচনা করিতেন ন।, পরন্ধ, বিশেষ য:ত্বুর সহিত তাহার পসৌকর্ধ্য 
সাধনে নিরত থাকিতেন। বশিঃ&, জনক প্রহৃতি রাজর্সিগণ তাহার আদর্শ স্থল। 
প্রাচীনকালে ব্রা্মণার্চি কোন বর্শের পক্ষেই কৃষি কার্ধ্য নিষিদ্ধ ছিল না, বরং 
ইহা! শাস্ত্রান্ুমোদিত বলিরা বিশেষনূপে আরৃত হইত। পরাশর-সংহিতায় 
"্যটকৃম্ম শিরতে খিগ্রঃ কৃষি কর্মাণি কারম্বেখড এরূপ দৃষ্টান্ত ও দেখা যাঁয়। 
মন্দংহ্তায় উত্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ যদ্যপি শাস্ত্রোক্ত স্বকন্ম দ্বারা নিজের 
জীবিকার্জনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ম্বত্রিয়োচিত কর্ম, তাহাঁতেও 
অপারগ হুইলে, বৈশ্ঠবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা! শির্ববাহ করিবেন 1৯ 
খথেদেও উক্ত মতের পোষকতা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাহার ধর্ম ক্রিয়! 
সাঁধনে অসমর্থ, তাহারা! কৃষিকম্ম্ম বা তত্তবায়ের কাধ্যে নিযুক্ত হইতে পারে। 
সুতরাং পূর্বকালে, কৃষিকর্দ যে কাহার মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল না তাহা এতন্বার! 


স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

বৈদিক কালে আর্ধ্য হিন্দুগণ কৃষিকার্যের উন্নতি কল্পে, এমন কি স্ুচাগ্র 
ভূষির জন্য সময়ে সময়ে, অনারধ্যদিগের সহিত সংগ্রাম সাধিতে পশ্চাংপদ্‌ 
হইতন।। তাহার। এ সকল অনাধ্যদিগের নানাবিধ অত্যাচার ও উপন্র্ব 
সত্বেও আপনাদিগের বাসস্থান, সিন্ধু ও শতদ্রুর মধ্য্থলে, উর্বর সৈকত কূলে, 
কৃষিকার্ষ্ের বিস্তার করিতে, এবং স্থানে স্থানে নগর ও পত্তন স্থাপন করিয়া 
আধ্য গৌরব রক্ষা করিতে পরাজ্ধুখ হইতন1। তৎকালে বণিকগণ বাণিার্ধে 
আনন্দোৎসাহে সমুদ্র পথে গমন করিতেন, শ্বদেশীয় দ্রব্য সম্ভার বিদেশে বিক্রধ 


সপ 








ক «লোহ কর্ম তথ। রত্বং গবাঞ্চ প্রতিপলনম্‌, বানিজ্যং কৃষিকর্মাণি বৈশ্য বৃণ্তিরদাহতা” ॥ 


৪৫ 


৩৫৪ অহুবে। 


করিয়া বিদেশার অর্থে, আপনাদিগের ধন ভাগাঁর পূর্ণ করিতেন। আর্য 
ধধিগণও, দে সময় কেবল মাত্র ধ্যান ও তপস্যায় নিজের জীবনযাপন করিতেন 
ন|, পরম্ধ বিষয়ী লৌকদিগের ন্যায়, কৃৰিকাধ্ধয, গে! পাঁপন, পরিজন প্রতিপালন 
প্রভৃতি সংকার্য্যানুষ্ঠানে আপনাদ্দিগকে নিয়োজিত রাখিতেন। 
হিন্দুগণ চিরদিনই ধঙ্পরায়ণ, ধর্মই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং 
ধর্ম গ্রবণতা প্রযুক্ত তাহারা মকল শুতান্ষ্ঠানে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, 
দেবতার্দিগকে সাক্ষ্য করিয়! সকল কার্ষো অগ্রসর হইতেন। ক্ষেত্র কর্ষণকালে, 
ক্ষেত্রে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষেত্রজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য কৃষি 
কার্যের অধিষ্ঠাতু দেবগণের স্তুতি করিতেন, পজ্ভনা পশিত পবিত্র জলধারায় 
বাহাতে পৃথিবী সিক্ত হয়, তজ্জন্য তাহার! ইন্দ্রা্দি দেবগণের আরাধনা করিতেন । 
সিদ্ধ ও শতদ্রর সঙ্গম স্থলে, হল হুপ্তে দণ্ডায়মান হুইয়! যখন তাহারা অভ্রভেদী 
স্বরে চিত্ত বিমোহ্‌ন স্তুতি করিতেন, -- | 
"ক্ষেত্রস্য পতে মধুমংতমুন্মি ধেন্থুরিব পয়ে! অস্মান্ত ধুঙ্ষ। 
মধুশ্চ তং ঘৃতমিব স্ুপৃতমৃতস্য নঃ পতয়ে! মূলয়ংতু ॥” 
ঞ্ গং ঃ 
অর্বাচী স্থভগে ভব সীতে বন্দামহে তা! 
যথা নঃ স্ুভগানসি যথ। নঃ স্থুফলাসসি 
ইন্ত্রঃ সীতাং নিগৃহ্থাতু তাং পুষান্থ যচ্ছু 
সা নঃ পয়স্বতী দুহা মুস্তরামুন্তরং সমাং 
শুনং নঃ ফাল! বি কৃষাংতু ছুমিং গুনং 
কীনাশা অবিষংতু বাহৈঃ 
পূর্জন্যে। মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীর! শুনমন্মানু ধতং ॥ 
দ্বেবগণ তাহাদের সেই হৃদয়-দ্রবকারী হুমধুর স্তবে মুগ্ধ ও তুই হইয়া 
ডীহাদের কাধ্যে স্থৃফল প্রদান করিতেন। ফলতঃ দেবতার আধীর্বাদে ও 
অন্নগ্রহে তাহাদিগের কোন বিষয়েরই অভাব হইত ন1) ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে 
আতর বস্ত উৎপন্ন হইত, স্থৃতরাং মাতৃভূমি বহদ্ধরা তৎকালে স্থজলা স্ফলা 
শসা হামলা ছিলেন। 
“কিন্ত হায়! আজ আমরা সেই জগন্মান্য আর্য সম্তানগণের বংশধর হইয়া, 
দেব্তা, ও ধর্মে অনাস্থ! প্রযুক্ত, প্রাচ্য কালের পবিত্র নিশ্মীল্য দূরে নিক্ষেপ 
করতঃ শ্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য কুশিক্ষারূপ শৃঙ্খলসথত্র পরিধান করিয়া, সামান্য অন্নের 


প্রাচীন ভারতে কৃষি। ৩৫৫ 


জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরপদ লেহন করিয়া, বহিমুখ পতিত পতঙ্গের ন্যার 
দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়! অশেষ যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি। হায়! পৰিঞর 
আধ্যযুগের সেই একদিন আজ আমাদের কপাল ও কন্মদোষে কোথায় বিলীন 
হুইয়! গিয়াছে । যে কৃষিকাব্য দ্বা+ অ[ধ/গণ একদিন ভারতমাতার মুখোজ্জল 
করিয়াছিলেন, ভারতবাঁসিগণ যে কৃষি দ্বার! উন্নতির অতুযুচ্চ সোপানে আনন 
ছিলেন, আজ আমরা তাহা, ক্ষণিক বিলাসের বশবর্তী হইয়া! আম্মধনে বঞ্চিত 
হইতে বপিয়াছি। সৌভাগ্য লক্ষ্মীর স্থগ্রসাদে ভারতভূমি চিরদিনই রদ্ব 
গ্রসবিনী। যে ভারতভূমির কৃষি ও পণ্যজাত দ্রব্য সমুদ্রপথে সুদূর গ্রদেশে 
বাণিজ্যাথে প্রেরিত হইত, যে ভারতের রত্ররাজি বিদেশীয় বণিকগণ স্বদেশে 
লইয়। গিয়া, স্বদেশের গৌরব গরিম! বুদ্ধি করিত. শাজ তামরা সেই কামছুঘ! 
ভারতমাতার সন্তান হইয়! আত্মধনে বঞ্চিত হইয়! পরমুখাপেক্সী হইয়া রহিরাছি। 

আধ্যশানন কালে বর্গৰেশে ৪ ততসংগ্লিট অপরাপর পন্থন সমূহে, কৃষি ও 
শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ নমাদর ছিল, তন্বারা দেশের শোভা ও সমৃদ্ধির যথেষ্ট 
বিস্তার ছিল। খুঃ পৃঃ ৩১৭ অন্দে গ্রাকদূত মেগাস্থনিম্‌ এ সকল দেশ সমূহের 
উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী অবস্থা অবলোকন করিয়৷ বিশেষ বিশ্মিত ও বিমোহিত 
হইয়াছিলেন। তৎকালে ব্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য নিবহে ভারতের ধন 
ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল। হুগলী ও তন্নিকটব্তী মপ্তগ্রামে ও স্ুবর্ণগ্রামে যে সক 
সুক্ষ রেশমী বস্ত্র, রজত-কাঞ্চন দ্রব্য সম্ভার সমুৎপন্ন হইত, সেই সকল গৌড় 
রত্বরাজি বক্ষেঃ ধারণ করিয়া এই অধঃপতিত বঙ্গদেশ সমৃদ্ধি গৌরধের উচ্চ 
সোপানে সমারট হয়া ছিল। আর্য বণিকগণ এ সকল রজ্মরাজি বিক্রয়ার্থে 
সুদুর চীন, তাতার, টয়, ভিনিস্‌ প্রভৃতি দেশ সমূহে বাঁণিজোর জন্য যাত্রা 
করিতেন। বিদেশীয় বনিকগণও এদেশে আগমন করিয়া সকল মহামূল্য 
দ্রব্যাদি আপন মাপন দেশে লইয়া বাইতেন। তংকালে এই সকল নগর, 
বাণিঙ্গের কেন্দ্রস্থল বপিয়! পরিগণিত ছিল। চীণ পধ্যটক ফা-হিয়েন ও 
হুয়েন্সাঙ্গ প্রভৃতি পর্ধট কগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঁঠেও ভারতের তাৎকালীক উন্নত 
অবস্থার বিষয় সম্যক অবগত হওয়া যাঁয়। বেশী দিন গত হয় নাই-_থুঃ হয়োদশ 
শতাকীতে যে সময় ভারতবর্ষ পাঠানদিগের শাপনাধীন ছিল--রাজ্য ও 
অধিকার বিস্তারের জন্য যখন হিন্দু ও পাঠানপিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ 
সংঘটিত হয়, মে সময়েও ভারতে কৃষি ব1 বাণিজ্যের উন্নতির কিবিন্মাত্র স্তাস 
হয় নাই, পরন্ত অধিকতর বৃদ্ধিই হইয়াছিল। ততৎকাঁলেও ইতা'লীর ভ্রমণকারী 


৩৫৬ অস্থুর। 


মার্পোলো, ভারতের এরূপ সমৃদ্ধিশালী অবস্থ! দেখিয়া, খাদ্য দ্রব্যের প্রাচ্য 
প্রত্যক্ষ করিয়া, বিমুগ্ধ হইয়া ছিলেন। প্রজাগণ তৎকালে নানারূপ নির্ধ্যাতন 
সহ করিলেও তথাপি তাহাদের অর্শের অথবা! খাদ্য দ্রব্যের কোনরূপ অভাব 
হইত না। কারণ সে সময়ে তাহারা বিশেষ শ্রম সহিষ্ণু ছিল; দেশের উন্নতি 
কল্পে মাতৃভূমিকে স্থজল৷ স্থফল! করিবার জন্য বিশেষ যত্রপরায়ণ ছিল, এখনকার 
মত তৎকালে মানবগণ বিলাসের মোহ মদ্দিরায় মগ্র থাকিত না, এখনকার মত, 
সে সময়ে তাহারা, মার্জিত রুচি ও বিশিষ্ট শিক্ষিত না হইলেও, তাহাদের মধ্যে 
কর্তব্য জ্ঞান যথেষ্ট ছিল, জীবিক1 অর্জনের জন্ট স্বহস্তে কৃষি কাধ্য প্রভৃতি 
কাধ্য করিতে তাহাদের মধ্যাদার (07৯)৮০) লাঘব হইত না, ফলতঃ তখন 
কৃষি ও শি নৈপুণ্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল এবং তন্থারা তাহারা কোঁন অভাবই 
অনুভব করিত না। এইরূপ কিন্বদন্তি যে,তৎকাঁলে গৌড় প্রভৃতি দেশে অনেকেই 
স্থবর্ণপাত্রে পান ভোজন করিত, এবং স্তন্দর সুন্দর অট্রালিকায় বাস করিত। 
বিদেশীয় পণ্যে ও অর্থে তাহারা আপনাদিগের অর্থ বুদ্ধি ও ভাগ্ার পূর্ণ করিত। 
এতন্্বারা বিশেষরূপে পর্্যালোচন। করিয়া দেখিলে স্পইই প্রতীয়মান হইবে ষে 
কৃষি ও বাণিজ্যই তাহার একমাত্র কারণ। ধনপতি ও চাদসওদাগর তাহীর 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তীহারা যেরূপে তরণী সাঙ্জাইয়। বহির্বাণিজ্যে বহির্গত হইয়া- 
ছিলেন এবং তদ্দারা বিদেশীয় অর্থে ও সম্পন্তিতে আপনাদিগের ধন ভাগার পূর্ণ 
করিয়াছিলেন, তন্তুদবিধয়ের বিশেষ বিবরণ কবিকঙ্কন কাব্যে পরিলক্ষিত হয় । 
প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ করিগে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এমন কি নীচ 
জাতীয় শ্রমজীবিগণ ও সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিনান্তে বিশুদ্ধ বিলাস 
ও সুখ স্চ্ছন্দতা উপভোগ করিত। এখনকার ন্যায় তাহাদের দৈহিক ও 
শারীরিক অবস্থা এতদর চীন ছিল না অথব! মনের ও সক্ধীর্ণতা ছিল না, স্বদেশের 
ও স্বজাতির উন্নতি কল্পে পরম্পর পরম্পরের সহায়তা করিত, সুতরাং তাহাতে 
কাহার কোন বিষয়ের অভাব হইত না, পরস্ স্বাধীন ভাবে, সুখ স্বচ্ছন্দ 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। এখনও ভারতবর্ষের শ্টানে স্থানে বিশেষতঃ পাঞ্জাব 
প্রদেশে পঞ্চকৃষ্ট জাতির বংশধরগণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
পূর্বপুরুষগণ তইকালে কৃষিকাঁধ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত, তাহাদের 
অপরাপৰ কাধ্য থাকিলে 9 কৃষিকা্যকে তাহারা মুখারূপে গণা করিত। 
আধ্য খধিগণও সকল কাগোর মধ্যে কৃষি কাধ্যকে, জীবের জীবন ধারণের 
প্রধান উপায় বোধে, শ্রেষ্ঠ কাঁধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরৃবিধন্যা 
কৃবির্েধ্যা জন্তনাং জীবনং কৃষিঃ* ফপতঃ তৎকালে সর্বসাধারণের মধ্যে কৃষি- 


প্রাচীন ভারতে কৃষি। ৩৫৭ 


কার্যের সমাদর বিশিষ্টৰপেই ছিল। পুণ্যময় প্রাচীন কালের পুরাবৃত্রের পৃষ্ঠ 
অনুসন্ধান কবিলে দেখিতে পাওয়া বায যে, তৎক্ালে 'মামাদেৰ দেশের এরূপ 
হীনাবস্থা ছিল না, কৃষকবুঁল৭ শাধাবণেৰ শিকট বিশেষ আদৃত হইত । 
সুতবাং ততৎকালে তাহা বা! পমগথে জীবনবাব্রা শিপবাহ কবিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
ভারতেতিহাসেব সেই স্তবর্ণণুগ এখন লোকলোচিনেব অন্থহিত হইয়া! গিয়াছে- 
বহুকাল বিস্বৃত স্বপ্ন কথায় পধাবদিত হইয়াছে । অদৃঙেব দোষে অথবা কর্ম্ম- 
দোষে সে স্থথরবি এক্ষণে অস্থমিত। প্রাচীন কালে সে দেশে নুপতি হইতে 
ইতরপ্রাণী পর্যন্ত এমন কি আধ্য খধিগণ পধ্যন্ত স্বহস্তে কৃষিকাধ্য করিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন না, আমবা সেই আধ্যধিগেব বংশধব হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে 
হস্তে হল ধাঁবণ করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ কবিতে অবমাননা বোধ কবি। স্বাধীন- 
ভাবে জীবিকা অজ্জনেব স্তরগম পন্থ! 'অবলম্বনে, স্বদেশেৰ ও স্বজাতিব উন্নতি 
সাধনে, পরাজ্মুথ রহিয়াছি। বিদেশীয় বিভব ও ণিলাসেব বশবর্তী হইয়া, 
আমাঁদের সনাতন ধণ্ম কর্ম ভুণিয়া বঠিয়াছিঃ একবার পশ্চাৎ ফিরিয়! 
দেখি না যে, সেই একদিনে ধিন জগন্মান্য আধ্য হিন্দুগণ পবিভ্র 
আধ্য প্রদেশে পাঞ্জাবীয় পঞ্চনদের উপকণ্ঠে সমবেত হইয়া তারস্ববে গাহিয়। 
ছিলেন, _-- 

“মধুমতীরোবধীদযাব আপে! 

মধুমনো৷ ভখব্বংতবিক্ষং 

সং নর সা 

ক্ষেত্রপ্য পতিম ধুমানো। 

পর্জন্তো মধুনা পয়োভিঃ 

শুনাসীর! শুনমন্ান্থ ধন্তং,, ॥ 
সেই এক সুখের দ্বিন আজ মতীতেন অগ্গ তামনগভে বিলীন ভহইয়! গিয়াছে । 
আজ এই বিংশ শতাব্দীর অসথাদগ্নে ভাবতের নে সৌভাগ্য তপন অস্তরমিত 
হইয়াছে । 

আজ কাল ইংবাজরাঁজেব স্থপ্রসাদদে দেশীয় য্বকগণেব স্ুশিক্ষাব অভাব 

নাই। অপন কোন বিষষে হউক আব নাই হউক, মাণবগন পূর্ববাপেক্ষা অধিক 
বিচাঁবক্ষম হইয়াছে, অতএন এই সকল বান্ধব যদাপি গ্থিরভাবে চিন্তা 
কবিয়া দেখেন, এবং সমাজেব, দেশেখ ও স্বজাতিন উন্নতি কামনাব জন্য সবিশেষ 
চেষ্টিত হন, পবমুখাপেক্ষী না! থাকিয়। যদ্যপি আন্ম শ্রনলন্ধ স্বদেশের রত্রবাজিদ্বার! 


৩৫৮ অস্কুর। 


নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন,তাহ! হইলে তাহার! অবশ্যই অতি অল্পকাল 
মধ্যে,স্বদেশের,সমাজের ও নাতির উন্নতি সাধন করিয়া ভারতমাতার মুখোজ্জন 
করিতে সমর্থ হইবেন। অধুনা] আমাদের সমাজের যেরূপ শোচনীয় অঞগ্ত। 
হইয়াছে, তাহাতে কৃবিস্ঘ্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই আলোচনা হয় ততই মঙ্গলের 
বিষয় । ইংলগ, আমেরি কা,ীন,জাপান প্রস্তুতি প্রদেশ সমূহ যে আজ এত উন্নতি 
লাভ করিয়াছে, রুষিকাধাই তাহার প্রধান কারণ। অতএব, এনক্ণে কি করিলে 
ধ্বেশের কৃষক কুলের অবপ্ার উন্নতি হয়, শিক্ষিত জনসাধারণ দাসবৃত্তি পরিহার 
পূর্বক স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিক1 অর্জনে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টাকরা 
নর্বতোভাবে বিধেয় । 

অতঃপর, আনর! এই গলে প্রাচীন রুবি সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ 
করিয়া এই প্রবগ্গের পরিসমাপ্তি করিব। বহুকাল হইতে, কৃষি সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রবাদ বাক্য প্রচপিত হইয়। আপিন্েছে, সাধারণতঃ সেই গুলি খনার 
বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ । খনা একজন অদ্বিতীয় বিদূমী রমণী ছিলেন, স্ৃতরাং 
ততকথিত বহুকাল বাঁপী প্রবাদ গুলি মে বিশেষ জ্ঞানগর্ভ ও সাধারণের বিশেষ 
উপকারী, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সনেহ নাই॥ প্রাচীন কালে, সর্বসাধারণের মধ্যে 
কৃষি বিষয়ক তাবতীয় তত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল না । নৈসর্গিক লক্ষণ দর্শনে, 
জলবায়ুর লক্ষণ নির্ণপ্ন অনেকেই করিতে পারিতেন ; বঙ্গ, বিহার, পশ্চিম প্রভৃতি 
প্রদেশের কৃষককুলের মধ্যে ই সকল প্রবাদ বাক্য বলিয়া! প্রচলিত ছিল) কিন্তু 
অনুশীলন অভাবে সেই সকলের একান্তই অসপ্তাব হইয়াছে । যাহ! হউক, আমরা 
সাধারণের অবগতির জনা, এপ্ধলে তগ্চাবং বিবষ়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ 
করিব। আমাদের স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত মহাশ্মগপ ষদ্যপিএ কল প্রবাদ 
বাকা গুলির গুঢার্থ অবগত হইয়া আপনাদিগের মধো, দেশের রুষকদিগের 
মধ্যে পুনঃ প্রবর্তিত করেন, তাহ! হইলে বে, দেশের ও দশের প্রভূত উপকার 
সাধিত হইবে তদ্িষয়ে আর সন্দেহ নাই । প্রাচীন কালে ভারতের 'মধিবাসীরা 
কৃষিকার্ষ্যের উপকারিতা সম্যক উপলদ্ধি করিতে পারিয়া ছিলেন, এই জন্য 
তাহার! ইহা4 সবিশেষ সমাদর করিতেন। অধুনা, আমাদের দেশের যেরূপ 
অবস্থা তাহাতে আমরা যদ্যপি তংপ্রতিব্ধানের কোন সুগম পন্থা অবলম্বন ন1 
করি, অর্থাৎ যদ্যপি আমরা কৃষিকারধ্যে মনোনিবেশ ন। করি, তাহা! হইলে 
আমাদের অবস্থা আরও কত শোচনীয় হইবে তাহা সামান্য চিন্তাশাল মানব 
সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যাহা হউক এতদ্‌ সন্বদ্ধে অধিক 


প্রাচীন ভারতে কৃষি । ৩৫১ 


আলোচন! না করিয়! পূর্নে আমাদের দেশে কৃৰি পদ্ধতি ? করূপ গ্রচপিত ছিল 
তাহাই দেখান আবশ্তক। তথ্কাঁলে নৈসর্গিক লক্ষণ দর্শনে জল বাষু ও কৃষি- 
কাধ্যারস্ত করিবার সমন্ন কিন্পে নিরূপিত হইত, তদ্দিঝয়ের যৎ্সামান্য এই 
ছলে উল্লেখিত হইল | 

(১) “চাদের সভার মধো তারা, 

বর্ষে পাঁণি মুষল ধারা |”, 

(২) “কি কর শ্বশুর লেখা জোখ, 
মেঘেই বুঝবে জলের পেখা । 
কোদালে কুড়লে মেঘের গা, 
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে রা। 
কষককে বলগে বাধতে আল, 
আজ ন] হয় হবে কাল।” 
“বেঙ ডাঁকে ঘন ঘন, 


পপর 


(৩ 


বুষ্টি হবে শীদ্ব জান।” 


সি 


(৪8) “খন বলে শুন রুষকগণ, 
হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন। 
শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা, 
পথে যেন না হয় অশ্তুভ বার্তা । 
মাঠে গিয়ে আগে দিক্‌ নিরূপণ, 
পূর্বদিক হ'তে কর হল চালন। 
তাহলে তোর সকল আশয়, 
হইবে সফল নাহিক সংশয় |” 
(৫) “আধাঢ়ের পঞ্চ দিনে বোপয়ে যদি ধান, 
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়বে সম্মান |! 
(৬) *পূর্ণিমে অনায় যে ধরে হাল, 
তার হুঃখ সর্বকাল।” 
(৭) “কান্তিকের উন জলে, 
ছনে। ধান খনা বলে ।” 
প্রাচীনকালে আধ্যগণ যথ। রীত্যন্ুসারে কর্ষণি কার্ধ্য মমাঁধা করির়া, 


৩৬৩ অঙ্কুর । 


সমাহিত চিত্তে ইন্জাদ্দি দেবগণকে ম্মরণ করিয়া, ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন। 
শান্ত ও শুদ্ধাপ্তকরণে পূর্ববমুখী হইয়! বন্গুমতীর উদ্বোধন করিতেন । 
“বস্থধে হেম গরভাপি বু শণ্ত কলপ্রদে 
বন্পূজ্যে! মনস্তভাং বস্ুপূর্ণাস্তমে কৃষিঃ 
রোপরিষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষ বীজানি প্রাবৃষি 
সৃস্থা ভবন্ত কৃবক! ধনধান্য সমুদ্ধিভিঃ |” 
অনন্তর ইন্দ্রকে ম্মরণ করিয়া বলিতেন, 
"্বাসবো! নিত্যবা স্ঠানিত্য বর্ষাস্তথ তোয় দা 
শগ্ সম্পন্তয় সন্বাঃসকলাসন্তভ নীরুজা |”, 
বাস্তবিকই আমাদের ভারতভাীম এই বনুম্ধরা হেমগর্ভা, চিরদিনই 
রত্ব প্রদবিনী। এ ভারতে ধান্য ছড়াইয়া৷ দিলে স্থুবর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্থ 
পরিতাপের বিষয় আমরা বিকৃত রুচি হইয়া মহাজন বাঁকা উপেক্ষা করিয়া 
ভিক্ষাকেই শ্রাঘণনীয় বলিয়। বিবেচনা করিয়া থাঁক। কিরূপে স্বাধীনভাবে 
জীবিক! অঞ্জন করিতে হয়, তদ্বিষযনে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন । ক'ব, শিল্প,বাণিজ্য 
প্রভৃতি অর্থোপাজ্জনের সুগম গন্থার গ্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি হীন; এক্ষণে যদ্যপি 
আমাদের শিক্ষিত ও ধনী ভদ্রলৌকগণ, অশিক্ষিত ক্ৃষককুলের উপর একবারে 
সকল ভার ন্যস্ত না করিয়া, অর্থাৎ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, আত্মপরিশ্রমে, 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে. 'গ্রাচা ও পাশ্চাত্য প্রণালীর সমন্বয়ে, কৃষিকাধ্যে 
মনোনিবেশ করেন,কৃষিকার্দ্যের উন্নতি সাধনে যত্ত্বান হন তাহা! হইলে অবশ্যই 
জননীর আশীর্ববাদে, আরধ্যদিগের বহুকাল লপ্ত সেই পূর্ব গৌরব আবার ফিরিয়! 
আিবে,ভারতে সৌভাগ্যতপন উদ্দিত হইয়। আবার মাতৃভূমি বন্ধন্ধরার মুখোজ্জল 
করিবে। জতএব “উত্তি্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরীন্নিবোৌধত ৮ 


জ্রীমানন্দগোপাল ঘোষ । 
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স্বপ্নকুমারীর প্রতি | 


(১) এসেছ কি তুমি ছুটে | সরমে সহিয়। রয় 
ত্বপনের দেশ হ'তে; প্রাণের বেদনা ক্ষত ; 
সাথে নিয়ে স্বরগের বিশ্ববাসী জনে তাহা 
পবিত্রতা অতর্কিতে? দেয় না জানিতে তত। 
সেথা কি কুম্থমচয় 
সতত ফুটিয়! রয়; (৪ )পৃথিবীর পরিচিত 
ম্ুবাস ভাসিয়! বয় প্রপীড়িত প্রাণগুলি। 
সমীরের পরশনে ; সেথা কি স্বপনাবেশে 
সেথা কি জ্যোত্শ্নাধারা আপনা যায়গে! ভুলি” ? 
উথলিয়! যায় প্রাণে ? দূর হ'তে চেয়ে চেয়ে, 
(২) ছিলে ওগো তুমি যবে মুখখানি বাঁকাইয়ে, 
নিতান্ত স্বপন মত, পথখানি যায় বেয়ে 
প্রাণের ত আশাগুলি অচেনা দেবতা -মত, 
আছিল অপ্রতিহত ; তথাকার অধিবাসী 
তখন ত অপরাধ প্রান অর্ধাচীন যত? 


॥ আঁনিত না৷ অবসাদ, 


প্রফুল্ল প্রাণের পরে ।-_ (৫) নিরুপম সৌন্দর্যের 


আঁজি কিব! বিবর্তন ! সেথা কি আদর নাই ) 
স্বরগে মরতে বুঝি এসেছ--থাঁকিলে কেন 
বৈচিত্রের বিঘটন ! নামি হেথা ; ভয় পাই? 


সেথা কি পাখীর তান 
ঝাল! পালা করে কান; 
বিস্থৃতির অভিমান 
ক্ষণেকে যাঁয়গো উলি”? 


(৩) অতীতের কোলাহল 
সেথা কি পশে গো সখি? 


সেথা কি স্মৃতির আছে: 


নিরমল উকি ঝুকি ? 
সেথা কি হিল্লোল বয় সেথা কি প্রাণের আশ! 
হৃদয়ের কথ! কম র আশঙ্কা যায় ন! দলি+ ? 


৪৬ 
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(৬) জীবনের অসস্তোষ | হদিখানি যেও নিয়ে ? 
অসম্পূর্ণ আশাগুলি, স্বপনের সেই দেশে; 
তোলে কি হৃদয় "পরে | মরণের পরপারে 
স্থধামাখা কুতৃহলী ? ছঃখ নিয়ে যা'ব হেসে 
টব টি (৯) জীবনের সন্ধ্যা-যবে 
এ বিষাদ আধার নিয়ে, 
বেজে উঠে করি' গান $--. 
না এই মনঃ-রাজাখানি 
548 দেয় এক! মিলাইয়ে ॥ 
রছিলে সকলি ভাল, 
র্‌ হি তখনই মনে করি, 
| ভিত আপনারে ভাঙ্গি গড়ি 
(৭ ) আপনার ধারণার | প্রতিষ্ঠা বাঁধিয়া! দিয়ো 
প্রতিকূলে এক কথা, স্থখের শ্বরগ ধামে ; 
যদ্দিবা কথন আসে স্বপ্র-দেবি, দিও মেথে 
পরাণে বাজা”তে ব্যথা; | শাস্তি--ও নিশীথ যামে 
তখন 
ই মনে হয় (১০) সংসারের গীতগুলি 
তেয়াগিয়া লাজ ভয়, 
ওই স্বপনের দেশে রিভিও 
তোর সাথে ছট্ট্্যোই ? লইয়া বিষাদরাশি 
সাংসারিক অব্যাহতি তথায় দিবেন! দেখা । 
যেন গে! পাইতে পাই। তথায় একেল! বসি, 
(৮) সংসারের রন্ধ,হীন আপনারে ভাল বাসি, 
নে ৪৯ যবে আসে, সাধে আপনার মনে 
ড় নী 
আপন হারাই ত্রাসে। ঠাইত গার! 
তথনই চিৎময়ী ংসারের কোলাহলে, 
আমারি এ মৃগ্নয়ী বিষাদে দিবন! কান। 


_শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস । 
২. 


তিদেহ । 


পরমার্থতঃ জগৎ চৈতন্ামর ) তথাপি ব্যবহারতঃ আমর! চেতন এবং 
অচেতনে প্রভেদ শ্বীকার করিয়া থাকি । দেহ ফ্রি? এই স্থুলদেহ চেতন, না 
জড়? যদি চেতন হয়, তবে ইহা! পৃথক চৈতন্য, কি জীবাস্মার অধীন? কথাটা 
অন্য ভাবে বলি। জীবদেহ বহুসংখ্যক কোষের সমষ্টি মাত্র। ইহার! প্রত্যেকেই 
জীববস্তুতে* পুর্ণ । জীববস্তু চেতন পদার্থ অর্থাৎ ইহার বৃদ্ধি,জরা ও মরণ আছে 11 
সুতরাং দেহের প্রত্যেক কোঁষই চেতন | এই কোষস্থ চৈতন্যকে সংক্ষেপে কোষ 
চৈতন্য বলিব। কোঁধ চৈতনা জীবাত্মা হইতে পৃথক অথচ তাহাঁর অধীন ? কি 
উহ! জীবাত্মীরই অংশমান্ধ ? প্রত্যেক কোষ চৈতন্য সমষ্টকৃত জীবাত্ম। নামে 
অভিহিত হয়? কিজীবাস্মা! পৃথক ? এই প্রশ্ন অতি ছুরূহ, কিন্তু দেহস্থ কোষ 
চৈতন্য যে অনেক সময় জীবাম্মার অধীনতা স্বীকার করেনা, কেন সম্পূর্ণ পৃথক 
ভাবে কার্ধ্য করে, ইহা কখন কখন প্রতাক্ষ কর! যায়। এ সকল ঘটনার প্রকৃত 
অর্থ কি? ইহা বুঝিতে পারিলেই ত্রিদেহ ? তত্বও বুঝাইবে। 

সকলেই জানেন, যদ্দি কেহ কাহারও চক্ষের নিকট অঙ্গুলি লইয়া আঘাত 
করিবার ন্যায় ভাব দেখায়, তাঁহ! হইলে চক্ষুর পাতা আপন! হইতে মুদিত 
হয়। আমি জানিতেছি যে, এ ব্যক্তি আমার চক্ষে কখনই আঘাত করিবে ন1। 
হয়ত সে আমার নিতান্ত প্রিয় পাত্র, এবং আমাকে বলিয়াই, আমার অনুমতি 
লইয়াই এরূপ আঘাত করার ন্যায় ভাণ করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়ই আঘাত 
করিবেন।। তথাপি আমার চক্ষের পাতা পড়িয়া গেল, ইহার অর্থকি? 
জীবাআ্সা! নিশ্চয় জানিতেছেন যে, দেহের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন! নাই, 


তথাপি চক্ষু বিপদাশঙ্কা করে কেন? পাতাই বা চক্ষুকে রক্ষা করিতে 
যত্ববান হয় কেন? চক্ষের পাতার কি পৃথক চেতনা আছে? সেকি 
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17060001580. 1 এস্লে লক্ষা করিবেন যে আমিবৃদ্ধি, জর! ও মরণের কথ! 
ঘলিলাম; কিন্ত জন্মের কথ। বলিলাম না। জীধবস্ত অঙ্গ।র, অন্ন্গন, যবক্ষারজান 
ইত্যাদি কতিপয় পদার্থে গঠিত। উহাদিগকে ব্যবহীরতঃ জড় বল! হয়; কিন্ত উহদিগের 
রাঁনায়ণিক সংমিশ্রনেই জীব বস্ত জাত হর। ম্তরাং জীববস্তকে জড়ের সংমিশ্রনে 
উৎপন্ন হওয়| বলিতে হত্স»॥ ইহ! একটা মহা তর্কিত কথ।। জীধ যে জড় হুইতে উৎপন্ন 
ইহু। অনেকে শ্বীকার কয়েন না। এই নিমিত্ত আমিও নীরধ রহিলাম। 

£ বেদাগ্ধমতে দেহ ত্রিবিধ, স্ুল। হন ও কারণ দেহ। 


৩৬৪ অঙ্কুর । 


জীবাস্বার সহিত পৃথক ভাবে কর্ণ করে? জীবাত্মা বলিতেছে, ভয় নাই? 
সে যে ভয় আশঙ্ক। করে, ইহা ত পৃথক ভাবে কর্ম করার নায়ই বোধ হয়) 
কেহ কেহ এইরূপ আপাততঃ জীবাত্মার নিরপেক্ষ দৈহিক কর্কে স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া * বলেন। কিন্তু সে কেবল একট! বাবহ্াারিক কথা মাত্র; 
উহাতে ব্যাপারট। বুঝিবার কোন সাহাধা করে না। ডারউইন একদিন পশু. 
শালাতে এই বিষয় পরাক্ষ। করিতেছিলেন। তিনি সর্পের ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া 
ছিলেন। এ ঘর এরূপ দৃঢ় কাচ প্রাচীবে বেষ্টিত যে সর্প তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিতে, 
কি ভেদ করতে সক্ষম নহে । ডারউইন তাহ। জানিতেন। তিনি কাচ প্রাচীরের 
সহিত মুখ ঠেকাইয়া দাড়াইলেন। সর্প তাহাকে দংশন করিবার নিমিত্ত কাচের 
অপর দিকে আঘাত করিল। কিন্তু ঠিনি বারঘার চেষ্টা করিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা 
করিয়া9, মুখ ন! সরাইয়। থাকিতে পারিলেন না । প্রতিজ্ঞা করিলেন মুখ 
সরাইবেন না,মুখ সে প্রতিজ্ঞ শুনিল না। মুখ কি জীবাত্বার অবাধা? মুখ যে সকল 
কোষের সমষ্টি তাহার! কি জীবাস্মার মতান্থ্গামী নহে? তারপর ভেকের সেই 
শিরঃশ্ছেদের বৃত্তান্ত স্মরণ করুন। ভেকের মাথা কাটিয়! ফেলিলেও তাহার 
দেহ বিবেচনা পূর্বক কর্ম করিয়াছিল। একটি তেকের মাথ! কাটিয়া ফেলা 
হইয়াছিল; সুতরাং বলিতে হয় যে ভেকটি মরিয়৷ গেল। কিন্তু তাহার পর 
উহার এক উরুতে এক ফোটা তীব যবক্ষারাম্ন 1 দেওয়া হইল। তখন উহার 
অপর পা! উঠিয়া আঁসিয়! যেখানে যবক্ষাঁাম্নবিন্দু ছিল, ঠিক সেই স্থানেই পুনঃ 
পুনঃ ঘর্ষণ করিয়া বিন্দুটিকে ফেলিয়! দিবার ন্যায় চেষ্টা করিতে লাগিল, উহার 
অপর পা কেমন করিয়া জাঁনিল যে কোথায় এঁ যবক্ষারাস্নের বিন্দু ফেল! হইয়া 
ছিল? আর এ বিন্দুটাকে ঘধিয়৷ ফেলিয়া দিতে পারিলেই সে নিরাপদ হইতে 
পারে, ইহাই বা খ্রী অপর পা কিরূপে বুঝিতে পারিল? ভেক মরিয়া! গিয়াছে, 
স্বৃতরাং তাহার জীবাত্ম। নাই, স্বীকার করিতে হয়। তথাপি অপর পায়ের কোষ 
গুলি কি নিজেই খ্ররূপ চেষ্টা করিল? দেহ কোষ কি জীবাত্মার নিরপেক্ষ ভাবে 
কন্দম করিতে পারে? তবে জীবাস্মার প্রাধান্য কোথায় ? 

এস্থলে, শ্বতন্ত্ শ্রেণীর একটা ঘটনার উল্লেখ করিব। আমর! অনেকেই 
মেস্মেরাইজ | করার কথ গুনিয়াছি, কেহ কেহ বা চক্ষেই দেখিয়াছি। এ 
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ত্রিদেহ। ৩৬৫ 


ব্যাপারটা কি? একজন আমার চখের সন্বুখে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন 
করিলেন ; অথবা গায়ে কয়েকবার হাত বুলাইলেন। আর আমি তখনই 
অজ্ঞান হইয়৷ পড়িলাম। দেহন্থ কোষ সকল পূর্বাবৎ স্ব স্ব কর্ম করিতেছে। 
দেহের তাপ, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া! পর্বববৎ রহিয়াছে । দেহ যন্ত্র সকল পূর্বববৎ 
ক্রিয়া করিতেছে। তথাপি অজ্ঞান হইলাম কেন? অচেতন হই নাই; 
কিন্ত আমার আত্ম-চৈতন্ত নাই, আমার জীবাস্মা যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। 
যিনি আমাকে অজ্ঞান করিলেন, আমি সম্পূর্ণ রূপে তাহার বশ হইয়৷ গেলাম। 
তিনি যাহ! বলেন তাহাই করি; নিতান্ত অসম্ভব ব! অপ্রিয় হইলেও তাহাই 
করি। তিনি মিষ্ট খাইতে দিয়া তিক্ত বালিলে আমি তিক্ত আম্বাদন পাওয়ার 
হ্যায় মুখ বিকৃত করি। অথচ যখন আমার এই অজ্ঞান ভাব কাটিয়। যায়, 
তখন কিছুই মনে থাকে না, আমি যেন কিছুই করি নাই। একি? এগ্লে 
দেহকোষ সকল ক্রিয়। করিতেছে, কিন্তু আমার জীবাসম্বার অধীনে নহে। 
সম্পূর্ণরূপে আমার জীবাত্মার নিরপেক্ষ ভাবে কর্ম করিতেছে। 

এই সকল বৃত্তান্ত এবং অপরাপর বহুসংখ্যক বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যাঁয় যে, 
দেহের যেন একরূপ পৃথক' চেতন ভাব আছে? উহা সর্ধকালে এ দেহ্ধারীর 
জীবাত্মার বা সমষ্টি চৈতন্ের অধীন হইয়া কশ্ম করে না। উহার যেন 
(কিছু ) স্বাধীন ভাবও আছে । 

দেহস্থ কোষ সকলেই চেতন, কারণ উহাঁরা প্রতোকেই জীব বন্ততে পূর্ণ। 
ইহা! পূর্ব্বেণ বলিয়াছি। ইহারা অনেক সমম্ন পৃথক ভাবে কন্ম করে, যেন 
প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক জীবন যাঁত্র! নির্বাহ করিতেছে । দেহের একাংশের 
কোষ পীড়িত কি বিকল হইলেও, অপরাংশের কোষ সকল সুস্থ ভাবে থাকিয়া! 
্ব প্ব কর্ম নিষ্পন্ন করে। একাংশের কোষ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! গেলেও, 
অপরাংশের কোষ সকল সজীব থাকে । ইহা! হইতেও দেখা যায় যে, যে সকল 
কোষ সমষ্টিতে দেহ গঠিত, তাহারা যে কেবল জীবাত্মার অনধীন, ( অর্থাৎ সময়ে 
সময়ে জীবাত্! হইতে পৃথক রূপে কর্ম করে) তাহা নহে; এ কোষ সকল 
পরম্পর হইতে পৃথক ভাবেও ক্রিয়া করিতে থাকে । যেন কেহ কাহারও 
অধীন নহে; কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। তথাপি এ দেহধারী জীব 
এক ব্যক্কি, বহু ব্যক্তি নহে । এই মহ! বিম্ময়কর বাপারের প্রকৃত রহন্ত কি? 
আমি কি বহু? পরমার্থতঃ এক হইলে ও, ব্যবহারতঃ আমি কি একাধিক ? এই 
প্রশ্নের বিজ্ঞান সম্মত উত্তর দিতে হইলে, একদিকে যেমন হতাশ হইয়া পড়িতে 


৩৬৬ অঙ্কুর । 


হয়, অন্যদিকে তেমনই আত্মবিশ্লেষণ আসিয়া সম্থখে উপস্থিত হয়। কিন্ত 
এই আত্মবিশ্লেষ করিতেই হইবে। নচেৎ আমাকে বুঝিতে পারি না। 
আমাকে না বুঝিলেও জগতে কিছুই বুঝা হইল না । *আত্মানং বিদ্ধি* ইহাই 
সর্বকালের মহোপদেশ। কিন্তু ইহা এক দিনের আলোচ্য নহে, ক্লান্ত 
আলোচনার বিষয় । 
ব্রমশঃ। 
শ্রীশশধর রায় । 





রত্বমালা । 
(৯৩) 
যঃ সমুতপতিতং ক্রোধ নিগৃহ'তি হয়ং যথা । 
স যস্তেত্যুচ্যতে সন্ভির্ন যে! রশ্িযু লম্ঘতে ॥ 
ভাবার্থ--উদ্দীপ্ত ক্রোধকে যিনি অশ্বের সমান, 
নিগ্রহ করিতে সদা স্থুসমর্থবান ; 
তাহাকেই সাধুজনে, 
সারথি বলিয়া গণে। 
নতৃব! বল্গ! মাত্র করিলে ধারণ, 


সারথি বলিয়! গণ্য নাহি কেহ হন। 
(৯৪) 


ধ্যায়তো। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে | . 
সঙ্গীৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 


ভাবার্থ সম্বন্ধ বিষয়-সনে সত্বর জনমে তা"র, 
ভাবে যেবা বিষয়--নিয়ত। 
বিষয়-সন্বদ্ধ হতে, কামের উদ্ভব হয়, 


মানবের মানসে সতত ॥ 
বিষয়-বাসনা হ'তে, জনমে ছুর্জয় ক্রোধ, 
বহে যাহে দেহ অবিরত । 
অসার বিষয়ে তাই ধার্শিক স্থবোধ নরে 
নাহি কভু রছেন নিরত ॥ 


রতবমালা । ৩৬৭ 


(৯৫) 
অহিংসকন্য দাস্তস্য ধন্মীর্্জিত ধনস্য চ। 
নিত্যঞ্চ নিয়মস্থস্য সদ] সানুগ্রহ! গ্রহাঃ ॥ 
ভাবার্থ--হিংসায় বিরত সদ দানে রত, 
যিনি হেন ধার্মিক সুজন, 
ধর্মপথে ধন করেন অর্জন, 
নিয়ম-আচারী নিত্য হন; 
এমন যে জন, ধন্ম পরায়ণ-- 
তা'র প্রতি গ্রহ সমুদয় 
সদা তুষ্ট রয় রুষ্ট কভু নয়; 
রহে অনুকুল স্থুনিশ্চয় । 
(৯৬) 
যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা! ভক্তিস্তৎ পদপঙ্কজে | 
বিষমে হুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে ॥ 
ভাবার্থ--যদি কুষ্-পদে চিন্তা রহে অবিরত । 
রহে ভক্তি তা”র পদকমলে নিয়ত ॥ 
তা” হলে বিষমে, রণে, ছর্গমে, মরণে | 
বিন্দু মাব্র শঙ্কা কভু নাহি হয় মনে॥ 
( ৯৭) 
আলোচ্য সর্ধবশাস্ত্রাণি বিচাধ্য চ পুনঃ পুনঃ । 
পুণ্য, পরোপকারঃ স্যাৎ পাঁপঞ্চ পরপীড়নম্‌ ॥ 
ভাবার্থ--শান্ত্র সমুদয়, করি+ আলোচন!1, 
পুনঃ পুনঃ করিয়া বিচার । 
বুঝিয়াছি স্থির, পুণ্য--পর-হিত, 
পাপ-যাহা পর-অপকার ॥ 
(৯৮) 
পরোহপি হিতবান্‌ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ। 
অহিতে। দেহজো ব্যাধির্িতমারণ্যকৌবধমূ ॥ 
ভাবার্থ--দেহস্থ হয়েও, ব্যাধি--যে প্রকার, 
হ'য়ে থাকে অহিতজনক। 


৩৬৮ অনুর 


আর, মহৌষধ বনজ হয়েও, 
হয় সদা মহোপকারক ॥ 

সেইরূপ পরঃ, হ'লে হিতকারী, 
মিত্র-মধ্যে নিত্য গণ্য হয়। 

আর,-_-বন্ধু জন, হ'লে অপকারী, 
হয়ে থাকে পরঃ স্ুনিশ্চয় ॥ 

(৯৯) 
দ্বানং ভোগো নাশস্তিআো গতয়ো ভবন্তি বিভ্তদ্য | 


যে! ন দদাতি ন ভুউক্তে তস্য তৃতীয়াগতির্ভবতি ॥ 
ভাবার্থ-ধনের ব্রিবিধ গতি--জানিবে নিশ্চয়; 
দান, ভোগ, আর গতি নাশ। 
ন। করে যে দান, ভোগ, হয় অবশেষে, 
সে মুঢ়ের ধনের বিনাশ ॥ 
(১০৭) 
কতি ঘ1 সরিতঃ সন্তি কতি বা সন্তি সাগরাঃ । 
কিন্তু জীবতি জীমূত চাতকস্তব পাথন। ॥ 
ভাবার্২কত নদী আঁছে ভবে, কতই সাগর ; 
ন1 করে চাতক পান, সে সবার জল; 
জীমৃত-জীবন পানে তৃপ্ত সে কেবল; 
তাহাতেই রত সে-ই হেরি নিরন্তর ॥ 


শ্রীকুষ্ণগ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ 





লোক চবরিত্র। 
(ক্ষুদ্র গল্প) 
স্মর চেলাটকং গ্রামং ম্মর গোঁদাবরী নদীমৃ। 
স্মুর মান্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃ শুষুঃ শুযুঃ | 
পবিত্রসলিলা, বেগবতী অ্রোতশ্বতী গোদাবরী-তীরে চেলাটক একখানি 
গওগ্রাম। গ্রামখানিতে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তই নাই, কেবল মাত্র ছুই চারিটী 
সামান্য প্রাচীন দেবালয়, আর একটা বহু প্রাচীন, বিশালকায়, বটবৃন্ষ, প্রায় 


লোক চরিব্র। ৩৬৯ 


শত হস্ত পরিণর ভূমি 'রিকার করিয়!, নীরবে, আপন ভাবে আপনি 
মগ্ন হইয়া আছে, পরিদৃষ্ট হয় । গাছটার উচ্চ শাখা-প্রশাখায় এবং কোটরে 
নান! জাতীয় পক্ষী পরম সুখে বাস করে। চেলাটকে ব্রার্ষণের বাস অল্প। 
তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্থির 
সময়ে, অষ্টাহকাঁল, এই স্থানে একটী মেল! হইয়া থাকে। নিকটবন্তী 
কয়েকখানি গ্রাম হইতে অনেক ব্যক্তি, সেই সময়ে, এই মেল! দর্শনে আগমন 
করিয়া থাকে । এই ক্ষুদ্র মেলায় শিল্পজাত সামগ্রী অল্পই আমদানী হইয়া 
থাকে ) কিন্তু পণ্যদ্রব্যের প্রচুর পরিমাঁণে আমদানী হয়। এ অঞ্চলে ধনবানের 
খ্যা বিরল । 

এই চেলাটক গ্রামটার পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে রপুবীর নামা জনৈক কিশোর- 
বয়স্ক রজক বাঁস করিত। মাদ্রী ও তদ্রী নানী তাহার ছুইটা গর্দভী ছিল। 
রধুবীর প্রত্যহ প্রভাঁতকাঁলে সেই গর্দভী ছুইটার পৃষ্ঠদেশে বসনরাশি বোঝাই 
করিয়া, প্রফুর্লচিন্তে গোদীবরী নদীতটে গমন পূর্ব্বক, তথায় সেই সকল বসন- 
রাশি প্রক্ষালন করিত। বালকটা অতান্ত পরিশ্রমী, ক্রেশসহিষণ, কার্যযনিপুণ 
ও ন্ুন্দরদর্শন ছিল। গোদাঁবরী নদীতটে, যেস্থলে সে বাক্তি বস্ত্রাদি ধৌত 
করিত, তাহার অনতিদূরে গদাধর সংযমী নামা! জনৈক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের 
একটা চতুষ্পাঠী ছিল। অনেক গুলিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছাঁত্র সেই চতুষ্পাঠতে, 
সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শনশান্ ও অলঙ্কারশান্্রাদি অধ্যয়ন করিত। গদাধর 
সংযমী, অতীব যত্র সহকারে, শিষাগণকে শিশ্ষাদান করিতেন। ছাত্রগণের 
স্ুশিক্ষা বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ লক্ম্য ছিল। সকল শিষ্যকেই সমভাবে স্নেহ 
ও যত্র করিতেন। ছাঁত্রবুন্দও, তাহাদিগের শিক্ষাগ্তরুকে যথোচিত সম্মান ও 
ভক্তি করিত। উক্ত বাঁলকমগ্ডলীকে প্রতিদিন যত্র সহকারে বিদ্যাশিক্ষা 
করিতে দেখিয়া, রজককুমার রথুবীরের মনে, বিদ্যাশিক্ষার বাসনা বিলক্ষণ 
বলবতী হইয়া উঠিল। সেব্যক্তি উপর্য,যপরি করেক দিবস উক্ত অধ্যাপকের 
সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্তবনে আপনার মনোভাণ ব্যক্ত করিল। 
অধ্যাপক মহোপয়, যাহাতে তাহাকে রজক বলিয়া ঘ্বণা না করেন, এবং যত্ব 
পূর্বক শিক্ষা দেন, তাহার জন্ত সে বিশেষ মিনতি করিতে লাগিল। 
অধ্যাপক, গ্রথমতঃ: রজক বালকের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু রঘুবীরের 
কাতরতা! ও বিদ্যাশিক্ষীয় বিশেষ আগ্রহ দৃষ্টে, পরিশেষে তাহার প্রস্তাবে সম্মত, 
এবং তাহাকে শিক্ষা-দীন করিতে গ্রতিঅভ হইনেন। অধ্যাপক গদাঁধর 
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৩৭৩ অনুয। 


সং্যমীর অপার করুণায়, রথুনীরের হৃদয়ে অসীম আননপ্রবাহ প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। পরম উল্লাসে উল্লসিত হইয়া, রঘুবীর আপনাকে ধন জ্ঞান 
করিল। রঘূবীরের শিক্ষা আরস্ত হইল । তাহার বিলক্ষণ মেধা ছিল, এবং 
অতীব যত্ব ও মনোযোগ সইকারে, গে ব্যজি, গুরুদেবের নিকট পাঠশিক্ষ। 
করিতে লাগিল। অধ্যাপক, রজক বাঁলকের অধ্যবসায়, শ্রম, বত্ব ও বিনয়াদি 
গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অতিশয় যত্ব সহকারে নানা শান্তর শিখাইলেন। 
এই রূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, রথুবীর সর্ধশান্্র শিক্ষা করতঃ 
একজন অসাধারণ পণ্ডিত হুইয়! উঠিল। গ্রামের সকল লোৌকেই রঘুবীরের 
পাগ্ডত্যে চমতকৃত হইতে লাগিল। ক্রমেই, রঘুবীরের বিদা। বুদ্ধি ও অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের কাহিনী, পুষ্পনৌরভের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল। 
শ্রম ও ত্র সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে দেখিয়া, অধ্যাপক যৎপরোনান্তি স্থখ ও গ্রীতি 
লাভ করিলেন ; এবং সর্বত্র প্রিয় শিষোর যশঃ-ঘোষণ। করিতে লাগিলেন । 
রঘুবীর সর্ববিদ্যাবিশারদ হইল বটে, কিন্তু নীচ জাতীয় ব্যক্তি বলিয়া, সে, 
জনসমাজে, তাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হইল না। চেলাটক ও তন্নিকটবস্তা 
গ্রামসমূহের ব্যজ্িবুন্দ রঘুবীরের গুণের নথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে লাগিল বটে,কিন্ক 
রক বলিয়া কেহই তাহাকে উচ্চ জাতি সম্মান প্রদান করিল না। তজ্জনা, 
সে ব্যক্তি বড়ই সন্তপ্চিন্তে কাল যাঁপন করিতে লাগিল। রপৃৰীর যখন দেখিল 
যে, তাহার শ্বদেশবাসিগণ, এ অবস্থাতেও তাহাকে ঘ্বণার চক্ষে দৃষ্টি করিতেছে, 
তখন সে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক বিদেশ গঘনের সংকল্প করিল । এবং কাল- 
বিলম্ব না করিয়া, 'আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক চন্দ্রকোট রাজ্যে গমন 
করিল। এবং অতি অন্ন দিবসের মণ্যেই চন্দ্রকোট নগরাধিপতি, প্রতুনারায়ণ 
সিংহের জনৈক সভাসদ রূপে তথায় নিগুক্ত হইল । চক্ুকোটাধিপতি, প্রভৃনারায় 
সিংহ এক জন গুণগ্রাহী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। রজক বালক শ্বীয় 
বিদ্যাবলে ও বুদ্ধি কৌশলে অনতিধিলশ্বেই মরপতির অতি প্রিয় পাত্র ও 
বিশ্বীভাজন হইয়া উঠিল। বাস্তবিক, অতি অল্প সমরের মণ্যেই, চন্্রকোটাপি- 
পতি, এই নবীন সভাসদের গুণে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজসভার 
পণ্ডিতমগুলীও বুঝিতে পারিলেন যে, নবাগত ব্যক্তি এক জন অসাধারণ 
পঙ্িত, বিলক্ষণ বুদ্ধিজীবী, এবং কার্ধ্যকুশল পুরুষ । রাজা প্রভূনারায়ণ ক্ষপতিয় 
ছিলেন। রথুবীর আয্মজাতি গোপন করিয়া, ক্ষপ্রিয় পরিচয়ে রাঁজ-সংসারে 
গবস্থিতি করিতে লাগিল। 
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ক্রমে, দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, রঘুবীরের প্রতিপত্তি তত 
পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। সে রাজ্যের, সকল লোকেই, রঘুর বিদ্যা, বুদ্ধি, 
পাগ্ডত্য ও কার্ধাদক্ষতাঁয়, মুগ্ধ হইয়! পড়িল। রাজ! প্রতৃনারায়ণ পিংহও 
তাহাকে যথেষ্ট যত্র ও আদর করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে রাজকার্যের 
ভারঙ বহুল পরিমাণে তাহার উপর 'অপ্পণ করিলেন । এই ভাবে কয়েক 
বদর অতিবাহিত হইলে, রথুবীর দেখিণ যে, তাহার যশঃ, মান, ও সমাদর 
বৃদ্ধির আর অবশিষ্ট নাই; সে ব্যক্তি রাজার দক্ষিণহন্ত-প্বরূপ হ্ইয়! 
উঠিয়াছে। 

রাজা গ্রাভুনারায়ণ সিংহের একটী মার পরম গুণবতী ও রূপবতী দুহিতা। 
ব্যতীত, আর কোন? পুর্রকন্য। ছিলন1। সেই সুন্দরী কুমারীর বিবাহ 
কাল উপস্থিত হইলে, রাজা রঘুবীরের সহিত আপন ছুহিতার বিবাহ 
দিলেন। শুভ ধিনে, গত লগ্নে, শুভ বিবাহ (0 অতি সমারোহে সম্পন্ন হইল। 
এই বিবাহ-উপলক্ষে,রাজা বাহাদুর বনু সংখ্যক দীন দরিদ্র ব্যক্তিকে বহু অর্থ দান 
করিলেন। বনু প্রাঙ্ণকে নিষ্কর ভূমি দাঁন কর! হইলে, তাহার! বুদ্ধ রাজা ও 
নব দম্পতীকে শত শত গুভাশীর্ধাদ করিতে করিতে আনন্দ মনে স্ব স্বস্থানে 
প্রস্থান করিল। এবিবাহে কাহাকেও নিঞাশ হইতে হয় নাই। সকলেই 
উপযুক্ত রূপ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিল । রথুবীর এক্ষণে রাজ-জামাত! হইয়া, 
পরম পরিতুষ্ট হইল এ+ং স্বীয় অনৃষ্টকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। 
আপনাকে ধনা ভন করিল। নে এক্ষণে পরম স্থথে কালাতিপাঁত করিতে 
লাগিল। তাগার পুর্ববাবন্থা মনে পড়িলে, সে শিহ্রিয়া উঠিত বটে, কিন্ত 
প্রবর্চনা প্র্াশের আশঙ্কাকে মনোমধো হান দিত না । জাতি প্রকাশের 
আশঙ্কা যত বাঁর তাহার মানসক্ষেত্রে উপদ্থিত হইত, রঘুবীর সাহস-সহায়ে 
ততবারই সেই আঁশঙ্কাটীকে তথা হইতে দূর করিয়া দিত। ক্রমে সে আশঙ্ক! 
তাহার মনোমধ্যেই বিলীন হইল, আর তাহাকে দেখ! গেল না । রজকের মনে 
যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল। 

রাজ। গ্রভূনারায়ণ সিংহের পুত্র বা অপর কোনও৪ উত্তরাধিকারী না থাকায়, 
অস্তিম দশ! উপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় জামাত করেই বিপুল রাজ্য সমর্পণ 
পূর্বক, ভবসংসার হইতে চির দিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন । রাজ-জামাতা, 
রঘুবীর রজক, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অমাত্য ও পারিষদবর্গ সাহায্যে 
রাজকাধ্য পরিচালনা করিতে লাগিল। কিন্ত, ঘে ব্ক্তির নীচজাতি-ম্থলভ 
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নিকৃষ্ট স্বভাবের কিছুই পরিবর্তন হইল না । রাঁঞজ্যভার গ্রহণ করিয়াই, রুধীর, 
গ্রজাগণের প্রত অতস্ত অসঘ্যবহার করিতে আরম্ত করিল। সেব্যক্তি 
কর্তৃক এচ্চদূর গ্রভাপীড়ন হইচ্চে লাগিল যে, প্রজাসমূহ নবাধিপতির ঘোর 
অত্যাচারে কাতর হইয়া, দিবারাত্র আর্তনাদ করিতে লাগিল। সুনীতি ও 
নুশাসন অভাবে রাজ্য-মধ্যে নান! প্রকার অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
সমগ্র রাজ্যমধ্যে অতান্ত অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে দর্শন করিয়া, রাঞ্পুরোবাপি- 
গণও চিন্তিত হইল ।” সভাসদরৃন্দের ম্ুমন্ত্রণা ব্যর্থ হইতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে 
প্রায় সকলেরই গীড়ন আরম্ভ হইল। রাঁক্ষকন্তাও এ বিষম দায় হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিতে পারিল না। তাহাকেও পতি-প্রহার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। 
রাজ দুহিত। একান্ত কাতর হইয়! জীবন্মতাঁবস্া দিন যামিনী যাপন করিতে 
লাগিল) তথাপি নিষ্ঠুর পর্তির অত চালের পরিমাণ হাস হইল না) বরং উত্তরো- 
ত্র বৃদ্ধিই হইতে লাগল । ঘোর যন্ত্রণায় অতীব অস্থির হইয়া,রাজকুমারী সর্বদাই 
পরমপিত| পরষেশ্বরকে আপন মনোবেদনা জানাইতে লাগিল। ঘোর চিন্তায়, 
 মনোকষ্টে, অনাহারে বা মল্লাগারে, অতি কষ্টে তাহার দিন কাটতে লাঁগিল। 
এই ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, রজকদুবকের শিক্ষার, 
গোদাবরীনদীতীরবাসী অধ্যাপক গদাধর সংযমী একদিন হঠাৎ রাঁজভবনে 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন । নব অধিপন্তিকে দর্শন করিব মাত্রই তিনি তাহাকে 
তাহার পূর্ব্ব শিষ্য 'রঘু রজক'” বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও 
মী অধ্যাপক, সে সময়ে রজকের সম্মুথে না আদিয়া, এনং কোন ব্যক্তিকেই 
আত্ম পরিচয় প্রদান ন1 করিয়া, কেবল মাত্র দৈবজ্ঞ পরিচয়ে, রাজ অস্তঃপুর- 
গ্রাঙ্গনে গিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজ অন্তঃপুরের কোন এক পরিচারিকা দ্বারা, 
রাজকুমারীকে আপন সমীপে আহ্বান করতঃ, সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন । 
এই 'ধ্যাপককে প্রকৃত উদাসীন ও দৈবজ্ঞ জ্ঞান করিয়া, রাজকুমারী, ইহার 
নিকট, সকল বিষয়ই, অকপটে প্রকাশ করিয়া কহিল--প্প্রভো৷ ! আমার মত 
হতভাগিনী, বোধ হয়, জগতে আর নাই। আম রাজছুহিত৷ হইয়া বাল্যকালা- 
বধি অতীব আদর ও যত প্রতিপালিতা হইয়াছি। কখনও কোন প্রকার ক্লেশ 
বা যন্ত্রণা সহ করিতে হয় নাই। কিন্তু, এক্ষণে, নিষ্ঠুর ও ছুরাচার স্বামীর করে 
নিপতিত হইয়া, আমাকে যৎ্পরোনান্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে । 
পিতৃদেব আমার স্বামীর জাতি কুল সবিশেষ ন! জানিয়া, কেবল মাত্র স্বামীর 
কথাই প্রত্যয় করিয়া, তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিয়! গিয়াছেন। আমার 
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্বশুরালয্ন যে কোথায় তাহা কেহই নাত নহে। আঁমার স্বামী, বন্থ বিদ্যায় 
নুপগ্ডিত হইলেও, তীহার স্বভাব ইন্তর ব্যক্তির স্তায় অসৎ। তীহার অন্তঃকরণ ৪ 
উদার নহে। এই নিষ্টর স্বামীর হস্তে পড়িয়া, আমাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা- 
ভোগ করিতে হইতেছে । আগার মনোকষ্টের সীমা নাই । আপনি দৈবজ্ঞ, 
সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ই বিদিত আছেন ;_-কৃপা করিয়া একবার আমার কররেখা 
গুলিন পরিদৃষ্ট করিয়া বলুন, আর কতকাল আমাকে এরূপ কঠিন ক্লেশ সহ 
করিতে হইবে । যদ্দি কোনরূপ দেব ক্রিয়ার দ্বার আমার এ হূর্গীতি দূর 
করিতে পারেন, তাহা হইলে সে কার্যে ব্রতী হউন। 'আমি বু অর্থব্যয় 
করিতেও প্রস্তুত আছি 1” অধ্যাপক গদাপর স'যমী সকল বিষয়ই পরিজ্ঞাত 
হুইলেন। ব্যাপার বুবিতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না । সংযমী মহাশয় 
আত্ম সংযমী বলিয়া, কোন কণাই প্রকাশ করিলেন না। বাস্তপিক, কোন 
গুরুতর বিষয় সহন| প্রকাশ কি বুদ্ধিমান মাত্রেই সম্কুচিত হর। সংযমী 
মহাশয় যদি সহসা এই গুরুতর বিষয়ের বিবরণ প্রকাশ করিতেন, তাহ! 
হইলে, বাজ্যমধ্যে মহ! গণ্ডগোল পড়িয়া যাইত । রজক্ক যুবার প্রাণ রক্ষা কত্ধা 
ছুফর হইত। অধ্যাপক দেখিলেন-যখন এই ছুষ্ধর কার্য সংসাধিত হইয়া 
গিয়াছে, তখন আর উপায় নাই। এক্ষণে প্রকাশ করিলে অনর্থক মহ! 
অনিষ্ট সংঘটত হইবে । 

অধ্যাপক কহিলেন-_-“মা ! আমি দৈবজ্ঞ ; আমার গুরুদেবের অপার কৃপায়, 
আমি সকল বিষয় অবগত আছি । তোমার হাত দেখিতে হইবে না । আমি 
বুঝিতে পারিতেছি, এত দিনে তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে ; আর তোমার 
চিন্তা নাই। তোমার স্থুখের দ্বিন উপস্থিত; আর বুথ! বিলাপ করিও ন|। 
যাহ। অদৃষ্টে ছিল তাহা! ঘটিয়াছে। নিয়তির গতি রোধ করা অসম্ভব । 
অতঃপর তোমাকে কিছুমাত্রও ক্লেশে ভোগ করিতে হইবে না। বিধাত। 
কাহাকে ও চিরদিন সমভাবে সুখ বা ছুঃখ দেন না । ভ্বঃখের দিন অতিবাহিত 
হইলে, হ্থখের দিন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখ, যে আকাশে 
অমাবস্য/ হয়, সেই আকাশেই আবার পুণিমার উদয় হইয়া থাঁকে। 
শিশিরখতু গত হইলেই, সর্ধসুখকর বসন্ত, আপন! হইতেই আসিয়! থাকে, 
তাহাকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন হয় না। বসন্ত আসিলে প্রাণী মাত্রেই 
স্খান্থভব করিয়া! থাকে, শীতের কষ্ট ভুলিয়া যায়। তোমার দুঃখ নিশার 
অবসান ও মুখের সুমধুর প্রভাতের আবির্ভাব হইয়াছে। রোদন সংবরণ, 


৩৭৪ ৪ | অস্কুর। 


কর। আমি তোমাকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি, তাহার প্রভারে 
তোমার সমুদ্রা় ক্লেশ বিন হইবে । যতকালে, তোমার নিষ্ঠুর পতি, 
তোমাকে প্রহার করিতে সনুদ্যত হইবে, তৎক্ষণাৎ তুমি এই সিদ্ধ মন্ত্রট 
উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইবে । তাহা হইলে তোমার পতি আর 
কখনও তোমাকে প্রহার করিবেন । মন্ত্রটী স্ুল্পইভাবে উচ্চারণ করিয়! 
তোমার পিকে শুনাইবে।” এই বলিয়া, অধ্যাপক গদাধর সংযমী, রাজ 
ছুহিতাকে এই প্রস্তাবের শিষৌক্ত কনিতাটী শিখাইয়! দিয়া, তথা হইতে ধীরে 
ধীরে অপস্যত হইলেন। শ্লোকট'তে চন্্রকোট রাঁজোর নব অধিপতির জাতি 
ও পূর্ববাবস্থার বিষয়, অতি স্ুকৌখলে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইয়াছে। 
উহার ভাবার্থ এই যে,-“তোমার পূর্ব নিবাস চেলাউক গ্রাম 
খাঁনিকে একবার স্মরণ কর; গোঁদাবরী নদীটাকেও ভাঁলরূপ 
স্বরণ কর; মাদ্রী ও ভন্ত্রী নান্নী গর্দভী দুইটাকেও একবার 
স্মরণ কর এবং শুন, শুন শন্দ উচ্চারণ করিয়া, যে, সহস্র 
জাতির মলিন বপন প্রক্ষালন করিতে, তাহাঁও একবার 
স্মরণ কর। এক্ণে, রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া! পুর্ববাবস্থা বিস্মৃত 
হইওন]11”, 

রাজকুমারী, উক্ত গ্রেকটী, উত্তমরূপে কগন্থ করিল বটে, কিন্ত, ইহার 
অভ্যন্তরে যে নিগুঢ় অর্থ নিহিত আছে, তাহার কিছুমাত্রও ধোসগম্য করিতে 
সমর্থ! হইল না। 

অনন্তর, এক দিবস,রাজ! রগুবীর তাহার স্ত্রীকে প্রথার করিতে উদাত হইলে, 
রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ অপ্যাঁপক-প্রদত্ত উক্ত শ্রোকটা উচৈঃশ্বরে পাঠ করিল। 
রাজকুমারীর মুখ হইতে এই অদ্ভুত শ্লোকটা শ্রবণ করিবামা্রই, রজক 
বাহাছুর সেই মুহূর্তেই গ্রহারে নিরস্ত হইল। তাহার মনে বিষম বিস্ময় ও 
অত্যন্ত শঙ্কার সঞ্চার হইল, বদন বিশুফ হইয়া! গেল। সে ব্যক্তি মন্্মুগ্ধ 
অহিরাজের ন্যায় অবিচলিত ভাবে দণ্ায়মাঁন বহিয়া, পরিশেষে, ধীরে ধীরে, 
অতি নভ্রভাবে ও সুমিষ্ট বচনে স্বীয় পত্তীকে জিজ্ঞাসা করিল-_“তুমি এই 
শ্লোঞ্টা কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ ?” রাঁজনন্দিনী দেখিল যে, ওষধটা বেশ 
ধরিয়াছে, ইহার এক নাত্রীতেই রোগ আরোগ্য হুইবে। রাজকুমারী তাহার 
স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে কহিল--“এক জন পরম জ্ঞানী সন্ন্যাসী, এই গ্লোকটী 
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আমাকে শিখাইয়। দিয়াছেন। তিনি সমগ্নান্তরে, পুনর্বার আপিয়। আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়! গিয়াছেন। তিনি আমাকে তাহার পরিচয় 
প্রদান করেন নাই। তিনি পুনর্বার এখানে 'আসিলে গোমার সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইবে।” রাজকুমারীর উত্তরে রঘুবীর সমুদার বুস্তান্ত সবিশেষ বুঝিতে 
পারিল। কিছুমাত্রও কালবিলন্ব না করিয়, রঘুপীর একাঁকা অতি সংগোঁপনে 
গো্ধাবরী নদীতীরে সেই অধ্যাপকের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। সে 
ব্ক্তি স্বীয় গুরুদেবের চরণযুগল ধারণ পূর্বক অতি বিনীতভাবে সকাতরে 
কহিল--প্প্রভে৷ ! এ দাপান্দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন। এ হতভাগ্যকে 
জন্মের মত নষ্ট করিবেন না'। আমার গুরুশ্তর অপরাধ হুইয়াছে। সামান্য 
রজক হইয়া ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়াছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
রাজ-জামাতা হইয়া রাজ্যলাভ৪ করিয়াছি । কিন্তু, এক্ষণে আর ফিরিবার 
উপায় নাই। যাহা হইবার হইম্বাছে । এখন নিরুপায়। আপনি আমার 
পরম গুরু। আমাকে ক্ষমা! করুন। এ সকল বিষয় প্রকাশিত হইলে 
আমার মস্তক দেংচ্যুত হইবে। এতদিনে আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। 
আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর আমি নিছুরতাচরণ করিব 
না। সর্বদ! ধন্মলক্ষ্য করির! কার্য করিব। রাজ্যের ও প্রজাবর্গের যাহাতে 
হিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিব । আর কখনও কোন অন্যায় কাধ্য 
করিব না । আপনি এইবার মাত্র আমাকে শন! করুন।” রজকের কাতব্রতায় 
অধ্যাপক গদাপর সংঘমীর মনে করুণা সঞ্চার হইণ। ব্রাঙ্মণ কহিলেন--. 
“আমি, রাঁজকুমারীর সদনে তোমার জাতি কুল ব! অবস্থার কথা কিছুই 
প্রকাশ করি নাই। তাহা হইলে এতক্ষণ তুমি জীবিত খাকিঠে না। যাহা 
ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে ; কিন্তু সাবধান! অধ্য হইতে তুমি আর কখনও 
অধর বা ছন্দের পথে পদাপণ কারও না। ঘাহাতে সকল প্রাণীর মঙ্গল 
ইয়, সর্বদাই তাহার চেষ্টা করিবে । অমাত্য ও সভাদদ্্‌ বর্কে একান্ত মুখ 
ও মিত্র জ্ঞান করিয়া, তাহাদের সহিত সব্বদা সদ্যখহার কারবে। এই মুহ্ 
হইতে তুমি, কি ্ত্রী, কি দান দাপী,কি পর কোন ব্যক্তি, কাহাকেও প্রহার 
করিবে না। কাহাকেও উংপীড়িত, এদং অকারণে কাহার৪ প্রতি কোন রূপ 
অনদাচরণ করিও না। দয়া ও ধর্মকে কর্ধাচ উপেশন কারও না। লব্বদা 
আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! কাধ্য করিবে। যদি পুনর্বার শুনিতে 
পাই যে, তুমি কোনরূপ অন্যায় কাঁধ্য করিয়াছ, তাহা হইলে আমি সর্বত্রই 
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তোমার জাতি কুলের বিষয় প্রকাশ করিয়া! দিব। কোন ক্রমেই তুমি আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে না। পরিণামে তোমার ঘোর ছুর্দশা উপস্থিত 
হইবে।” অতঃপর অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এই শ্রোকটী পাঠ করিয়া! রজককে 
শুনাইলেন। বথা- 

যঃ স্বভাবে! হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ। দুরতিক্রমঃ| 


শ্বা যদ! ক্রিয়তে রাঁজা স কিং নাশ্রাত্যুপানহম্‌ ॥ 

এই শ্লোকটার ভাঁবার্থ এই যে, যে ব্যক্তির যে প্রকার স্বভাব থাকে, দে 
ব্যক্তির সে স্বভাবের কদাচ অনাথ! হয় না। কুকুর রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও, 
সে, চর্বপাছুকা লেহন করিয়া থাকে; তাহার জাতীয় স্বভাবের পরিবর্তন 
হয় না। 

গুরুদেবের মুখ হইতে উক্ত শ্লৌকটা শ্রবণ করিলে পর, রজকের চৈতন্যোদয় 
হইল। সে ব্যক্তি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে স্বীয় গুরুদেবের শ্রীচরণাশজে 
শত শত প্রণাম করিল, এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন 
করিবে বলিয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। রজক, ন্দীয় গুরুদেবের উপদেশ শিরো- 
ধার্ধ্য করতঃ, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্বক ন্যায়ান্ারে গ্রজাপালন ও রাজকাধ্য 
নির্বাহ করিতে লাগিল। 

এই ঘটনার পর হইতে. রঘুবীর, আর তাহার বনিতা বা অপর কাহারঃ 
প্রতি, কোন রূপ অত্যাচার, অথবা! কাহাকেও অন্যায় রূপে পীড়ন করে নাই। 
কাহারও প্রতি, তাহার উৎপীড়নের কাহিনী আর শুন! যায় নাই । 

অবস্থ৷ উন্নত হইলে, লোকে, পূর্ব হীনাবস্থার বিষয় ভুলিয়া যায়। উচ্চ- 
বংশীয় ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও এরূপ অনেক “রঘুবীর' দৃষ্ট হুইয়া থাকে, 
যাহারা হীনাবস্তা হইতে এক্ষণে “বড়, হইয়া, পুনর্বার, মন্ত্ুয্যের অব্যবহিত 
পুর্ব জীবের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । 
| শ্রীমতী জ্যোৎন্নাময়ী ঘোষ। 
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গৌরবে না রৌরবে £ 
(২য় প্রস্তাব ) 

সমগ্র ইউরোপ, ভোগ ও বিলাসের প্রশস্ত ক্ষেত্র । পার্থিব সুখ স্বস্ছন্দতাধ 
জন্য, অথবা জাগতি ক প্রতুত্ব, সম্মান, অধিকার, ধন সম্পত্তি কিম্বা যশোলাভের 
জন্য, ইউরোপবাদীর] ধন্মের অমর্যাদা করিতে অনেক সময়ে অকাতিব্েে অগ্রসর 
হয়েন। সাংসারিক স্বার্থের পরিপূরণ জন্য ইউরোপের লোকের! ধম্বের বিনিময়ে 
অধর্মকে অবলম্বন করিতে অনেক সময়ে কুষ্তিত হয়েন না, ইহা ঞ্ুব সত্য। এই 
কারণে ইউরোপ মহাদেশের যে সকল লোক সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শাণিত 
তরবারির সহায়তায় নরহত্যায় দক্ষহস্ত বলিয়া সুপরিচিত হয়েন, অথব! ধাহারা যে 
কোন উপায়ে হউক রাজ্যবৃদ্ধি ,ধনবৃদ্ধি, বিদেশী জাতির ধ্বংস, নূতন অধিকার 
স্থাপন,প্রতৃত্বের শ্যপ্ি, স্বদেশীম ব্যবস। বাণিজ্যের উন্নতি কিম্বা নিরীহ ও নির- 
পরাধী বিদেশীর সর্বনাশ সাধন করিয়াও স্বজাতির শ্রীবুদ্ধিসাধনে সামর্থ্য প্রদর্শন 
করিতে পারেন, তাহাদের সমস্ত জীবনে ধন্মভাবের অণুমাত্র লক্ষণ না থাকিলেও, 
ইউরোপীয় ইতিহাসে তীহারা নরপুঙগব বলিয়া অভিহিত হয়েন; এইজন্য 
অজ্ঞাতবংশজ মিষ্টর ক্লাইব, পরিণামে লর্ড ক্লাইব নামে শ্থপরিচিত হইয়া এ দেশের 
সাহিত্য ও জাতীয় ইতিহাসে «বিশ্ব গৌরব মহান্ু ভব” বলিয়। সমগ্র ইউরোপ 
ভূমে স্ুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। লও ক্লাইকের অপরিমিত অধ্যবসায় ও 
অপ্রতিহত চেষ্ঠীয় এই ত্রিংশ কোটি মানবসমাচ্ছন্ন পৃথ্থী গৌরব ভারতবর্ষ নামক 
মহাদেশ ইংলগ্ডের অধিকারভুত্ত হইয়াছে । এই দেবছুলভ অধিকারের 
প্রতিষ্ঠীতা-_ক্লাইব। কপটতা, মিথ্যাচার, সত্যের অমর্যাদা, অন্যায় বলপ্রয়োগ, 
সমগ্র বঙ্গের সর্বনাশ, হিন্দু ও মুসলমানে বিদ্েষ্মভাবের উংপাদন, ধার্মিক ও 
ধনবান লোকদ্িগের ধ্বংস, পরমারাধ্য পরমেশখ্বরের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন এবং 
ইউরোপের ব্বধর্মগুর বি শুধুষ্টের মহিমায় ছুরপনেয় কলঙ্ক স্থাপন করিয়া, ক্লাইব 
সাহেব ভারতবর্ষে ইংরাঁজশীসনের সুত্রপা5 করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
এই বৃহতী ঘন! সম্যক রূপে বর্ণনা করিবার অবকাশ আমাদের নাই, কিন্তু এই 
কথা বলিলে আপাততঃ যথেষ্ট হইবে যে, এতপ্দেশীয় তন্তবায়কুলের উচ্ছেদ, 
গৌড়ীয় বাণিজোর সর্বনাশ, ইউরোপীর ব্যবপ। ভারতে প্রচার এবং বহুপ্রকারে 
এদেশের চিরস্থায়িনী ক্গতি করিয়া, ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষ দেশকে ইংরাজের 


হস্তে সমর্পণ করেন । উমিটাদ, মোহনলাল, নন্দকুমার, রাজবল্লভ,পসিরাঁজ উদ্দৌলা, 
৪৮ 


৩৭৮ অহুরে। 


কাশিম প্রভৃতি অসংখ্য মন্ত্ান্ত গৃহস্থ ইহারই অত্যাচারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 
ক্লাইবের প্রবলাত্যাচারে চতুর্বিংশখান বিলাতী জাহাঁজ বঙ্গদেশ হইতে ন্ুবর্ণমদা 
ও রৌপামুদ্রা অপহরণ করিয়া, সমুদ্রপারে বিলাতে লইয়! গিয়াছিল। তাহার 
পরে কত টাকা গিয়াছে, কত হীরা কত মাণিক কত মুল্যবান ররর ও দ্রব্যাদি 
ভারত পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার সংখা! কে করিবে? তাহাতেই বলিতেছি, 
ক্লাইবের দ্বারা ইংলগু বা ইউরোপের সহশ্র প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছে 
সত্য বটে, কিন্ত এই ইতিহাসপ্রপিদ্ধ ইংরাজপুরুষের দ্বারা ধর্মের, সত্যের ও 
আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যাদ| রক্ষা হইয়াছে কি ? কেহ কেহ কহেন, ক্লাইবের 
অস্থিমাংপভেদী পরিশ্রমে, সুতীক্ষ বুদ্ধিবলে ও অকুতোসাহসে, ভারতবর্ষ, 
অতাচারী মুসলমান হস্ত হইতে পরিজাণ প্রাপ্ত হইয়া, শত সহজ প্রকারে 
উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ পূর্বক সভ্য সমাজের মানচিত্রে পরম গৌরবে শোভা 
পাইতেছে। এই অভিমতের যৌক্তিকতা বা অযৌক্কিকতা সন্বঙ্গে মীমাংসার 
ভার স্ববুদ্ধিমান পাঠকের হস্মেই থাকুক ; আমি এই কৃট বিষয়ে হস্ক্ষেপ করিতে 
আকাজ্া করিনা ! ভারতের ভূত্পূর্বব গবর্ণর জেনারেল লর্ড কজ্জনের চেষ্টায় 
ক্লাইবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে । স্থ প্রসিদ্ধ'বেঙ্গলি,পত্রে এতহ্পলক্ষে 
এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন 01156 ৮75 ৪. 17012] 131991% অর্থাৎ ধর্মন্ষেত্রে 
ক্লাইব যেন কুষঠব্যাধি মমাযুক্ত জঘন্য বোগী। ক্লাইব সন্ধে মামার অভিমত 
এইরূুপ। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা । 
নেল্সনের কথা, ক্লাইবের কথ! শেষ করির। 'আলোচন! করিব। 

ঘিশ্ত থুষ্টের মতাবলম্বী লোকদিগের রাজটনতিক জীবন সমালোচনা! করিতে 
গিয়া ক্লাইন সম্বন্ধে জনৈক ব্যক্তি সতা সত্যই লিখিয়াছেন-_- 
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গৌরবে না রৌরবে ? ৩৭৯ 


ইহার ভাবার্থ এই--উমিটা নামক বণিককে প্রতারিত করিবার জন্ত 
ক্লাইব সাহেব তাহার সহযোগী লুশীংটনের দ্বারা পেনাধ্যক্ষ ওয়া্সনের নাম 
জাল করাইয়াছিলেন । যে উমিটাদকে কয়েক লক্ষ টাকার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিবার জন্য ক্লাইব চেষ্টা কারয়। নকলকাম হইয়াছিলেন, সেই উমিটার্ 
সম্বন্ধে ্লাইব একদ। নিজেই কহিয়াছিলেন *উমিটাদ কলিকাতাঁর অন্যতম প্রধান 
বণিক, ইনি উচ্চমন! এবং ইহার কৃত নান! উপকারের জন্য, আমাদের ( অর্থাৎ 
ইংরাজদের ইঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ) উচিত, উমিটাদের নিকট কৃতজ্ঞ খাঁকা।* 
এই উমিটাদকে ক্লাইব সাহেব পরিণামে ৩* লক্ষ টাকার জনা প্রবঞ্চিত করিয়া- 
হিলেন। এই জঘন্য উপায়ে ক্লাইব সাহেব উমিরটাদকে বঞ্চিত করিবার জন্য 
“জাল” করিয়াছিলেন; বিলাতে তখন “জাল” করণ জন্য ফাসির ব্যবস্থা! ছিল, 
কিন্তু ক্লাইবেপ কোন দণ্ডই হয় নাই। এদিকে নিরপরাধী মহারাজা নন্দকুমারের 
নামে জাল মোকদ্র্মা উপস্থিত কপ্রিয়া ইংরাজেরা মহারাজকে প্রাণদণ্ডের 
আঁদেশ দিয়াছিলেন। 

ইংরাজ এঁতিহাপিক হেন্দৃম্যান সাহেব লিখিয়াছেন *  *[0 527 (78 
011৬০ 585 ৪. 511119955 0911 0010 02 5. ৮101:20 116.” অর্থাৎ ক্লাইব 
সাহেব নিষ্পাপ লোক ছিল একথা কহিলে ঘ্বণিত মিথ্যা কথা বলা হয়। 
অনন্তর হেন্স্ম্যান সাহেব লিখিতেছেন "0175৪ 25 17) 006 1710816085 
1)2191001 0100171105 1000015 %/10101) ৮018 1006 90012550000 1)100 
82100 ৬10) ৮1)101) 10 1070 170  06)1)11000101) 01110001160 ০01 
110010806 71711) 01 00630 10615 ৬০1০ [01765802210 $01778 ০01 
01021) 16. 11)71660 54721) 07/22/1274” অর্থাৎ ক্লাইবের এমন 
পাপমতি অথব! ঘ্বণিত অভ্যাস ছিল যে, সে ব্যপ্জি অপরের চিঠি সমূহ খুলিয়| 
পড়িত। এই নকল চিঠি গোপনীত্ব এবং ইহাদের মধ্যে অনেক পত্র 
বিশেষ গোঁপনীয়। রথার্ড ফোর্ড নামক আর এক ইংরাঞজ এঠিহাসিক 
লিখিয়াছেন --011525 102111905৭১ 2 10081121 50101111)127 
13597 1 অর্থাৎ ক্লাবের বিবাহটাঁও সিমিরিমিটশ দ্বীপের লোকদিগের 
মধ্যে প্রচলিত পুরাতন প্রবাদের ন্যায় এক আশ্চর্য প্রহেলিকাবৎ। এই বিবাহে 
ক্লাইবচরিব পরিদ্ষট |! তাহা এখানে অভিব্যক্ত করিবার আর আধস্ঠক নাই। 


এখন বিবেচনা [করিয়া দেখুন, ক্লাইব । গৌরবে | কি. রৌরবে_ 'পরিভার 
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৩৮০ অঙ্কুর । 


স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক"পঞ্ডিত জন্‌ ইয়ার্ট মিল, সাহেবের জনকের নাম জেম্স্‌ 
মিল. । ইনি ভারতবর্ষের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখিয়াছেন। এঁ ইতিহাস বিংশ 
খণ্ডে সমাপ্ত । মিল, সাহেব ইঞ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'মবীনে চাকুরী করিতেন। 
তিনি লিখিয়াছেন --+01156 ৮85 ৪, 10721) 11) 1১010 00061901017) ৬1061) 
1 50100 101১ [700100956) 17601 0091 8. [02110৮--1 78095 1111125 
[71501 ০€ [1719 ) অর্থাং ক্লাইব এমন প্রকৃতির লোক ছিলেন, যিনি নিজের 
মতলব পরিপুরণ জন্য জুয়াচুরী করিয়াও কখন ছুঃখি হইতেন না। ম্যালিশন্‌ 
সাহেব লিখিতেছেন-__ 

৪0006 0901] [001 1100116৬, 016 ০৮০৮-110767)711)6 10110511000] 009 %001001)6- 
20101) 01 0102 ডাযা। 07100118119 ৯৮:01 0৮, 08 11810011001110 6105 009 আ1)101) 
2 0011186101260 আন) 106 10111000101 1719 91710 11) 6106 50০01], 61)950 ৪0 
8£061015 6100 007)6/001)10101) 06 আ1)101) 71710698100 জ1]] 1৮58 02109, 6100 
106৮৮ 01 80) 17011680110) 1000) আ101) 11001015610) * 

ইহার আর অনুবাদের আবশ্যকতা আছে কি? রেভরেও ডাক্তার (পাদ্রী) 
মার্শমান এবং হিউম পাহ্বদিগের ইতিহাপেও ক্লাইব চরিত্র অতি ঘ্বণিত ভাবে 
অঙ্কিত আছে। ইহার] ক্লাইবের স্বদেশীয় লোক এবং নিরপেক্ষ লেখক। 
ইহাদের কেহই ভারতবাসী নহেন। ( 26৪ 17156015 ০0113115517 10018 
05 17091) 11072, [০ 1, 5, 055 817013150915 01117415135 00110 
(017176 019151)177710) 56865001016, 1868.) 

ইউরোপীয় এ্ঁতিহানিক্দিগের মধ্যে কেহই মহারাজা নন্দকুমারের বিবরণ 
নিরপেক্ষ ভাবে অথব| সত্যের সহায়তায় লিখিয়! যান নাই। ইংরাঙ্জের লিখিত 
ধার্মিক নন্দকুমারের বিবরণ 'অলীক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইংরাজের মধ্যে পাটন! 
জেলার ভূতপূর্ধ্ব ডিন্টিক্‌ট্‌ জজ শ্রীমৎ বিভারীজ সাহেব নন্দকুমার সম্বন্ধে যে 
ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাঁও আমরা অনুমোদন করিনা বটে, কিন্তু গর গ্রন্থে তবুও 
কতকট1 নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতার “বেঙ্গলী” 
কার্যালয় হইতে প্রকাশি * বন্ধুবর তারা প্রদন্ন মিত্র মহাশয় সংগৃহীত নন্দকুমারের 
ইংরাজি ইতিহাস বাস্তবিক অতীব উপাদেয় জিনিস হইয়াছে, ইহাতে নন্দকুমারের 
নির্দোধিতা ও ছুষ্ট ক্লাইবের দুরভিদদ্ধি স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়! গিয়াছে। 
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গঙ্গারাষ । ৩৮৬৯ 


প্বগ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" নামক গ্রন্থে মহারাজ নন্দকুমারের সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ 
জীবনচরিত এবং যশের বিবরণ প্রকাশিত হইয়! গিয়াছে। মৎপ্রণীত এই গ্রন্থ হইতে 
কয়েক পংক্তি উদ্ধুত করিয়া দিতেছি। আমার প্রার্থনা এই, বঙ্গের ত্রাঙ্গণ 
রাজবংশ পুস্তকের পাঠকের! যেন নন্দকুমারের জীবনচরিতটি একবার পাঠ করিয়া 
দেখেন। এ পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ায় লিখিত আছে “এই নন্দকুমারকে ইংরাঁজের! 
একদিন পরম ধার্মিক, পরম যোগা ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়৷ ভক্তি করিত। 
১৭৮৬ অবের ৯ই আগস্ট দ্গারিখে কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটি লিখিয়াছিলেন, 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানার বাণিজ্য-স্বার্থের প্রসারকল্পে হুগলীর ফৌজদার দেওয়ান 
নন্দকুমারের আনুকূলা লাভ করা নিতান্ত আবশ্তক | এই নুযোগ্য শ্রাঙ্গণ 
উন্নতমনা ও সাঁধু। ইনি অন্ধকৃূপের যন্ত্রণাভোগী কয়েদীদিগের জন্য প্রতত 
সহান্চভূতি প্রকাঁণ করিয়াছেন ।” ১৭৫৪ 'অন্দের ১* জুন তারিখে কর্ণেল ক্লাইব 
'এবং ওয়াটসন সাহেব লিবিয়াছিলেনণনন্দকুমার এমন নুযোগ্য, বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ, 
বিশেষতঃ মামাদদের তিনি এত উপকার করিয়াছেন যে, বর্দমান হুগলী ও নদীয়া 
জেল! হইতে আমাদের যে টাকা আদায় হয়, অতঃপর নন্দকুমারের হাত দিয় 
তাহা আদায় হওয়াই উচিত ।” এখন পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ক্লাইব 
গৌরবে কি রৌরবে? 
নেল্সনের কথ! বারান্তরে লিখিব। ( ক্রমশঃ) 


শ্রীধম্মানন্দ মহাঁভারতী | 








গঙ্গারাম। 

দ্বিতীয় খণ্ড । 

গ্রথম পরিচ্ছেদ । 
আমর এখনও রাঁধানাঁথের স্ত্রী রুক্মিণীর কোন পরিচয় দিই নাই। রুল্সিণী 
ছোট্ট মেয়েটী,--বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় লজ্জাশীল৷ । একমাত্র স্বামী ছাড়! 
সারে রুক্সিণীর আর কেহ ছিল না। কিন্তু সেই সংসারের একমাত্র 
অবলম্বন-_ভীবন-তটিনীর একমাত্র গতি স্বামীর নিকটেও সে উপেক্ষিত 

অনানৃতা হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল ? তবে কি রুল্সিণী সুন্দরী ছিল না? 

আমি কেমন করিয়া বলিব রুক্মিণী সুন্বরী নয়? তাহার ঘেহে চম্পকের 
আত! নাই, মুখে প্রফুল্ল পদ্মের সৌন্দর্য নাই, কেশে কাদম্বিনীর নিবিড়তা নাই, 


৩৮২ অন্থুর। 


নীল বারিধি.সদৃশ নয়নযুগলে কটাক্ষের বিদ্যুৎ নাই, যৌবনে পূর্ণতোয়! তটিনীর 
উচ্ছান নাই। কিন্তু এ সকল না থাঁকিলেও রুক্মিণী সুন্দরী | বিশাল হৃদের 
গভীর বুকে কালো! জলের ক্ষুদ্র বীচিমালার সহিত অরুণ সুর্যকিরণের নৃত্যে 
যদি কিছু সৌন্দর্য থাকে, তবে রুক্মিণী সেইরূপ স্থন্দরী। তরল-মেঘাবৃত। 
শারদপৌর্ণমাী যামিনীর স্সিগ্ধ কান্ঠিতে যদি কিছু সৌন্দর্য্য থাকে, তবে কুঝ্সিণী 
সেইরূপ স্ুন্দরী। চন্দ্রকরোজ্জল-উদ্যানপ্রান্তবাসিনী রুষ্খ অপরাজিতার 
মু আন্দোলনে যদ্দি কিছু সৌনারধ্য থাকে, তবে রুক্মিণী সেইরূপ স্থন্দরী | 

রুঝ্সিণীর সৌন্দর্যে কমনীয়তা আছে, মাদকতা নাই ; আলোক আছে, 
গ্রথরত নাই ; সৌরভ আছে, তীব্রতা! নাই; প্রভাত আছে, মধ্যাহ্ন নাই। 
সে সৌন্দর্য শরতের তটিনী _শাপ্ত) স্থির, সুনির্মল। তাহাতে পূর্ণতা আছে, 
চাঞ্চল্য নাই; লহরী আছে, তুফান নাই) স্বচ্ছতা আছে, আবিলত। নাই। 
যেমন দুঃখের মধ্যে সুখ, সুখের মধ্যে শান্তি; ঘেমন মিলনের মধ্যে অশ্রু, 
অশ্রুর মধ্যে হাসি তেমনই রুক্সিণীর দেহ মধ্যে সৌন্াধ্য, সৌন্দর্যের মধ্যে 
কমনীয়তা | যেমন দেহের মধ্যে প্রাণ, ঃপ্রাণের মধ্যে করুণা, করুণার মধ্যে 
অশ্রু, তেমনই রমণীর মধ্যে রুল্সিণী। 

কিন্তু এইটুকু সৌন্দধ্য লইয়া! রাধানাথ তৃপ্ত নহেন। সংসারে যে ক্ষুদ্ব-যে. 
আপনার প্রভাববিস্তারে পরাস্মুখ, কয়জন তাহাকে আদর করে? 

তা+ছাঁড়। রাধানাথের উপেক্ষার আর একট! কারণ হিল। তিনি জানিতেন, 
কক্সিণীকে বিবাহ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। যে লতাটা আজন্ম সন্দুখস্থিত 
সহকারকে আশ্রন্ন করিয়। বদ্ধিত হইতেছিল, তাহাকে উতৎপাটিত করিয়া অন্স্থানে 
রোপণ কর! নিতান্ত হৃদয়হীনের কাধ্য হইয়াছে । 

এখানে আমাধ্িগকে একটু গোড়ার কথা বলিতে হইবে । কথাটা অনেক 
দিনের । তখন রুক্মিণী বালিকা । সেই বাঁলিকা বয়সে তাহার একটা সঙ্গী 
ছিল। সঙ্গী বল, প্রণরী বল, স্ুম্বদ বল, একটা সমবয়স্ক বালক তাহার শৈশব- 
জীবনের উপর অনেকটা আধিপত্য বিশ্তার করিয়াছিল। কুক্সিণীর পিতামাত! 
ছিল না; লাগব সন্গীটাও পিহ্মাতৃহীন, পরাশ্রয়ে প্রতিপালিত। অবস্থার 
সাম্যে সহানুভূতি বা ভালবাঁদাটা আরও বাঁড়িয়! যায়। সমাবস্থাপন্ন বানক- 
বালিকারও তাহাই হইয়াছিল। রুক্সিণীর সঙ্গীটা তাহার অপেক্ষা তিন চারি 
বৎসরের, বড় ছিল। | 

তারপর ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে রুল্সিণী, গ্রতিপালিকা' এবং অভিভাবিকা মাতা" 


গঙ্গারাম। ৩৮৩ 


মহীর চেষ্টায় রাঁধানাগের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হইল। বিবাহের পর সে 
স্বামীগৃহে আঁসিল। তদবধি আর সে সেই বাল্য সঙ্গীটির দেখ! পায় নাই। 
কেবল রুক্সিণা নহে, তদবধি গ্রামের লোকেরাও আর তাহার কোন উদ্দেশ পায় 
নাই। সকলেই বলিত, কক্সিণীর জন্তই সে দেশত্যাগী হইয়াছে । 

বিবাহের পর রাধানাথ এ কথাট। শুনিলেন। শুনিয়া একটু অন্তপ্ত 
হইলেন। অন্ুতাপের নহিত রুক্সিণীর ভাপব/সায় সনে জন্মিল, সন্দেহে 
উপেক্ষা আমিল। কিন্তু কুক্সিণীর এখন আর দে কথাই] তত মনে নাই। সে 
প্রথম প্রথম 'এই নিদিষ্ট সঙ্গীটার জন্য গোপনে ছুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল 
ফেলিত বটে, কিন্তু তারপর সে হ্বামীসেবায় মনোনিবেশ করিল । 

রুক্মিণী ভুলিল, কিন্তু রাঁধানাথ ভুলিলেন না। সুতরাং এত চেষ্টাতেও 
রুক্সিণী স্বামীর প্রসন্নতা লা করিতে পাধিল না। 

তা* ইহাতে রুল্সিণী বড় একটা ঢুঃখিত ছিল ন! । সেজানিত,স্বামী দেবতা। 
দেবতা উপভোগের বস্ত নহে, পুজার বস্ত। তাই সে পূজা করিয়াই সন্ত 
থাকিত; আরাধ্য দেবতার চরণে হৃদয়-নিঃস্যত ভক্কিধার! ঢালিয়। দিয়াই সে 
আত্মত্প্তি অনুভব করিত, ভোগের জন্য লালায়িত হইত না। 

তার পর শ্তামা আসিল। রুল্সিণী ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা ঈর্ধ্যান্বিত 
হইল না, বরং সে আপন জ্যোষ্ঠা সহোদরার ন্যায় তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল, 
তাঁহার ছু:খের কথ শুনিয়৷ কীিয়া ফেলিল, আপনার হ্ৃদয়তর। স্নেহ ও 
ভালবাসা দিয়া তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিল। নদী মেন আপনার 
হৃদয়নিহিত স্ুশীতল সলিলরাশি জগতের নিকট বিতরণ করিতে করিতে 
চলিয়! যায়, জগতের নিকট কিছু প্রতিদান চাহে না, রুকাণীও সেইরূপ 
আপনার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা সংসারের উপর ঢাঁলিয়। দিত, কিন্তু 
সংসারের নিকট নিষ্ষে কিহৃই চাহিত না । 

তাই বলিয়া কক্সিণী নির্বোধ ছিল না । দে শীত্রই স্বামীর কলুষিত মনো- 
ভাবট1 জানিতে পারিল; রাধানাথের হদয়ে ঘে শ্রণামার একট] ছায়া পড়িয়াছে, 
শ্যামার জন্য যে তিনি ব্যাকুল, তাহ] বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া একটু ভয় 
পাইল। কিন্তৃমে ভয়ের কথা কাহাকেও বরপতে পারিল না। স্বামীকে 
বলিতে ইচ্ছ! করিল, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। রুক্সিণী বেল ভগবানকে 
আপনার মনের ব্যথ! জানাইল, তাহার নিকট নিরন্তর স্বামীর মর্গল কামনা 
করিতে লাগিল । 


৩৮৪ অস্কুর। 


তার পর সহসা একদিন রার্িকালে শ্যাম! গোপনে চলিয়া গেল। তোমরা 
মনে করিও না যে, ইহাতে রুল্সিণী আনন্দিত হইল। প্রভাতে 
উঠিয়া সে যখন শ্যামাকে দেখিতে পাইল ন1, তখন সেবড় ব্স্ত হইয়! 
পড়িল। তার পর রাধানাথ চারিদিকে লোক পাঠাইয়াও যখন শ্যামার কোন 
সন্ধান পাইলেন না, তখন রুক্সিণী কাদিয়! ফেলিল। কীদিতে কাদিতে শ্যামার 
অনুসন্ধানের জন্য ম্বামীকে ধরিয়া বসিল। যদিও রাধানাথ, তাহার অপেক্ষা 
ব্যাকুল, যর্দিও তখন তাহার চিত্তের স্থিরতা ছিল না, তথাপি তিনি শামার 
জন্য রুক্মিণীর এই কাতরতাঁ, এই ক্রনদন দেখিয়া একটু আশ্চর্যযান্বিত হইলেন। 
তাহার এই উদারতা দেখিয়া! মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই ভাবিলেন, ইহা ভাগ-__ এ ষড়যন্ত্রের মূলে বোধ হয় রুক্সিণীও আছে। 
আপনার সুখের কণ্টক জ্ঞানে রুক্সিণীই তাহাকে দূরীভূত করিয়াছে। রুক্সিীর 
ধর চক্ষুজলের অন্তরালে নিশ্চয়ই কপটতা-_আত্মদোষ সঙ্গোপনচেষ্টা প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । রাধানাথ তে। রুক্সিণীকে চিনিতেন না । 

রাধানাথ সমস্ত দিন ঘুরিয়া শ্যামার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার 
কোন সন্ধানই পাইলেন না। অনেক অনুপন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, 
মঞ্জরী কয়েকদিন হইতে শ্যামার নিকট যাতায়াত করিতেছিল। রাঁধানাথ 
ছুটিয়। মঞ্জরীর বাটাতে গেলেন, সেখানে গিয়া! দেখিলেন, বাটার ছার তালাবদ্ধ, 
মঞ্জরী নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাঁধানাথ গৃহে ফিরিলেন। শ্যামার 
পলায়নের জন্ত তিনি মনে মনে ছুই জনকে দায়ী করিলেন; একজন রুদ্রনারায়ণ, 
অপর রুক্সিণী ৷ 

গৃহে আমিতেই রুক্সিণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রুঝ্িণী সমস্ত 
দিন দারুণ উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়াছে । রাধানাথকে দেখিয়। সে ব্যস্ত ভাবে 
শ্যামার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। রাধানাথ রোষকম্পিত কগে বলিলেন,-- 
“আর ছলনায় প্রয়োঙ্গন নাই, আমি সমস্তই বুঝিয়াছি।” 

রুক্সিণী সবিম্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। রাধানাঁথ তীব্রকণ্ঠে 
বলিলেন,_“শোন কুক্সিণি! আমি বহুদিন হইতে জানি, তুমি আমায় 
ভালবান না) জানিলেওনে কথা একদিনও মুখ ফুটিয়া বলি নাই। কিন্ত 
আজি আর না বলিয়। থাকিতে পারিলাম না। আজি তুমি আঁমার সৃহিত 
ষে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে আমি আর তোমার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা 
করি না।” % 


গঙ্গারাম। ৩৮৫ 


 ক্গকিণী ফড়াইয়াছিল, কীপিতে কীপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। 
রুদ্ধকঠে বলিল, “আমি কি করিয়াছি?” : 

রাধানাথ বলিলেন,_“্যাহা মানুষে করিতে পারে নাই, স্ত্রী হইয়৷ তুমি 
তাহাই করিয়াছ। কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই, আমি এখন 
চলিলাম।” 

স্বামীর মুখের উপর সজল দৃষ্টিখানি স্থাপিত করিয়া কল্সিণী বলিল, 
“কোথায় যা'বে ?” 

রাধানাথ বলিলেন,-প্খ্যামার অন্রসন্ধানে। যদি শ্যামাকে পাই, 
তবেই আবার গৃহে ফিরিব, নতুবা এই পর্য্যন্ত 1” 

রাধানাথ আর সেখানে দীড়াইলেন না, উন্মাদের স্তায় ছুটিয়া বহির্ব্বাটীতে 
গেলেন। রুক্সিণী সেইখানে সেই ভাবে বলিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
শুনিল, রাধানাথ অশ্বারোহণে চলিয়া গিয়াছেন। কুসিণী বগিয়া বপিয়। 
ভাবিতে লাগিল_কীাপিল ন1) সংসার যাহাকে এক মুছূর্তে নির্মম পদাাতে 
দুরে নিক্ষেপ করিল, দে কিজনা, কাহার জন্য কাদিবে? কুক্সিণী কীদিল 
না, বসিয়! বসিয়া শুধু ভাবিতে লাগিল। সেশতবার মনে মনে প্রশ্ন করিল, 
"আমার অপরাধ কি?” বিকট ভ্রভঙ্গী করিয়া সংসার উত্তর দিতে লাগিল-_ 
হিং হিঃ হিঃ। কুক্িণী ভ্তপ্তিত শ্দয়ে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল । 
সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে আসিয়! পৃথিবীর আলোক নিবাইয়া দ্িশ। আঁকাঁশে 
নক্ষত্র ফুটিল, কিন্তু রুক্মিণীর হৃদয়ে তো একটা খগ্ভোতও অলিল না! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


আঁনি হরমণির রূপের বর্ণনা! করিতে পারিলাম না। তাহার নেই স্মুদীর্ঘ 
পুষ্ট দেহ্যষ্টি, দেহ্যষ্টির সেই গোলগাল নধর গঠন,-ছুগ্ধপূর্ণ কুস্ত কক্ষে তাহার 
সেই গজরাঁজ বিনিন্দিত মৃদুমন্থর গতি, মন্থর গতির মধ্যে সুস্থুল কটিদেশের দেই 
ঘন আন্দোশন,__তাহার সেই দোঁক্রা'ভর1 গাল, আর গাপভরা হাপি, এ সকলের 
বর্ণনা করিতে আমি একান্ত অক্ষম। সেই শ্যামবরণ! সুষ্থলদেহ। ঘটোধী 
গোঁপ-কন্য! হরমণি যখন ছৃণ্ধপৃণকলস কক্ষে মৃছ্গতিবিবৃত্ত কলেবরের মৌন্দধ্য- 
পসরা লইয়া দোক্তা রপ্রিত অধরের মৃদু হাদি ছড়াইতে ছড়াইতে, স্থগোল তুজ- 
বল্লরীর ঘন আন্দোলনে দর্শকবৃন্দকে সন্তস্ত্র ও চমকিত করিতে করিতে . সোনা- 
পুরের পথ দিয়! চলিক্না যাইত, তখনকার দেই শোভা-হে পাঠকপাঠিকাবৃন্দ! 


৩৮৬ অহুর। 


তখনকার সেই মনোহারিণী পুরুষচিত্তচাঞ্চল্যবিধায়িনী শোভা আমি কিরূপে 
তোমাদিগকে বুঝাইয়। দ্বিব ? আর, সেই অপূর্ব শোভা সনর্শনে তৈলমর্দন নিরত 
বাচম্পতি মহাশয় হইতে বন্ত্রবয়নপ্রবৃত্ত মদন দাসের পর্যাস্ত মাথাটা থে 
কিছুতেই ঠিক থাকিত না, ইহাই ব1 কিরূপে অস্বীকার করিব? 
তাই বলিয়া তোমরা হরমণির চরিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিও না। 
হরমণি গোয়ালার মেয়ে, অল্প বয়সে বিধবা, তাই বলিয়া সে হুশ্চরিত্রা নহে। সে 
কথায় কথায় হাসে, কিন্ক তাহার সে হাসিতে কোন হুষ্ট ভাব নাই। সে গ্রামের 
স্ত্রী পুরুষ অনেকেরই চরিত্রের সংবাদ রাখে, কিন্তু নিজের চরিত্রটাকে কোন দিনই 
কলুষিত হইতে দেয় নাই। সে সতের বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া! অবধি পিতৃগৃহে 
আসিয়া একা বাস করিতেছে । এখন তাহার বয়স প্রায় চল্লিশ। কিন্তু 
এত দিনের মধ্যে কেহই সাহন করিয়া তাহার প্রণয় প্রার্থনায় অগ্রসর হয় নাই। 
কেবল একবার মোহনদাঁস বাবজী তাহাকে বিশুদ্ধ রাধা-প্রেমে দীক্ষিত করিবার 
জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গুরুদক্ষিণার পরিবর্তে সম্মাজ্জনী দ্বার! 
গুরুতর রূপে অভ্যর্থিত হইয়া, শেষে মাতৃসম্বোধন করিয়া, তবে আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন। তদবধি আর কেহই এই অসমসাহসিক কার্যে অগ্রসর হয় 
ই। সকলেই সভয় দৃষ্টিতে এই বিধবা গোপকন্যার সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিত । 
হরমণির কাজ অনেক । তন্মধ্যে প্রথম কাজ, গ্রামের বাড়ী বাড়ী নির্জল 
গবারমের সহিত নুতন নূতন খাঁটী সংবাদ যোগান। স্বগ্রামে বা পার্বন্তী 
গ্রাম সমূহে কখন কি ঘটয়াছে, তাহার সংবাদ সর্াগ্রে হরমণির কাণে আসিত 


এবং ভাহা বিশি্ই অলঙ্ক রযুক্ত হইয়া তাহার দ্বারা গ্রামের সর্বত্র প্রচারিত হইত। 
তখন যর্দি দেশে সংবাদ পত্রের প্রচলন থাকিত, তবে অনেক সংবাদপত্র 


সম্পাদক তাহাকে বিশেষ সংবাদদাত। করিয্বা লইতে পারিতেন। 

হরমণির দ্বিতীয় কাজ, কাহার কি অভাব তাহার অন্ুসন্ধান। প্রথম 
কাঁজটার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এই দ্বিতীয় কাজটা ও চলিত। কাহাঁকেও একসের 
চাউল, কাহাকেও একট! পয়সা, কাহাকেও ছুই পণ কড়ি, কাহাকেও বা 
মুখের একটু আশ্বাস দিয়! সে এই কাজটা শেষ করিত। তাছাড়া দেনার 
দায়ে কাহারও ঘটা বাটা, গরু বাছুর বিক্রয় হইবার উপক্রম হইলে, কেহ 
কন্যাদায়ে পড়িলে, কোন ব্রাক্ষণস্তানের উপনয়নে অর্থাভাব ঘটিলে হরমণি 
তাহাদিগকে গোঁপনে সাক্ষাৎ করিতে বলিত। গোপনে গোঁপনেই খাতকের 
দেনা পরিশোধের উপাঁয় হুইয়! যাইত, কন্যাদায়গ্রস্ত, মাতৃপিতৃদায় গ্রস্ত ব্যক্তি, 


 শীঙ্গারাম। ৩৮৭ 


দায় হইতে উদ্ধার হইত, ব্রাক্ষণের উপনয়ন হইয়া যাইত। কোথা হইতে কি 
হইত, তাহ! বড় একটা কেহ জানিতে পারিত না । কেবল যে সাহায্য পাইত, 
সে-ই তাহা জানিত, আর ছুই হাত তুলিয়া! হরমণিকে আশীর্বাদ করিত। 
লোকে বলিত হরমণির অঙ্জেক টাক! আছে। কিন্তু হরমণি সে কথা 
স্বীকার করিত ন|। 

ইহ ছাড়া কাহারও ছেলের স্দি হইলে এক মুঠা বির্মি শাঁক, নজর দোষ 
হইলে একটু জলপড়া, কাহারও মাথা! গরম হইলে, হিমসাগরের পাঁতা, পেট 
গরম হইলে একটু ঘোল প্রভৃতি যোগানও হরমণির একট! কাজের মধ্যে ছিল। 

হরমণি প্রভাতে শিব, হুর্গা, কালী, ষগ্ঠী, মনসা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবদেবী- 
গণের নামোচ্চারণ না করিয়া শধ্যাত্াাগ করিত না। তুলদীগাছে জল না 
দিয়া জল খাইত না। সন্ধ্যাকালে একশত আঁট বার হরিনাম জপ না করিয়া 
অন্য কাজে হাত দিত না। ৃ 

হরমণির বাড়ী খানি ছোট ) চারিদিকে মাটীর প্রাচীর দিয়া ঘেরা । বাড়ীর 
ভিতর ছুই খানি মাঁটার ঘর । তাহার একখানি শয়ন গৃহ, অপর খানি দধি, 
দগ্ধ গ্রভৃতি পঞ্চগব্যের আধার | সেই গৃহের দাঁবাতেই রদ্ধন কার্য ও হইয়া 
থাকে । শয়ন গৃহের ভিত্তিগাত্রে থড়ি মাটা দ্বারা নানাবিধ লতাপাতা, পনের 
ঝাড়, লক্ষ্মীর চরণ চিহ্ন, পেচক, প্রভৃতি অঙ্কিত। তকৃতকে বড় উঠান। 
উঠানের একপাঁশে খানিকট। জায়গায় নটে শাক, কয়েক ঝাঁড় বির্মি, শ্বেত- 
পুণ্যা শাক। আর একপাশে একটী তুলসী গাছ; তাহার গোড়াট! ইট দিয়া 
বাধান। তাহারই পাশে ছুইট! বেগুন গাছ, একটা নাগদোন। গাছ, একটা 
সদ্ধ্যামণি ফুলের গাছ। বাড়ীর বাহিরে গোয়াল ঘর। গোয়ালে ছুইটা স্ব 
পুষ্ট গাভী, তিনটা বৎন। বাড়ীর সম্মুখে একট! বড় বকুল গাছ । 


ক্রমশঃ। 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 





গান। 
পুরবী মিশ্র-_যৎ। 
মোছ:মা মোছ$মা নয়ন আসার ! 
পুরব গগনে উঠিছে রবি--সোণার বরণ আশার ছবি-_ 
হুঃখ, ভয়, লাজ, হরে যাবে সবই-_ 
বিমল দীপ্ত কিরণে তার । 


তুমি মা অনাথ! চির পরাধীন। 
চির বিষাদিনী দীন। হীনা ক্ষীণ! 
নির আভরণা মলিনবসন। 
(তোর ) নয়নে বহি'ছে সদ! অশ্রধার । 
দলিত দ্বণিত তোনার সন্তান, 
নাহিক তাদের দাড়াবার স্থান__ 
নিজ দেশে তার! বিদেশী-সমান 
বহে সদা শিরে পর-পদ ভার । 


( তাই ) মোহের স্বপন ত্যজি বুঝি তার) 
মায়ের আহ্বানে আজি মাতোয়ার।, 
মায়ের সম্মান রাখিতে তাহার! 

দেহ প্রাণ মন করিছে সার। 


(মাতঃ !) অমৃতমন্ত্র তোমারি বচন, 
তব নামে জড় হয় সচেতন, 
তাই আজি মাগে। “নুতন জীবন" 

হৃদয়ে সবার হয়েছে সঞ্চার। 


শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | 





মতি চিতিউ 





অঙ্কুল। 


বীজাদস্কুরনিষ্পত্তিরককুরাদ ক্ষসম্তবঃ | 
ফল প্রদোভবেছক্ষইথমাশাক্রমোমতঃ ॥ 





পাচ সপ পপ পপ সস 





৭৮০ বশ পা লী জপ পা পপ পাস 


২য় বর্ষ।..] অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ । [ ১১শ সংখা 
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খাল্ফায়ে রাশেদীন । 


হজরত মোহাঁন্মদের স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিলে খলিফা” পদ লইয়া মক্কা ও 
মদদিনা-বাসীদের মধ্যে মহা-বিপ্রবের সুচনা! হইয়াছিল। হজরতের প্রতিনিধি 
রূপে বৈরীবিষ্ল,ত দেশে কে মুষ্টিমেয় মৌদলমানদের বুক বল হইয়া দীড়াইবে,কে 
প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির যোগা, এবম্িধ চিন্তা, সকলকে বিষম সমগ্তা-জালে বাঁধিয়া 
ছিল। তাহাতে সর্বত্র বেশ একটু উদ্বেগেরও সঞ্চার হুইয়াছিল। যুদি হজরত 
মৃত্যুকালে কাহাকেও “খলিফ” নির্বাচন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে, 
মৌসলমানদের মধ্যে আক্মদ্রোহিতার বীজ অন্কুরিত হইবার সন্ভাবনা থাকিত না। 
কোঁন কোন এ্রতিহামিক তাহা! হজরতের ধর্ম বন্ধু ( আদ্হাব ) দের ভ্রান্তির 
ফল বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। যে সময় হজরতের ন্ুুপবিত্র শবদেহ খিগ্ভমান্‌ 
শত শত নরনারীর অশ্ররাশি উপহার গ্রাপ্ত হইতেছিল, সেই দুঃসময়ে সাফিকা 
নায়ী উপনগরীতে আন্সারগণ সমবেত হইয়! সায়াদ-বেন্‌-আবাদাকে "খলিফা 
নির্ববাচনের জন্য মন্ত্রণা করিতেছিলেন। মহাজ্েরীনগণ তদ্‌ ্াস্ত অবগত হইয়া 
-হজ্জরতের অস্ত্ে্টিক্রিয়া বন্ধ করত অব্যাজে সফিকা যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে 
তাহারা সফিকায় উপনীত হইলেন এবং বিবদমান আন্সারদিগকে বিপুল 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া খলিফা নির্বাচন সন্ধে তাহাদের শোচনীয় প্রতিবাদ 
উত্থাপিত করিলেন। তচ্ছ,বণে আন্সারগণ সমস্বরে বণিয়া উঠিলেন, "হজরত 


৩৯০ ৃ অন্কুর। | 


মন্ধ। হইতে " মদিনায় পলায়ন (হেজর২) করিয়া আসিলে আমরা! তাঁহাকে 
আশ্রয় দিয়'ছিলীম, মকার পরাক্রান্ত কাফেরদের নির্দয় হস্ত-হইতে তীহাকে 
রক্ষা করিতে কতশত জীবন ব্যয় করিয়াছিলাম, প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষের 
উপর তাহার শব-স্থাপনের শোঁক-কুটার দেদদীপ্যমান থাঁকিবে। সুখে ছংখে 
সকল সময়ে আমরা তাহার কার্ধো যোগ দিয়াছি, তীহার সাধের “আন্সার" 
নামে আমরা জগতে পরিচিত হইয়াছি + ষথার্থতঃ, আমরাই তাহার প্রতিনিধিত্ব 
প্রাপ্তির যে'গ্য ।” তাহাদের মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাঁইতে মহাজেবীনগণ 
বলিয়া উঠিলেন, "আমরাও শ্বখে ছুংখে সর্ব কনে তাহার নিকট ঘনিষ্ট ভাবে 
আবদ্ধ ছিলাম। পার্থিব সুখোন্নন্তঠা ও আত্মীয়তার বিনোদ বঙ্গন চরণ-পলিত 
করতঃ তাহার পলায়ন ব্যাপারে সাহচর্ধা করিয়া আমর] “মহাজেেরীন” ন।মে 
কীন্তিত হুইয়াছি ; একই বংশে ও একই শোগিতে তাহার ও আমাদের জন্ম ; 
তাহার জন্য আমর! কাফেদেপ্ নিকট জীননের বহুভাগ অবিশরিত ভাবে যত 
দুর্বিসহ নিধ্যাতন ভোগ করিয়াছি, তত্ব যন্তরণ আর কেহ ভোগ করে নাই। 
স্ায়তঃ আমাদের »ধ্োই খলিফা নির্বাচিত হওয়া উচিত।* এইরূপে উভয় 
পক্ষে বছু সময় ধরিয়া বাদ-বিঘংবাদ চলিতে লাগিল, কিন্তু ক্রমান্নয়ে তাহ! 
আত্ম বিগ্রহের আকারে পরিণত হইয়া উঠিতে লাগিল। তৎকালে মান্ব। 
আবুবকর দিদ্দিক (রাঃ) অত্যন্ত বিবেচনা! সহকারে সর্ধসমক্ষে হজরতের 
একটা গ্রনিদ্ধ বাকা আবুন্তি করিলেন এবং প্রিয়ভাষ দ্বারা মক্লকে তত্বাক্য 
গ্রুতিপালক্লের উপদেশ দিলেন। তাহাতেই নকলে বুঝিলেন, কোরেশ বংশের 
জন্তই হজরত খলিফ|-পদ নির্দিই করিয়া গিয়াছেন। অগত্যা উত্তেজিত 
র্মগ্রাণ আন্সার :$ মহাজ্বেবীনগণ তুষীন্তাবে অবস্থিতি করিরা তাহাতে 
আশ্র্ধযরূপে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । 

কিন্তু অগ্রীতিভাাবাপগ্ন আন্সারগণ সমমতাবলম্বী হইলেও বিমনায়মাঁন 
মহাজেরীন-মগুলীর মধ্যে কে অত্যুন্নত খলিফা -প্দ-প্রতিষ্টাভাজন - হইবেন, 
তাহাই লইঘ্বা আবার পরস্পরের মধ্যে মনোবাদ ও অনৈক্য সংঘটনের লক্ষণ|বলী 
'্রকাশিত হইতে লাগিল। এক দিকের আগুন নির্বাপিত হইলেও অপর দিক্‌ 
হইতে সর্ববত্রব্যাগী আগুন জলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। সকলেই. 
স্বার্থের কুহকে স্ব স্ব শুভানুধ্যানে অন্ধপ্রায় হইয়া পড়িলেন। আত্মবিরোধিতার 
অবসান হুইপ্নাও হইতে পারিল না। তন্বষ্টে অপরিমীম হৃদয়-বল-সম্পন্ন মহাস্থা 
'তমর ফারুক (রাঃ) কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সহসা মবেগে সৌমা দর্শন 
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শি্দিকের নিকটস্থ হইলেন এবং সুম্ননবস্াহ্ছারে তাহার কর ধারণ করিয়া 
তাহার অধীনতা। ( বয়েং) ত্বীকার করিলেন। এত বাদান্থবাদের মধ্যে হঠাৎ 
পলিতকেশ গিদ্দিকই এস্লামের - গৌরবপদবীতে ভূষিত হইলেন!" “সমাগত 
জন-মগ্ুলী এইরূপ কৌতুলজনক ₹1৩ দেখিয়া! একেবারে চিত্রার্পিতের 
টায় হইয়৷ গেলেন ! কেহ আর অতুণনার *ুণ/-০৪জোদ্দীপ্ত ফারুকের গ্রতিকুলে 
কিছু বলিতে পারগ হইলেন না, ্কলেই সৌজন্তের বশবর্তী ইইয়া বিনা 
আপত্তিতে তাহার পরিগৃহীত গন্থার চলিলেন। তখন আজিম খলিফার সার্ক- 
ভৌমিক প্রীতি লাভের আর কোনও প্রত্যুহ থাকিলনা। উদ্রিক্তবীধ্য 
ওমরের (রাঃ) ন্যায় মহামনদ্বী, এইরূপ খাধীন হৃদয়ের পরিচয় না দিলে এই 
ভীষন আত্মদোছিতা। মুকুলে বিনষ্ট হইত না) এবং হঞ্ত তাহাতে মোমলমান 
জাতির নাঁম জগতের.ইতিহাদের কোনও একটা পুঠীয়ও স্তান পাইত না। 
উদ্বেগ একরূপ দূর হইল ধটে, কিন্তু অনেকে অনেক প্রকার কথা তুলিতে 
লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, “হজরতের পিতৃব্য মহাম্মা আব্বাস বেন্‌ 
আব্দল মতলব ও পিহৃ*য পুত্র মহান্্রা আলি-বেন-আবিতালেব বিদ্যমান থাকিতে 
রাঁজ্য-পালন-ভার ভিন্ন ব্যক্তিকে সমর্পিত হইল কেন ?” কেহ বলিতে লাগিল 
“হাশেম বংশে হজরত গোহান্মৰ ( দং ) অবতীর্ণ হওয়ায় হাশেম-বংশ আরবের 
মধ্যে গৌরবোজ্জন হইয়াছে) তন্ধংশের অবদানন| করা উচিত হয় নাই।” 
এইরূপে তুমুল বাগ্িতগ1 চলিতে লাগিল; কিন্তু আম্হার-বুন্দের ধন্মার্থ বচন- 
পরম্পর! শ্রবণে নির্বিবাঁদে নকল গোপ মিটিয়া গেল এবং সকলের ক্বোধোছেল 
হৃদয় -সমুদ্র সংক্ষু হইয়| পড়িল। সকলেই বুঝিলেন, মহাজেরীন ও হাশেষ 
বংশীয় মহাস্মা ওমর (রা? ), ওপ্‌সান (রাঃ ), তাল্হা (রাঃ ও জাবের (রাঃ) 
প্রহৃতি আস্হাবদের মধো সব্ব প্রথমে হজরত আবুব্কুর সিদ্দিক (রাঃ) 
এস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হ়েন বলিয়া “শরেথ' আখ" লাভ করিয়াছিলেন । তিনি 
হজরতের উদ্ধলোক সমুহ পরি বর্ণের কথা, সব্বাগ্ে বিশ্বাম করিয়] “পিদ্বিকঃ 
খেতানে সমসন্তৃত হইবাছিলেন। অপি হজরত পীড়িত ' হইলে তিনিই 
নমাজের জন্য ততৎপদে “এমাম* হইতেন। সঞ্লের মধো বয়সে, সম্মানে ও 
জ্ঞানগৌরবে তিনিই সব্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) সুতরাং ন্যায়তঃ খলিফ| পদ তাহাঁরই 
গ্রাপ্য। প্রসগগক্রমে দীর্ঘপনী ওমর (রাঃ) এরূপ বলিলেন যে, “খলিফা-পদ্ব 
বংশ গৌরবাতিমানিতার অশ্ুকুঁলে তিটিবে ন 7 তাহা! চিরদিন জ্ঞান গৌরব- 
শালীরই আয়ন্ত থাকিবে । আপনাদের কি শ্মরণ নাই, হার্ব-বেন-ওন্সিয়াকে 
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্‌ এক সময় আবামাস্ফ বংশীয্বের! জান-মরঘ্যাদার জন্য আপনাদের নেহৃ প্রধান 
করিয়াছিলেন ?* 

তৎকাঁলে নবনির্বাচিত খলিফা! সেই ইঞ্টজন সমাকীর্ণ প্রান্তরে বাঞ্পপুরিত 
কণ্ঠে' বলিলেন,--প্হে মোসলমানগণ, আমি আপনাদের খলিফ। নির্বাচিত 
হইয়াছি। অবশ্য আমি আপনাদের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ, এরূপ মনে 
করি না। আপনার! আমার প্রতি সংকার্ধো সহাঁয় হইবেন এবং কখন অন্যায় 
কার্য করিলে আপনারা আমার ভ্রম নিরদন করিয়। দিবেন। নিশ্চয় সত্যের 
-জয় হইবে, মিথ্যা টিকিতে পারিবে না। আমি আপনাদের সম্মান প্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তিদের দাবী দাওয়া! পূর্ণ ন৷ 'করিয়! তাহাদের দৌর্ধল্য বাড়াইৰ ন! এবং 
হীনাবস্থাদের ন্যাধ্য অধিকার লাভে বঞ্চিত করিয়! আমার বিরুদ্ধে উখিত হইতে 
দিব না। সকলকে সমান দেখিব। আপনারা জাতীয় স্বত্ব ও ধর্ম জীবন 
রক্ষার্থে চেষ্ট1 ( জেহাদ ) করিতে। বিমুখ হইবেন না, যে জাতি ইহাতে ক্ৃতকাম 
হইতে পারে না, পরমেশ্বর তাহার্দিগকে ধিপদ সাগরে নিক্ষেপ করিয়! থাকেন। 
আমি যাবংকাল এসলামের অন্ুমরণ করিব, আপনারাও তাবৎকাঁল আমার 
আন্নগত্য স্বীকার কগিবেন। দৈব-ছুর্নিমিতে যদি আমি তত পথ হইতে কিছ্যুত হই, 
আপনারাও আমাকে পরিত্যাগ করিবেন।” তাহার স্ুক্ঠে এই সমুদায় 
মহদ্বাক্য সমুচ্চারিত হইলে সকলে তীহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন 
করিলেন। সকলের মুখমণ্ুলে পুর্ণশশধর-ছ্যুতি ফুটিয়া উঠিল, নয়ন দিয়া 
হ্ষ-বিষাদ-সম্ভৃত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তখন সকলে মদিনাভিমুখে 
প্রত্যাগমন করিলেন এবং শোক-সংক্ুধ চিত্তে হজরতের চরম-সৎকার সম্পাদন 
করিলেন। ছুই তিন দিন পধ্যস্ত হজরতের শবদেহের সৎকার করিবার সুযোগ 
ঘটে নাই। ইহাতেই পাঠক খলিফ! নির্বাচন ব্যাপারের ভীষণত্ব উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। 

অতঃপর নবীন খণিফ! স্থধার্মিক অমাত্যগণ্ণে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্তবাকর্ধে 
মনোনিয়োগ করিলেন। কিরূপে মাঁনবজগতের গতি পরিবারকে «এসলাম' 
ত্রিদিব-সৌভাগ্য প্রদ্ধান করিতে পারিবে, নরো্তমগৰ তদ্ধিষয় চিন্তনে সমাবিষ্ট 
হুইলেন। সকলেই আয্ম-কর্ম-রত, এমত সময়ে কতিপয় গৃহশক্র অদ্ভুত কুটিল 
স্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ত করিল। কেহ আপনাকে “পীর” বলিয়৷ 
রটন। করিতে লাগিল; কেহ আপনাকে এখলিফা' বলিয়! কীর্তন করিল? 
কেহবা এককালে যুদ্ধঘোষণ! করিয়া বদিল। যে কপটেরা মোনলমানছইয়াও 
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হজরত্ডের সঙ্গে উপাদন! কালে বাহুমূল-নিয়ে পু্তলিক! রাখিতে সন্কৌচ বোধ 
করিত না, তাহাদের দ্বার! কিন! সম্ভবে? প্রতিদম্দীদের মধ্যে আসাদবংশীয় 
তালিহা-বেন-খালেদ,তমীমবংশীয় সুজ! ও এমামাবাদী হানিফ গোষ্ঠির সোলেমা 
গ্রভৃতি বিক্রম হুর্দীস্ত বীরেশ কুল ধনে জনে সমধিক বলশীলী ছিল। তাহারা 
রাজ্যলাভবাঁদনায় কুটযুদ্ধনিপুণ বেদৃইনদিগকে বশীভূত করিয়া! মহা অনর্থ 
ঘটাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহার] জাকাং ( একবিধ সাহায্য ) দেওয়া 
বন্ধ করিল এবং সর্বত্র এরূপ প্রচার করিল যে, “জাকাৎ, বর্বরতা -যুগেরই 
উপযুক্ত ছিল, বর্তমান কালের জন্য নহে» 

শুদ্ধ “জাকাত, দেওয়া বন্ধ করিয়াই ছুরাস্মারা ক্ষান্ত হইল না) উততরোতর 
তাহাদের পাপ বুদ্ধি উন্মেধিত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে তাহারা মহা বিক্রমে 
মদিনা আক্রমণে অগ্রপর হইল। তখন খলিফ। প্রবর বৈরিতেজোহ- 
পহারী বীর শ্রে্ঠ খালেফ বেন্-অলীদদ আক্রমা-বেনআবু জেহেল 

ও ওমর-বেন্-আসের তত্বাবধানে একাদশ দল বিপক্ষ-দলনক্ষম সৈন্য 
দিয়া রণ-রঙ্গে (প্ররণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা শত্রু দলন করিয়। 
মোনূলেম সাম্রাজ্য শক্র-তয়-বঙ্জিতি ও উচ্ছঙ্খলতা-বিহীন করিলেন । 
কাফেরেরা এককালে লগুভপ্ু হইয়া গেল। অতঃপর খলিফা সেই পর-বল- 
গ্রমাথী সৈন্য দলকে ভ্রয়োদশ হিজরিতে এ্লাম প্রচারোদেস্তে সিরিয়া ও 
এরাক প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। এরমুক নামক স্থানে ছ্ষটাস্বা কাফেরদের 
সহিত মোদ্লেম বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কিন্তু সহস! খলিফার 
গ্রাণপুরুষ দেব-লোক-বাসী হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হইল ও সৈন্য-সমূহও মদিনার 
দিকে যাত্র! করিলেন । 

. এদিকে মহাত্মা আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) মৃত্যুকালে মহাত্মা ওমর 
ফারুক (রাঃ) কে খলিফা-পদে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন; এস্লামের 
গৌরন-মুকুট তাহারই শিরে অর্পিত হইয়াছে । মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) 
ভূতপূর্ব খলিফার পদান্ুসরণ করিয়া অমিত বিক্রমে মোস্লেম জগৎ শাসন 
করিয়াছিলেন । তিনি ২৪ হিজরির প্রারস্তকালে তন্থত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে 
তিনি মহাস্ম। ওন্মান গনি (রাঃ) কে খলিকা-পদ অর্পণ করিয়া যান। 
কম্ধবীর গনি (রাঃ) কয়েক বর্ষ শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হুন। তীহার মৃত্যুকালে মহাত্মা আলি মোর্ভাজান (রাঃ) খলিফ! নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। ধর্মোতিহাসে উপরি উক্ত চারিজন খলিফ! 'খোল্ফায়ে রাশেদীন, 


0 . ভাঙ্কুর। 


নামে অনি হইয়াছেন তাহাদের শাগনকালের সমষ্ট ধ্িখ বসর মাঁর। 
এই ধিশ বর্ষের মধ্যে মরকে! হইতে ইউফ্রেটীজ নদীর 'উত্তর ধার দিয়! খোরাষাণ 
পথ্যন্ত এস্লাম সম্প্রসাতি হইয়াছিল। ইহাতে খোল্ফায়ে রাঁশেদীনের 
অপরিমেয় কৃতি বলের পরিচয় প্রাপ্ত হগয়াযায়। *খোলফায়ে রাপেদীন' 
গণ নিরুপম গুণনিধান ও দিব্য লক্ষণযুক্ত ছিলেন। তাহাদের পাসননীতি 
স্বর নিম্মলতা পেচন করিয়া ছিল। ফলতঃ বিচিত্র-কর্মা খোলফায়ে 
রাশেদীন দিগের জাতীয় গত্ব ও ধর জীবন রক্ষণের অব্যাহত চেষ্টাই তরানীসতন 
মোনলমান জাতির অতু্খতির মূল। 


সেখ আহাম্মদ ধোবাহান। 





ভালবাসা 


তার্নবাসা, সংসারে বড়ই মধুর ঞ্রিনিষ। মানব হৃদয়ে ভগবান যত গুলি বৃত্তি 
দিয়াছেন, তাহার, মব্যে ভাগবাদ৷ একটা শ্রেঃ বৃত্তি। ভারবাদা এই পার্থিব 
সংসারকে স্বর্গের নন্দনে পরিশত করে। ভালবানায় এ সংপার স্বর্ম তুলা হয়। 
ভালবাস কথাটা বড় মধুর । কিন্তু, এ সংসারে ভালবাদিতে জানে কয়জন ? 

ভালবাস! মুখের কথ! নহে, হৃদয়ের কথ|। নতুব! প্রাণের ব্যবসায়ে, প্রাণের 
ব্যাপারে, ভালবানার নোকানদারী অনেকেই করিয়া থাকেন; লাভ বা অলাভটা 
আনৃষ্ট দাপেক্ষ। কিন্ত আমি এভালবাদার পক্ষপাতী নই,এ বেচাকেনার কথা বলা 
আমার উদ্দেশাও নয়। আমার মতে, যদ্দি ভালবাদিতে চাঁও, ভালবানার অতল 
সাগরে একেবারে মগ্ন হও। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিসঞ্জন দাও । ধাহাকে ভালবাস 
তাঁহাকে আন্মেতসর্স কর, ষ্তাহার জন্য আজ্মবলি দাও। আমিত্বের পোপ 
কর. প্রকৃত ভালবাস! হইবে । ভালবাপার বিনিময় চাহিও না । ভালবাসার 
প্রতিদান আকাজ্ষা করিও না। ভালবাসার কামনা রাখিও না। যে 
ভালবাসা নিক্ষাম নিশ্বার্থ সেই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাস! । চোখের 
ভালবাস! বা মুখের ভালবাসা স্বার্থের প্রতিদান মাত্র। যে ভালবাসায় নিজের 
অস্তিত্ব লোপ হয়, ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়, সেই ভাপবাদাই প্রকৃত ভালবাস! |: 

বিব্মগ্গল ঠাকুর এই ভালবাসার সাধক ছিলেন৷ ব্রজগোপিকাগণ 


ভলবাস। । ৩৯৫. 


এই নিঞ্চাম ভান্ববাপার শ্যামম্থন্রের চরণে প্রেমনিগড় পরইয়াছিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই ভালবাসায় উদ্মন্ত হইয়াছিলেন। 

যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, বারম্বার তাঁহাকে ডাকিতে ভালবাসেন,বারম্বার 
তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ভাঁগবাসেন, তাহার ধ্যান করিতে ভালবাসেন, 
তাহার পুঁজা-অর্চনা-বন্দনা করিতে ভালবাসেন, তাহার সেব। করিঠে ভালবাসেন, 
তিনি ভক্ত হইঠে পারেন; কিন্তু প্রকৃত ভক্ত-হদয় তাহার প্রতিদান 'মাকাজ্ষা 
করেনা। সাধকের নিচট অন্তরে বাহে ,সর্বদাই তিনি জাগ্রত। ভগবানই 
সব। পিতা মাতা ভাই বন্ধু ধন জন সম্পদ, সকলই ভিনি। সাধক তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত। প্রেম ভক্তি ভালণাসা অন্ররাগ সকলই ত্তাহাকে 
দিয়া পরিতৃশ্ত। তখন সাধকের মনে বিশ্বগনীন ভাপবাঁগা আসিয়া পড়ে; 
ভক্ত দেখে ঈশ্বর বিশ্বময়, বিশ্বের সকল জী বই ঈশ্বর বিরাজিত, তবে এই বিশ্বের 
সেবা করি । বিশ্বের সেবা করিলেই বিশ্বদয়ের নেব! করা হয়, এই ভাব যখন 
ভক্তের মনে উদয় হয়, তখন সর্বজনীন ভালবাসা, সর্বজনীন প্রেম. স্বতঃই 
উপস্থিত হয়। তখন, ভক্ত, ভগবতপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভগরানের 
চক্ষে শুচি অস্তুচি নাই। ক্ষুপ্র মহৎ নাই, ভেদাভেদ৭ নাই। (সর্ববভূতময় . 
ব্রহ্ম) ভগবান সর্ধভূতেই অবস্থান করিতেছেন । জন্ডে আছেন, চেনে আছেন, 
কীট-পতর্গে আছেন, তরু-গুল্সে আছেন । তাই, সাধকের চক্ষে ভেদাভেদ 
নাই, ভেদের ধর্মনাই। ভগবান অসীম হইয়া ভক্কের নিকট সপীম রূপে 
পরিণত | তাই “কর্তাভজ।'দের গানে আছে-_' মানুষ ধর্তে গেলে মর্ধে হয় ) 

প্রীগৌরাঙ্গের বিশ্বজনীন ভালবাঁপায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল । গৌর, প্রেমের 
জন্য গৃহ সংসার, পুত্র পরিবার, ধনজনে জলাঞ্চলী দিয়া, কৃষ্ণ প্রেমে 
ডুবিয়। যাইতেন। গৌবাঙ্গের ভালবাসায় তন্ময় হইত। হৃদয়ে ভাবের 
প্রবাহ ছুটিত। তাই, গৌর-প্রেমের তুলনা ছিলনা । গোপীক্জনবল্লভ শ্রীকুষ্ঃ 
শুধু গোপীকাদিগের কান্ত ছিলেন না। তিনি তাহাদের সখা স্বামী পুর পিতা 
সকলই ছিলেন। তাহাদের ভালবানা অপার্থিব ছিল। তাহারা 
কষ্ণময়জগৎ নেখিতেন। পতির ভালবাস!, পুরের ভালবাসা, পিতামাতার | 
ভালবাসা! সকলই কুষ্ণময় হইয়াছিল । এ ভালবাপার গতি ছিল অনন্তের 
দিকে, লক্ষ্য ছিল অনস্তের পথে । | 
: আমরা,মংসারে ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনেই আবদ্ধ। ভালবাসার বলেই বলীয়ান । 
আমাদের হৃদয় পারিবারিক প্রেমের বা ভালবাদার আকর্ষণেই দৃঢ় আবদ্ধ। 


৩৯৬. অসুর । 
সংসারে শত সহত্র তরঙ্গ তুফান ঝটিকা বঞ্ধীঘাতে আমাদের ভালব(সাই 
সজীব রাখির়াছে। মুখে ছঃখে সম্পদে বিপদে ভালবাসাই আমাদের সঞ্জীবনী 
মন্ত্র; আমরা যখন সংসারের নান৷ যন্ত্রণায় কাতর হই, তখন পিতামাতার ম্নেহময় 
ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লই। তাহাদের বাৎসল্য ও ভালবাসার হৃদয় শান্ত হয়। 
নিদারুণ শোকের কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া আবার পতি পুত্রের ভালবাসায় 
সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করি। ভালবাদার মোহে মত্ত নয় কে, ভালবাসার কুহকে 
আত্মহারা বানয় কে? 

ভালবাসাই আমাদের মন্ুযাত্ব শিখান ৷ ভালবাস! হইতেই আমরা সর্বজনীন 
প্রেন লাত করিতে পারি। ভালবাস! মামার হৃদয়ের প্রদারতা বৃদ্ধি করিয়া 
দের। তাই, পিতা মাত। ভাই বন্ধু স্বানা'পুর মাত্বীয় প্রতিবেশী সকলকেই 
ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া.থাঁকি। তাই বলি-_নিস্বার্থ ভালবাসিয়৷ ভালবাসায় 
তন্ময় হও। আমিত্বের লোপ কর, ভেদের ধর্ম ভূলিয়। যাও, তবে সেই 
বিশ্বজনীন ভালবাসা লাভ করিয়া! জগতকে ভালবাঁদিতে শিখিবে ৷ তবে 
জগৎপুতির চরগলাভ হইবে ।* এ, 


“নীতি কবিতা” রচয়িত্রী শ্রীমতী রত্বমাল! দেবী । 





রত্বমালা। 


(১০১) 
লক্ষমীর্বসতি বাণিজ্যে তদদ্ধং কষিকন্ধণি | 
তদরদ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥ 

ভাবার্ঘ-_-বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস--বহু অর্থ হয়। 
_ তা'র অর্ধ কৃষিকাধ্যে লাভ সুনিশ্চয় 
কৃষির অর্ধেক লাত ভূপাঁল সেবায় । . 
অর্থের সঞ্চয় কভূ ন! হয় ভিক্ষায়। 





_ * প্রধন্ধটার।বিধয় যেরপ গভীর ও গুরুতর,সে হিসাবে এ প্রবদ্ধে প্রেম-সন্বদ্দে বৎসাম(নাই 
ধর্িত হইয়াছে ।--সহঃ*সম্পাদক । 


রত্মাল! । ৩৯৭ 


0১০২ 9 
অধোঁযাতি ব্রজত্যুচ্চৈন'রঃস্বৈরেব কন্মাভিঃ। 
কৃপদ্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যৈব কাঁরকঃ ॥ 
ভাবার্থ--কর্মম-ফলে, নরে, উর্ধা অধোগামী হয় । 
কার্য-মত হয় ফল জানিবে নিশ্চয় ॥ 
কুপের খনক, যথ! কার্যে, নিম্নগামী | 
প্রাচীর নির্মাণকর্তা হয় উর্ধগাঁমী ॥ 
0১০৩) 
গুভং বাপ্যশুভং কন্ধ্নরফল কাঁলমপেক্ষতে | 
'শরদ্যেব ফলত্যাশু শালিন”স্থরভৌ কচিৎ ॥ 
ভাঁবার্থ__শুভাশুভ কাধ্য.ফল, ফলে উপযুক্ত কালে; 
অসময়ে না ফলে কখন । 


আশু শালিধান্য যথা, শরতে ফলিত হয়; 
বসন্তে না ফলে কদাচন ॥ 
(১০৪ ) 


উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্ধযাণি ন মনোরথৈঃ। 
নহিস্পুস্য দিংহদ্য প্রবিশন্তি মুখে ম্বগাঃ ॥ 
ভাঁবার্থ--উদ্যোগেই সর্বকাধ্য সদা সিদ্ধ হয় । 

কল্পনায় কভু নাহি হয় ফলোদন্ব 

কেশরী নিদ্রায় যবে রহে নিমগন | 

মুখ-মধ্যে মগ তার পশেন। কখন ॥ 

€ ১০৫ ) 
অবস্থানুগত] চেষ্ট! সময়ানুগতা! ক্রিয়া | 


তল্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কম্পন সমাচয়েত ॥ 
ভাঁবার্থ চেষ্টা, অবস্থার অনুযায়িনী নিশ্চয় । 
ক্রিয়া,_সময়ের সত্য অনুগত হয় ॥ 
সতত অবস্থা আর সময় দেখিয়া! । 
সাধিবে বিছ্ত কাঁধ্য মনে বিচারিক! ॥ 


৫৩ 


৩৯৮ | অগুরে। 
| (১১৬ ) 
ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মী । 
ন হিংসাং কুরুতে সাধুনদেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ ॥ 
ভাবার্থ-সস্তানে সম্পাৎ কত ন! দেন জননী । 
দোষ পরিগ্রহ কভু করে না ধরণী ॥ 
জীব ছিংস! কখন ন! করে সাধুজন। 
দেবতায় স্যপ্কিনাশ করে না কখন ॥ 


' শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ধোষ, বিদ্যাবিনোদ 


পারি ০৯৬... টপ ভু “চা পা. -.....৬৬.০০০০০০০ 


ত্রদেহ। 
(২) 
আত্ম বিশ্লেষণ করিতে হইলে সকল শস্থাতেই নিজের কর্ম পরীক্ষা করিতে 
হয়। আমাদিগের তিন অবস্থা; জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুগ্ত । তুরীয় অবস্থা এন্লে 
ধর। হইল না, কারণ সে অবস্থায় কর্খ নাই। পূর্বোক্ত তিন অবস্থার কন্ধুই 
পরীক্ষা কর! আবশ্যক । আর, এ কর্ম সকলের মধ্যে কোন্‌ গুলি জ্ঞানগোচরে 
এবং কোন্‌ গুলি অজ্ঞাতসারে হয়; এবং কোন্‌ গুলিই বা জ্ঞানের বিরুদ্ধে 
নিশ্পন্ন হইয়। থাকে, তাহাও বিবেচন। কর! উচিত । 
পুর্বে যে সকল দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহা৷ জাগ্রত এবং অর্দ-জাগ্রত 
অবস্থার। মেস্মেরিক (198871:10) অবস্থা প্রকৃত শ্বপ্লাবগ্তা নহে, এ কারণ 
তাহাকে অর্ধ-জাগ্রত বলিলাম। এক্ষণে গ্রতোক অবস্কার-ই ছই একটী উদা- 
হরণ দিব। তৎপর বিচার করিবার সময় উপস্থিত হইবে । 
জাগ্রত | এই অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন কোষ-চৈতন্ত, অনেক সময়ে আত্মার 
বিরুদ্ধে অথব| অসম্মতিতে কিম্বা অজ্ঞাতে কার্য করার স্টার বোধ হয়। কখন 
বা ডবল জাত্ম! থাকার স্াঈুশ্রতীয়মান হয়। দেহ যন্ত্র সকল ন্মতাবতঃ যে যে 
কর্ম করে, আমর! তাহা অনেক সময় জানিতেই পারি না। পারিলেও আত্মার 
আদেশে সেই সকল কর নিবৃত্ত হয় না। আমি নিষেধ করিলেও হ্ৃংপিও, 
শ্লীহ!, যকৎ ইত্যাদি কর্ম করিবে। আবার আমি আজ্ঞ! দিলেও তাহার! আজ্ঞা- 
মত কর করিবে না। তাহারা ষেন কাহার বশে কর্ণ করিতেছে, আমার 


ত্রিদেহ। ৩৯৯ 


অধীনত! স্বীকার করিতেছে না। তাহার পর কোন কোন পীড়ার কথা ম্মরণ 
করুন। বাতব্যাধি হইলে হস্ত পদ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা লোপ হয়। 
পীড়া হইয়াছে, এই কথ! বণিলে কিছুই বুঝ! হইল না। আত্মা ইচ্ছা করিলেও 
এঁ অবদায় হস্ত প্র সঞ্চালন করিতে পারে না কেন? মগ্তিষ্ধের কেন্ত্রবিশেষ 
বিকৃত হইল, আর হস্ত পদাপির স্নায়ু, পেশি সকল অবশ হইয়। গেল। আহার! 
আমার অবাধ্য হইল। আমি তবে কে? মস্তিফ্কের সেই কেন্দ্র-বিশেষ কি 
আমার আজ্ঞাবহ নছে? উহা ত আমারই দেহ? নাকি? যদি এ পীড়া 
পৈত্রিক হয়, অর্থাৎ বংশানু ক্রমিক হয়,তবে ত আমি কেহই নয়) ইচ্ছা করিলেও 
উহাকে নিবারণ করিবার শক্তি নাই। আমি বলিতে যাহাঁকে বুঝা যায়, 
দেহের উপর তাহার কতটুকু কর্তৃত্ব? 

পড়ার কথা বলিতে একটা উন্মাদের কথা মনে পড়িয়া! গেল। উহার 
বিশ্বাস ছিল যে, মে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী । দে অনেকের নিকট দরখাস্ত 
লেখাইতে আদিত। তাহার কল্লিত পত্তীর কিছু টাকা, পাবনার কালেক্টরীর 
ধনাগারে আছে । কিন্তু একটা দুষ্ট ভৃত্য তাহার সেই টাকা চাহিলেও দেয় না, 
কি করিল তাহার নিকাশও দেয় না। বলা বাহুলা, এ ভূত্যটী পাবনার কালে- 
ক্র সাহেব । এক্ষণে দেখিতে হুইবে যে, প্র ব্যক্তি যদিও মহারাণীর স্বামী 
বলিয়। আপনাকে জানিত, তথাপি সে যে গবর্ণমেন্টের প্রজা ইহা ভুলে নাইঃ 
কারণ সে কালের সাহেবের নিকটেই দরখাস্ত করিতে চাহিত। সে গপ্রজ। ও 
প্রত, এই.ছুই ভাবে আপনাকে জানিত। ইহার কি ডবল আত্মা ছিল? ইহার 
আত্ম! কি ছুই? না, ইহার বাক্তিত্ব ছুইটা? এস প্রজা ভাবেব সহিত গ্রভূ- 
ভাব মিলাইল কেমন করিয়। ? ক 

এমন অনেক সময় দেখ! যাঁয় যে, কোন একটী বিষয় নানারপ চিগ্তা 
করিয়াও ম্মরণ করিতে পারিতেছি না, কিনব! বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছি না। 
কিয়ংকাল পরে বিন! চিস্তাতেই কে যেন এ বিষয়টী আমার মনোমধ্যে আনিয় 
দিল; তংক্ষণাৎ উহ! ম্মরণ হইল অথব! বুঝিতে পারিলাম। ইহাই বাঁ কি? 
এ সকল স্থলে মন্তিফের কেন্দ্র বিশেষের উত্তেজনা! হইয়াছিল না, পরে হইল) 
অথবা ভাব-সংযেগ (25500180101) ০1 14685 ) হইয়াছিল না, পরে হইল ১ 
এইরূপ এক একট! কথা বলার রীতি আছে। কিন্তু তাহা হইতে বুঝ! গেল 
কি? এঁকেন্ত্র অথবা তাগত ভাব কাহার ? উহ! যদি আমার হয়, তবে. 
আমার আজ্ঞামত্ত উত্তেজিত কি! জাগ্রত হয় না! কেন? ইহাই যুল কথা। 


85৪ অঙ্কুর। 


ইহার উত্তর কি? শুধু কাধ্যপরম্পরা অবধারণ করিলে প্রকৃত কথা বুঝা 
হয় না। আত্ম কি এক নহে? উহাকি দেহের প্রভু নহে? মস্তি 
কেন্ত্রেরই হউক, অথবা! দেহের অন্য স্থানেরই হউক, কোষ-চৈতন্য এ সকল 
স্থলে আত্মার অধীনতা স্বীকার করে বলিয়! ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান কর! কঠিন। 

_ এক্ষণে রিপুগণের কথ! বিবেচনা করা আবশ্যক । কাম ক্রোধাদ্দ কি? 
আমি জানি অর্থাৎ আমার আত্ম জানে যে, অমুককে আঘাত করা উচিত 
মহে, উহার গৃহে অগ্নি দেওয়া অন্যায়, উহার সম্পত্তি 'মপহরণ করা৷ অসঙ্গত, 
উহ্বার গৃহিণীর অবমাননা কর! অধর্্ম। তথাপি & দকল কাধ্য করি কেন? 
কখন কখন এ মকল কার্য করিবার পূর্বে আত্মা নিষেধও করে। বারঘার 
বলে, “এমন কার্য্য করিও না।” তথাপি কে তাহার অবাধ্য হইয়া &$ সকল 
কর্মাকরে? সেকে? সেকি আম্মি নহে? আমি আমার অবাধ্য, এ কথার 
প্রকৃত অর্থকি? কাম, ক্লোন, লোভদি রিপু পরবশ হইয়া & সকল কর্ন 
করিলাম। এই উত্তরে ত কিছুই বুঝাঁ হইল না। কাম ক্রোধাদি কাহার? 
উহার! আমার অধীন নহে কেন? উষ্কারা যে সকল দেহ কোষকে উত্তেজিত 

করিয়া কর্ম করায় তাহার! আত্মার অবাধ্য হয় কেন? এইরূপ জাগ্রত অবস্থার 
বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 

স্বপ্ন | এই অবস্থ বিবেচন1 করিতে প্রথমেই দেখা যায় ষে, নিদ্রিত সময়ে 

আমার কোনই গ্রভৃহ নাই। এই সময়ে গাত্রে মক্ষিকা পড়িল, হস্ত অমনি 
তাহাকে তাড়াইয়া দিল। যদি বলি আত্মার আদেশেই হস্ত এই কম করিল, 
'তবে জিজ্ঞান্ত এই যে, উহ! পরে ম্মরণ থাকে না কেন? আত্ম! আদেশ দিল, 
কিন্ত তৎক্গণাঁৎ ভূলিয়া গেল কেন? কখন বা আত্ম ভূলেও না। নিদ্রাতঙ্গ হইলে 
স্মরণ থাকে যে, ঘুমের মধ্যে মক্ষিক! কিন্বা মশকে বড়ই উৎপাত করিয়াছিল, 
তাই ঘুম ভায়া! গেল। কিন্তু তখনও একথ| ম্মরণ হয় না যে, আত্ম আন্ত! 
“দিয়া, হন্তাদি সঞ্চালন করাইয়া, মক্ষিক! মশকাদিকে. তাড়াইয়। ছিল । সে আল্ঞ। 
: দিলে কি তাহা জানিত না? অথবা এত শীপ্ই ভূলিয়। যাইত 1 আর, উৎ- 
পাতের কথা শ্বরণ রাবিয়ও তাড়না করার কথাটাই কেবল তুলিয়া যাইত? 
“এ সকল স্থলে গ্রচলিত উত্তর, সছুন্তর বলিয়। স্বীকার কর! যায় ন1। 
1” ম্বপ্রাবস্থায় আর এক শ্রেণীর ঘটনা হইয়া থাকে। যাহা আমি 
'শনিতাস্ত: কু-কর্্ম বলিয়া জানি, যাহ! আমি অত্যন্ত ঘ্বণা করি, এযন কি, মহাপাপ 
ষ্বলিয়া বিবেচন1.করি ) জামার দ্বার! যাহা কখনও হইতে পাঁরে না, শ্বপ্রে দেখি- 
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লাম যে তদ্রুপ কার্ধা করিতেছি । ইহা! কেন হয়? এন্বপ্প কে দেখে? এ 
কার্ধ্য কে করে? নিশ্যয়ই আমি অগ্লাৎ আমার আত্মা এরূপ কার্য কখনই 
করিবে না, তাহার আদেশে এরূপ ঘটনাকখনই হইত না? তবে ইহার কর্তা 
কে? আত্ম! সক্ষম হইলে অবশ্য নিবারণ করিত। তাহার কি এস্থলে কোনই 
প্রভৃত্ব নাই? ন্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ মনে বিলীন হয়, ইন্্রিয়গণের কর্ম থাকে 
না। কিন্তু মন, বুদ্ধি ইত্যাদি ত লুপু অথবা লীন হয় না। তবে অত বড় গর্হিত 
কাধ্য আমি স্বপ্াবন্থাতেও কেন করিলাম ? যাহা মামি চিন্তাও করিতে পারি 
না, তাহাই কি আমি করিলাম? আমিকি তবে করি নাই? কে করিয়াছে? 

এ স্থলে আঁর এক শ্রেণীর অতীব বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
অনেকে ্বপ্রাবস্থায় বিবেচনা পূর্বাক নানারূপ কর্ম করেন। একটী বালক 
পাঠ্যাবস্থায় কপিকাতা হইতে বাড়ী আসিতে ইচ্ছুক হইর়াছিগ। যে দিন প্রাতে 
যাত্রা! করিবে, তাহার পূর্ব্ব রারে নিদ্রিত আন্থায় সে আপন পুস্তকণুলি যত 
পূর্ব্বক যথাস্থানে সংরফিত করিল। অন্যন্য দ্রব্য যাহাপেবার়ী লইবেন! 
তাহাঁও বিশেষ সাবধানতার সহিত যথাস্থানে রাখিল। বাক্স ইত্যাদি খুলিল, বন্ধ 
করিল। চাবি অতি. সতর্কতার সহিত নিজের নিকট রাখিল। পরে তাহার 
বাসগৃহ বদ্ধ করিয়া তালা আটকাইয়! চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। গৃটী 
দ্বিতল ছিল, এ বালক তথ! হইতে সিড়ি দিয়! নীচে নামিল) তাহাতেও তাহার 
সাবধানতার পরিচয় পাওয়। গিয়াছিল। যখন সে বাড়ী হইতে বাহির হইবার 
উপক্রম করিল, তখন অন্যান্য বালক তাহাকে ধরিয়! ফিরাইয়! আনিল। তখন 
তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্ত সেযে এত কাণ্ড করিয়াছে, ইহা! দে কিছুই 
জানিত না। তাহার কিছুই স্মরণ ছিল না। এই বৃত্তান্ত আমি বিশ্বস্ত সুত্রে 
অবগত হইয়াছি। এ বালক কাহার আদেশে চশিয়। যাইতেছিল ? আত্মার? 
তবে সেজানে না কেন? কাহার: আদেশে বিশেষ বিবেচন। পূর্বক এবং 
সতর্কতার সহিত দ্রব্যাদি স্থরক্ষিত করিয়াছিল? আত্মার? তবে দে জানেন! 
কেন? এত শীদ্ব তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল) তখনই কি আত্মার ভূলিয়। যাঁওয়। 
সম্ভবপর ? এম্থলে 5010001700011511 একটা বৃহ শব উচ্চারণ করিলে এ 
বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয় না। আত্ম! দেহে থাকিয়া কি করেন? তিনি কি 
কিছুরই খবর রাখেন না? তবে তিনি কর্ত। কেমন ? 

কখন কখন কোন নিদ্রিত ব্যক্তি উঠিয়া গিয়। ওষধ সংগ্রহ করিয়া আনে; 
তৎপর পুনরায় পূর্বস্থলে শয়ন করিয়া থাকে। জাগিয়! উঠিলে তাহার এ 
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বৃত্তান্ত কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু ওষধটা হন্তেই আছে। মনে করে 
যে স্বপ্রে ওধধ পাইয়াছে। এই সমস্ত কর্থ করিতে দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির 
ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদিগঞ্চে চালায় কে? আত্মা? তিনি হয়ত এ 
ওষধের কথা জানিতেনই না! । অথবা কোণায় পাওয়া যাইতে পারে দে বিষয় 
হয়ত তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল ন1। তবে নিপ্রিতের বুদ্ধি দেয়কে? 
অঙ্গ প্রত্ঙ্গ যথাবথরূপে চালিত করে কে? কখন কখন জাগ্রত অবস্থ। 
অপেক্ষাও শিগ্রিতাবস্থায় বু্জ্বা$র অধিক স্কূরণ, কর্ধে অধিক পটুতা দেখা 
যার়। একজন গণিত শাস্ত্রপোচনা করিতে ছিলেন। একটা গ্রাতপাদ্য 
শ্ষয় অনেক ঠেষ্টা করিয়াও প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন 
গৃহের বার রুদ্ধ করতঃ নিদ্রা গেলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠিয়। দেখেন 
যে এ ছুরূহু বিষয়টা তাহারই হস্তাক্ষে- প্রতিপন্ন হইয়! রহিয়াছে । যথাস্থানে 
কাগজে তাহ! লিখিত রহিয়াছে । গৃহের দ্বার যেমণ রুদ্ধ ছিল, তেমনই রুদ্ধই 
আছে। তিনিই নিপ্রিত অবথায় এ প্রতিপাদ্য গণিতটা প্রমাণ করিয়। 
রাখিরাছেন; কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না। ইহা কি তাহার আত্মার 
অথব। সমট্টি-চৈতন্যের আদেশ মত হইঙ্কাছিল? না কি দেহ স্থান বিশেষের 
কোব-চৈতন্য, অন্যের নিরপেক্ষ ভাবে, এই কর্ম করিয়া. ছল? এব্যাপারের 
কর্তা কে? আত্মার কর্তৃব আছে কিন1? থাকিলে কতটুঢ? দেহন্থ তকোষ- 
চৈতন্য কি পৃথক ভাবে কম্ম করে ? পাঠক দেখিবেন, আধার সেই পুরাতন 
প্রশ্ন আনিয়। উপস্থিত হইল | এই জন্যই ঝলিয়ছি, ইহ করল্পাস্ত আলোচনার 
বিষয়। | 
ক্রমশ: 
শ্রশশধর রায় । 





গঙ্গারাম | 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । | 
তখনও প্রভাতের বিলম্ব আছে। তখনও পূর্ববাকাশের কোলে উষার 
আলে! ভাল করিয়া! ফুটে নাই ) তখনও শোণাপুরের পাখীর! গ্রথম ডাক 
ডাকে নাই) তখনও পতিণান্বয়িতা নব বধূ. চকিত নয়নে গবাক্ষপথে দৃষ্টি 
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নিক্ষেপ করে নাই। তখনও হরমণির ঘুম ভাঙ্গে নাই। তখনও সে স্বপ্নের 
ঘোরে ঘোঁষেদের মেজবোয়ের সহিত ঝগড়া করিতেছিল, এবং সে যে একসের 
দুধে আধসের জলও দেয় নাই, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য বহু দেবদেবীর নাম 
গ্রহণ পূর্বক ঘন ধন শপথোচ্চারণ করিত্তেছিল। কিন্তু মেঞ্বউ বড় ছোট 
লোকের ঘরের মেয়ে। তাই সে তাহার শপথে কিছুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া, 
ছেলের সর্দি, কর্তার ছুধে অরুচি প্রভৃতি নান! কারণের উল্লেখ করিতেছিল। 
এবং অতঃপর যে হারু গয়লার নিকট হইতেই ছুধ লওয়! হইবে এরূপ ভয়ও 
দেখাইতেছিল। কিন্তু হরমণি ভয় পাইবার পাত্রী নহে । সেছাড়। আর কোন 
বেট! বেটীই যে এমন নিঞ্জল! খাটা দুধ বাইশ সের দরে দিতে পারিবে না, 
তাহাই দৃঢ় স্বরে গ্যক্ত করিয়! রাগে গর গর করিতে করিতে সে বাটার বাহির 
হইয়! চলিল। এমন সময় পশ্চাতে বৈঠকখান! হইতে মেজবাবু ডাকিলেন,__ 
“মাসি !” 

মাসি অভিমানভরে দে ডাকটাকে কাণে না তুলিয়া ধীর গতিকে 
একটু অধীর করিল। তখন পশ্চাৎ হইতে মেজবাবু আবার ডাকিলেন,-_““মাসি, 
ও মাসি!” 

মাসি ভাবিল, এবার উত্ততন না দেওয়াট। ভাল দেখায় না। স্ুতবাং উত্তর 
দিবার জন্য সে পশ্চাতে ফিরিয়া! চাহিল। কিন্তু মেজবাবুকে দেখিতে পাইল 
না, সে মেজবাবুর উদ্দেশে ইতস্ততঃ চাঁহিতে লাগিল। তখন মেজবাবু আরও 
একটু জোরে ডাকিলেন,_-"ও গে! মালি, ও গয়লার বেটী।” 

হরমণি চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়! চাহিয়া! দেখিল, কিন্তু অন্ধকারের তিতর 
মেজবাবুকে দেখিতে পাইলনা। এদিকে ডাকেরও বিরাম নাই। হরমণি 
ভাবিল, “এওতে। বড় বিপদ্দ। মেজবাবু কি বৈঠকখানায় একটা আলোও 
জ্বাল্তে পারে ন1।” | 

«ও মানি, ও গয়লার বেটা, মরেছিমূ্‌ নাঁকি 1” 

হরমণি দেখিল, কি আপদ, গলাট! ত মেজবাবুর নয়। সে জা 
শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,--“কে গ! ?* 

উত্তর আদিল,-_-“আমি গো মাসি ।* 

হরমণি উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিতে খুলিতে বলিল,--"আমি কে ?” 

“আমি তোর বোন্পো, তোর বোনাই এর ছেপে, বুঝবি ? 

হর ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, «ও, তুই? এমন সময় কেন রে ?% 


৪০৪ তা্কুর। 


"আগে দরজাটাই খোল্ন। গয়লার বেটী 1৮ 

হর গিয়া বাইরের দরজা খুলিল। তখন উবার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
হর বলিল,--"এমন সময় কি মনে করে রে রত্ন ?” 

আগন্তক রতন । রতন বলিল, “তোমার শ্রাদ্ধ করতে। বাপ যে ঘুম্‌।” 

হর দেখিল,বাহিরে একখান] গরুর গাড়ী । বলিল,”“ওকি! গাড়ী কেন রে ?” 

হর স্বারের বাহির হইয়! দেখিপ, কেবল গাড়ী নয়, গাড়ীর ভিতর একখান! 
ঠাদপান! মুখ। তখন মে একটু বিশ্বয়নের সহিত বলিল, “গাড়ীতে ও আবার 
কেরে রত? 

রতন বলিল,-_পআঁষার ম। 1৮ 

হর গাড়ীর নিকটে গিয়া» গাড়ীর ভিতরে তীক্ি নিক্ষেপ করিয়! বলিল, 
«এমন ম! কোথায় পেলি রে? | 

রতন বলিল।__”যেখানেই পাইনা, তোঁর বাবার কি? এখন রাখতে পারবি ? 

হর বলিল,--কুঁড়ে ঘরের ভিতর কি এত রূপ ধরবে ?” 

রতন বলিল.--“ইচ্ছা হয় এক লাঁঠিতে বেটীর মাথাটা ভেঙে দি। মাকে 
আমার নামিয়ে নে। বড় কষ্ট হয়েছে।” ঃ 

তখন হর গাড়ীর ভিতর উপবিষ্ট রমণীকে সম্বোধন (করিয়া বলিল, 
“বাইরে এস তো! গা, দেখি কেমন তুমি রতার ম| 1 

হর দেখিল, ম্লান উধালোককে সমুজ্জল করিয়!, চারিদিকে রূপের কিরণ 
ছড়াইয়! এক রূপলাবণ্যময়ী রমণী মুধ্তি গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আপিল। 
কালে! জলের আধার বুকে মহা! যেন একরাশ, পদ্মফুল ফুটিয়! উঠিল) 
শোণাপুরের প্রভাত গগনে তরুণ অরুণ রশ্মি ছড়াইয়। পড়িল। সেই মূর্তির দিকে 
চাহিয়া! চাহিয়। হর বলিল,--তোর মা বটে রতা । 

রতন সগর্ব্ব হাস্য সহকারে বলিল,__“আমার মা ভগবতী |” 

হয়, রমণীর হাত ধরিয়! গাড়ী হইতে নামাইল। রতন বলিল,--“ভয় নাই 

মা, যেখানে রেখে গেলাম, এর মত ভাল জায়গা আর আমাদের নাই।” 

রতন পিয়া গাড়ীতে উঠিল । হর বলিল,--”“এখনি যাঁবি, কিছু খাবিনে ?” 

রতন বলিল,_-পআঁজ আর সময় নাই, আর একদিন দেখা যাবে।” 

হছর। সদ্দার কোথায়? 

রতন। ছু'একদিনের ভিতর দেখা করবে। 

রতন গাড়ী ই(কাইয়। চলিয়া! গেল। তখন হর, রমণীর হাত ধরিয়। তাহাকে 


গল্গারাম । | ৪8০৫ 
ঘাড়ীর ভিতর 'মনিল। উঠানে আসিয়া হর দীঁড়াইল, রমণীও দীড়াইল। 
তারপর হর, রমণীর ঘোমটা খুলিয়া! দিয় সবিশ্মঘ দুটিতে তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া! জিল্োসা করিল,--"তোমার নাম কি গ! 1” 

রমণী মৃছুস্বরে বলিল,-- “শ্যামা ।* 

হর বলিল,_-“প্যাম। যে কাল, তুমি যে সুন্দর !” 

রমণী হাপিল। সে হাঁসিতে উষা'র হাসির মলিন হইয়| গেল। পূর্ববদিক 
আলোকিত করিয়। হুর্যদেব দেখা. দিলেন। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ্‌ 

এখন আগে মঞ্জরীর কথাই বলি। মঞ্জরী দৌড়িল,--একবারও পশ্চাতে 
না চাহিয়! খালখন্দ, কাটাখোঁচা কোন বাধ। ন! মানিয়া মঞ্জরী দৌড়িল। 
তাহার ছুই পাশ দিয়! বাযুহু হু শব্দে বহিয়৷ যাইতে লাগিল; অন্ধকার সরিয়! 
সরিয়া৷ পথ ছাড়িয়। দিল; শৃগালদল সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। 
তাহার্দিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, নিশ্বাম রোঁধ করিয়া মগ্তরী চুটিল। 

ছুটিতে ছুটিতে যখন মঞ্জরীর পদদ্বয় ভারি হুইয়৷ আসিল, নিশ্বাস বন্ধ হইবার 
উপক্রম হইল, তখন মগ্ররী দাঁড়াইল। দীড়াইয় হাঁফাইতে হাঁফাইতে একবার 
পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু পশ্চাতে কাহাকেও অনুনরণ করিতে দেখিল 
না। সে ভাবিয়াছিল, তাহাঁর পশ্চাৎ শ্যাম! ছুটিতেছে, আর শ্যামার পশ্চাৎ 
সেই লোকদুটা--লোকছুটা যে ডাঁকাঁত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই-- 
ছুটিতেছে। কিন্ত কৈ, কোথায় শ্যামা, আর কোথায় ব| ডাকাত ? তবে কি 
শ্তামা তাহার অনুসরণ করে নাই ? তাঁও কি হয়? সে কি ডাকাতের সামূনে 
দাঁড়াইয়। থাকিবে ? তবে হয়তো! দে অগ্ঠদিকে ছুটিয়াছে। 

মগুরী একবার বেশ করিয়! চারিদিকে চাহিল, কিন্তু অন্ধকার ছাড়। আর 
কিছুই দেখিতে পাইল না । কিছুক্ষণ উতকর্ণ হুইয়! রহিল, কিন্তু বাযুর ছু হু 
শব আর ঝিন্লীধ্বনি ছাড়া কিছুই কাণে আমিল না। তখন তাহার মনে হইল, 
শ্ঠ/মাঁকে ছাড়িয়া আসিয়! সে ভাল কাজ করে নাই। হয়তে তাহাকে ডাকাতের 
ধরিয়া লইয়া গিয়াছে । মঞ্জরী- ভাবিল, ছি, ছি, করিলাম কি? আবার ভাবিল, 
সেও হয়তে তাহার মত মাঠের কোনখানে দীড়াইয়া তাহাকে খুঁজিতেছে। 
তথন সে চীৎকার করিয়। শ্তামাকে ডাকিতে গেল। কিন্তু তখনও তাহার 
শ্বীসপ্রশ্থীন শ্বাভাবিক গতি অবল্ঘন করে নাই | সুতরাং অস্পষ্ট কগন্বরট।, 


বাহির না হইতেই বায়ুস্তরে মিলাইয়া গেল। তখন মঞ্জরী গলা! আর একটু 
৫১ 


৪৬ অন্কুর। 


পরিষ্কার করিয়া, আর একটু জোরে ডাকিবার উপক্রম করিল, কিন্ত আর 
তাহার ডাক। হইল ন1; সহস! পশ্চাতে কে হে! হো শবে হাপিয়! উঠিল । 

চমকিত হইয়া মঞ্জরী পশ্চাতে চাহিল। দেখিল, আবার একট। ডাকাত। 
যর্দিও জন্ধকারে তাহার চেহারাট। ভাল দেখা বাইতেছিল না, তথাপি তাহার 
মাথার সাদ পাগড়ীট! যে একটা স্বদীর্থ আকুতির পরিচয় দিতেছিল, তন্দারাই 
মঞ্জরী বুঝিয়। লইল যে, এমন চেহারার লোক ডাকাত ন! হইয়াই যায় না। কিন্ত 
হায়, একবার তাহার যে দ্রুতগামী চরণদ্বয় তাহাকে ডাকাতের হাত হইতে 
বাচাইয়াছে, এবার তো! তাহার! আর উঠিতে চাঁয় না? অগত্যা মঞ্জরী মরিয়। 
হইয়৷ ডাকাতের সম্মুখে দীড়াইয়! রহিল। | 

তখন ডাকাতট! হাসির বেগ সম্বপূণ করিয়। রাঁসভনিনদিত রা বলিল, 
»প্তবে চাদ, এমন সময় কোথায় যাঁওয়1 হচ্চে?” 

মগ্রী দেখিল, ডাঁকাত হইলেও ল্লোকট। নিতীন্ত অরসিক নয়। তাহার 
একটু সাহস হইল। সে সাহসে মুখর! মঞ্জরীর মুখ খুলিয়া গেল। সে 
বলিল,-.প্দুর চৌঁক খেগো, টাদ কোর্থায়? আমি যে অন্ধকার ।* 

ডাকাত বলিল,--*তুমি আধার ঘয়ের মাণিক |” 

ভ্রভঙ্গী করিয়! মঞ্জরী বলিল,---”"তোমার যম ।” 

দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্ধকারে ডাকাত ত্র ভঙ্গীটা দেখিতে পাইল নাঁ। 
নতুবা তাহাকে বাণবিদ্ধা কপোতের ন্যায় নিশ্চয়ই মঞ্জরীর পদতলে লুটাইয়া 


পড়িতে হইত । 
ডাকাঁত বলিল,--পতা” যেই হও, এত রাত্রে মাঠের মাঝে কেন ?” 


ম। তোমার ঘাড় ভাঙতে । 

ডা) এত দয় কেন? 

ম। ওলাবিবির আদেশ। 

ডা। ঘাড় ভাঙ। রর 
'ম। এখানে কি, আগে নিমগাছের তলায় চল্‌ । 

ডা। এখানে তে৷ নিমগাছ নাই, বটগাছ আছে। 

ম। তা” হলেও চল্বে। 

ড। তবে এস। ম। তোর কথায়যাব কেন? তুঈকে? 

ড। আমি ডাকাত। ম। মাঠের মাঝে ডাকাত কেন? 

ডা। পেত্বী ধরতে। ম। একা? 


গঙগারাম। ৪০৭ 


ডা। মা, আরও সঙ্গী আছে। ম। কোথায় ?. 

ডা। এ বটতলায়। 

মঞ্জরী শঙ্কিত নেত্রে সেদিকে চাহিল। ডাকাত বলিল,_-“আর ভাবলে 
কি হবে। ঘাড় ভাঙবে এম ।” 

মঞ্জরী বুঝিল, সে এখন ডাকাতের আয়ত্বের মধ্যে। এখন আর বাঁধ 
দেওয়া বৃথা, পলায়নের চেষ্টা নিক্ষণ। সেদাহসে বুক বাঁধিয়া ডাকাতের 
পশ্চাৎ চলিল। ডাঁকাতট৷ মাঝে মাঝে পাছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, পেত্বী 
পলায় কি না। কিন্তু পেড়ী পলাইল ন1) সগর্ব পদক্ষেপে তাহার গশ্চাৎ 
আসিতে লাগিল। 

নিকটেই একট! দ্দিধী। দিঘীট। খুব বড়। তাহার কালজলে অন্ধকার 
পড়িয়! জলে আধারে মিশাইয়া গিয়াছে । কেবল মৃছু বীচিমালার উপর নক্ষত্র 
বিশ্ব নৃত্য করিতেছে । দিধীর পাড় খুব উ“্চু। পাঁড়ের চারিদিকে বড় বড় 
অশ্বখ গাছ । এক 'কোণে একট। প্রাচীন বট গাছ। সেই গাছের তলায় 
অন্ধকারে অনেক গুল! মানুষ । সকলেরই মাথায় বড় পাগড়ী, হাতে লঘা 
লম্বা! লাঠী, কোমরে তরোয়াল। 

মগ্ররীকে সঙ্গে লইয়া! পূর্বোক্ত ডাকাত সেখানে উপস্থিত হইলে ভাহারি 
আনন্দধ্বনি করিয়। উঠিল। মঞ্জরী অন্ধকারে একবার চারিদিকে চ।হল। 
বুঝিল যে, এই যমদূতগণের হস্ত হইতে সহজে উদ্ধার লাভ অসম্ভব, কৌশলে 
পলাইতে হইবে। কিন্তু দে জন্ত ব্যস্ত হইলে বা৷ ভীরুতা দেখাইলে চলিবে না । 

এই সময় পূর্ববোস্ত ডাকাত, তাহার সঙ্গিদিগকে সপ্বোধন করিয়া বলিল,-- 
"এখন আমোদের সময় নয়। এখনই সর্দীর আন্‌বে।” 

সর্দারের নামে সকলেরই মুখ শুকাইবা গেল। তারপর তাহাদের পরামর্শে 
স্থির হইল, আপাততঃ তাহাদের মধ্যে একজন মঞ্জরীকে লইয়া গিয়। কোন 
একট! নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে রাখিয়া দিবে। তখন তাহারা আপনাদের মধ্যে 
এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিল। নির্বাচিত ব্যক্তি উঠিয়া মঞ্জরীকে তাহার 
অনুসরণ করিতে বলিল। মগ্জরী ঈষৎ হাসিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। মনে 
মনে বলিল ,--“এবার তোমাদের মুখে মুড়ে! জালাব।” 

তাহারা চলিয়! যাইবার অল্লক্ষণ পরেই আর এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত 
হইল। তাহাকে দেখিব! মাত্র সকলেই উঠিয়া! দীড়াইল। যে আমিল, সে 
গঙ্গারাম । 


8৮ অগ্ুুর ৷ 

গঙ্গারাম বন্টিল,--"তোমর কতক্ষণ এখানে এসেছ ?” 

একজন উত্তর করিল,-_প্প্রায় চার দণ্ড” । 

গঙ্গারাম বলিল,--“এদিক্‌ দিয়ে একটা মেয়ে মান্ষকে যেতে দেখেছ ?” 

সকলের মুখ গুকাইয়া গেল। কেহ কোন উত্তর করিতে পারিল না। 
গঙ্গারাম আবার বলিল,--“এদিকে একছন মেয়ে মানুষ এসেছিল ?” 

দলের মধ্য হইতে একজন বলিল,__“দেখি নাই ।* 

গঙ্গারাম সেই অন্ধকারের মধ্যেও তীব্র দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের 
দিকে চাহিল। কর্কশ কঠে বলিল,--*সকলে হাজির 1 

উত্তর হইল,--“হাজির |» 

গঙ্গারাম আদেশ করিল,--পসার দাও।* 

সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীড়াইল। গঙ্গারাম একে একে সকলের মুখ 
পরীক্ষা করিয়! গণনা করিতে লাগিল। গণন! শেষ হইলে বলিল,--রূপটাদ 
কোথায় ?” 

দলের মধ্য হইতে একজন বলিল,--+"আসে নাই» 

গঞ্গারাম বলিল,--৭তুমি কে?” 

কেহ কোন উত্তর দিল না। গঙ্গারাম দীড়াইয়৷ একটু ভাবিগ্প) ভাবিয়। 
বলিল,--“আজ অনেক বাধ! পড়েছে, শিকার মিলবেন।। কাল সব এই খানে 
জমায়েৎ হইবে ।” 

দ্বিতীয় কথ! ন! বলিয় অন্তান্ত সকলে চলিয়! গেল। কেবল গঙ্গারাম একা 
সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে লাঠীন উপর চিবুক রক্ষা করিয়। াড়াইয়! 
রহিল। 

ঞনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 





শিপ্প। 


অশ্মন্দেশে অধুনা জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্যের কতদুর অধঃপতন 
ঘটিয়াছে, তাহ! একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিণে কাহার হাদয় শৌকাতিভূত 
ন! হয়? যখনই শিল্প বিষয়ে আলোচন! করিতে যাই, তখনই মানব জাতির 
আদিম অবস্থার কথ! মনে পড়ে। যে ভারতবাপিগণ বির্ঘ্া, বুদ্ধি, যুদ্ধ, শিল্প, 
কৃষি, বাণিজ্য প্রন্থতি বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া জগতের মধ্যে 
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সভ্যতার সর্ধোচ্চ সোঁপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, এতিহাসিকগণের মতে 
তাহাদের পুর্বপুরুষগণ আদিমকালে বন্ত পণ্ুর সায় ফল, মূল, লতা, পাতা ভক্ষণ 
করিয়! অরণ্যে বিচরণ করিতেন, পর্বত গহ্বরে বাস করিতেন, বৃক্ষের পত্র ও 
বন্ধল পরিধান করিতেন, কৃষিকার্য্যাদি বার! শন্তোৎপাদন করিতে জানিতেন না, 
অগ্নিংযোগে রন্ধনকাধ্য করিতে পারিতেন না। ধাতু ব্যবহারে 
অনভানস্ত আদিম অধিবাদিগণই ইতিহাসে অনাধ্য অর্থাৎ অসভ্য বলিয়! 
অভিহিত। | 
বহুকাল পরে কি শুতক্ষণে বিংশ শতাবীতে আজ ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; 
জানিনা কোন্‌ মহাপুরুষের চরণ-ধূলি-্পর্শে ভারতমাতা ( অহল্যার পাষাণ 
উদ্ধারের নায়) পুর্জাবিত| হইয়া আপন স্বাভাবিক ভ্রোতের অনুকূলে 
গ্রবাহিতা হইতেছেন। প্রগীড়িত তারতবাসীও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
আমাদের আর সেদিন নাই, চিক! হইতে ভারতের হ্াধীন রাজমুকুট পর্য্স্ত 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে। তাই আজ তারতসন্তানগণ শিল্পাদি কাধ্য দেশাস্তরে 
গিয়াও শিক্ষা! করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, দেশীয় শিল্পী প্রভৃতিকে 
সম্মান করিতে শিথিতেছেন, পূর্ববপুরুষদিগের পদানুসরণ করিতে জীবনোৎ্সর্গ 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। ভারতবাদি ! যদি পুনঃ শিল্পি পৈতৃককার্ষে 
অবহেল! করেন, এমন কি দ্বণ! বোধ করেন, তবে নূতন ইতিহাসে আপনারাই 
যে অনার্য বলিয়। উল্লিধিত হইবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দিন 
আপনার! কয়েক জন মধ্য এসিয়! হইতে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক, ধাতু 
ব্যবহারে অনভ্যন্ত অনার্য দিগকে পরাজিত করিয়া শূদ্র নামে চিহ্িত 
করিয়াছিলেন, সেই দিনের কথা৷ মনে পড়ে কি? এবার আপনাদের সেই প্রকার 
পরীক্ষার দিন আগত প্রায় । 
কালের কি পরিবর্তন ! যে তন্তবায়গণ ভারতবাদীকে বন্ত্রবয়ন করিয়া দিত, 
আজ তাহাদদিগকেও বিদেশী বন্ত্র পরিধান করিতে হইয়াছে, যে ধাতুব্যবসাকরিগণ 
ঘের্ণকী র,কর্মকার,কংসকা র,্রভৃতি)ভারতের যাবতীয় ধাতু দ্রব্য নিন্মীণ করিয়া 
দিত, আজ তাহারাও বিদেশী দ্রব্যের শরণাগত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পিগণ 
কলের সাহায্যে গ্রয়োজনীয় শিল্প-দ্রব্যাি স্বল্প সময়ে ও অপেক্ষাকৃত অল্নবায়ে 
এদেশে আমদানি করিয়া এদেশের শিল্পের উচ্ছেব করিয়াছে, এবং ভারতবালিগণ 
দ্বদেশী দ্রব্যাদি ও শিরিগণকে দ্বার চক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়াও এতনদেশীয় 
শিল্পকাধ্য বিলুণ্ত প্রায় হয়াছে। আব্ব ভারতরাসী নিগ্ধের দেশকে চিনিয়াছে, 


$১৩ অকুর। 
এবং দেশছ্থ মক্লকে ভালবাদিতে শিখিয়াছে বলিয়াই ক্ছ উন্নতির আশ! দেখা 
যাইতেছে । 

সেতুবন্ধন কালে সামান্য কাঠবিড়াল পর্য্স্ত শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধারের 
যথাসাধ্য সাহাষ্য করিয়াছিল, ভারতবামী ছোট বড় সকলকেই ভারত মাতার 
উদ্ধারের জন্য সেই রূপ গ্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। বাহার বিদ্যা আছে, 
তিনি বিদ্যা! ঘান করিয়! শিল্পাির উন্নতিসাধন করুন; বাহার অর্থ আছে, তিনি 
অর্থ সাহায্যে দেশের মঙ্গল বিধান করুন, যাহার যে শক্তি আছে, তিনি তন্থারা 
যথাসাধ্য সাহাধা করুন। বর্তমান শিল্পযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যে যুবক 
গণ জাপান, আমেরিক1,ইংলও, ফ্রান্স, জাম্মণি গ্রভূতি দেশে প্রেরিত হইয়! বিজ্ঞান 
ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা! করিতেছেন, তীহাক্দেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আমরা 
কখনই আমাদের বিলাতীদ্রব্য-বর্জনপপ্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইতাম না। 
এ বিষয়ে আমর! দেশীয় তন্তবায়দিগের নিকট হইতেই বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। 
অতএব দেশীয় শিল্লিগণকে উৎসাহিত কর যে কতদুর উপকারজনক, তাহ! 
বর্ণনাতীত। 

আমোদ প্রমোদে অর্থব্যয় করিলে অথব| বৃথা সময় অতিবাহিত করিলে 
চলিবেন1 ; আমাদিগকে আপন আপন দায়িত্বান্যায়ী কর্ম করিতে হইবে। 
ভবিষ্যৎ বংশের জন্য টাঁকা গচ্ছিত না| রাখিয়া দেশের কল্যাণের জনা ব্যয় 
করিতে হইবে এবং সাধ্যান্নযায়ী সাহাধা করিয়া, ছদ্মবেশী জাপানী বীরগণের 
আমেরিকা! গ্রসৃতি দেশে গিয়! যুদ্ধ বিদ্যাদি শিক্ষা করিবার ন্যায়, ভারতীয় বীর 
যুবকগণকে বিজ্ঞান ও শিল্পা্দি শিক্ষ/ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। 

যন্ত্রাভাবেই যে ভারতীয় শিল্পকার্ধ্য বিনষ্ট প্রায়, তাহা সহজেই অনুমেয় । 
মানুষ কায়িক শ্রমে বনুকষ্টে যে কার্য্য করিতে পারে, যন্ত্র সাহায্যে তাহার সহশ্রগুণ 
কার্ধা অনায়াসে স্থৃসম্পন্ন হইতে পারে ; স্থতরাং হস্তনির্শিত বস্ত মহার্ধ্য বশতঃ 
যে বিলুপ্ত হবে, তাহাতে 'আর সন্দেহ কি? আজ প্রায় তিন বদর কাল ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইয়াও ভাঁরতবাসী কেবল মনের জোরে স্বদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছেন 
এবং সেই জন্যই স্বদেশী আন্দোলন তীব্র বেগে আন্দোলিত হইতেছে বলিয়া আর 
নীরব রছিলে চলিবে ন!। নান! প্রকার আম্মরিক বিড়ম্বনাকে পদ দলিত করিয়া, 
আমাধিগকে বিদেশী উপায়ে সুলভ বস্ত্র উৎপাদনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে 
হইবে, নতুবা! আমাদের আর কষ্টের সীমা! থাকিবেনা--সমুলে ধ্বংস হইতে 
হইবে। নব নুসভ্য জগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, যঙ্ত্রের সাহাধ্যাবস্তক 


শিল্প। ৪১১ 


এবং তৎসঙ্গে শ্রম বিভাগও বিশেষ প্রয়োজনীয় । আমাদের দেশের গ্রতে।ক 
শিল্পীকে বাল্যকাল হইতে 'মাপন আপন কাধ্যাভ্যাস করিতে হয় বলিয়া, একজন 
অনোর কার্ধ্য করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করিতে পারে না, কিন্তু বিদেশীয় 
শিল্পক্লাধ্যের ফল প্রায়ই এক গ্রকার বলিয়া, দৈব ছর্বিপাকে কোন এক 
শিল্পকাধ্য বন্ধ হইয়! গেলে বিদেশীয় শিল্লিগণ অন্য কার্য অনায়াসে গ্রহণ করিয়া 
আপন জীবিক! নির্বাহ করিয়া থাকে। 
আধুনিক সুসভ্যদিগের অসভ্যাবস্থার বহুকাল পূর্ব হইতেই যে, ভারতবািগণ 
কেবল শিল্প বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন,বল! বাছুল্য,একথা সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন ॥ এমন কি এখনও তাহারা অনেক 
বিষয়ে ভারতের নিকট খণী। নানা প্রকার বিপ্লব, পরাধীনতা,অত্যাচার, গ্রভৃতি 
সহ্‌ করিয়া হিন্দুদিগের শিল্প নৈপুণ্য সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্যই ইলোরার 
“গুহ! মন্দির * জগন্লাথদেবের মন্দির, সোমনাথের মন্দির, বৌদ্ধগয়া, কাশীর 
বিশ্বেশ্বরের মন্দির, গৌড়ের অট্টালিকা, প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। 
সর্ধপ্রথমে বখতিয়ার থিলিজি কর্তৃক ১২*৩ খুঃ অঃ পাল ও সেন বংশীয় স্বাধীন 
গৌঁড় অধিক্কত হয়। গড়ের মস্জিদ ও অ্রালিকাদির ভগ্নাবশেষ, হিন্দুর 
দেবদেবীর চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, মুসলমান ভূপতিদিগের অত্যাচারের বিষয় 
জ্ঞাপন করাইয়৷ দিতেছে। কাশীর মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া! অনেক মস্জিদ 
নির্শিত হইয়াছে ) নগরকুটের মন্দির ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে, থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির 
১০১৪ খুষ্টাবে, সোমনাথের মন্দির ১০২৭ খৃষ্টাব্বে সুলতান মামুদ কর্তৃক লুষ্টিত 
ও চূর্ণাকত হয়। এই প্রকারে হিন্দুর কত শিল্পের ও ধর্শের হানি হইয়াছে, 
তাহ! বর্ণনাতীত। 
ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও যে ভারতীয় শিল্পকার্য্য উচ্ছেদের জন্য খড়াহস্ত হইয়। 
ছিলেন, তাহা নিয্নলিখিত ঘোষণাঁটা পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। 
যথ! $--"ভারতীয় ছিটু যে সকল দোকানদার বিলাঁতে বিক্রয় করিবে, 
তাহাদিগের ২**২ ছুইশত টাকা এবং যাহার উক্ত ছিট্‌ ব্যবহার করিবে, 
তাহাদের ৫০১ পধশশ টাক জরিমান! হইবে ।” এততিন্ন ভারতীয় বস্ত্ের উপর 
তাজমহল (বা! আলিম্পসের জুপিটর মুর্তি), মিশরের পিরামিড (ধ। শ্রীনস্থিত ভায়েনার 
দেবমন্দির ), চীনের প্রাচীর (ধ| এপিয়! মাইনরের মসোলসের সম।ধি মন্দির), বঝাবিলনের 
দোছুল)মান উদ্যান, রোড স্ত্বীপেক প্রতিযুন্তি, টেমস্‌ নদীর তলবর্ঝ | রি 


৪১২ অনুর । 


শতকরা ৮১৭ টাকা আমদানী মাশুল, বনর হইতে জাহাজ ফেরৎ, তত্তবায় 
দিগের উপর নির্ধ্যাতনের একশেষ ও চরকার উপর গুরুতর কর স্বাপন 
করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। নান! গ্রকার নিধ্যাতন সত্বেও ঢাকা, শান্তিপুর, 
চন্ত্রকোণার স্থৃতির কাপড় ; খাগড়াই বাসন; বহরমপুরের হস্তিদস্তের কার্ম্য ও 
রেশমী কাপড়; মির্জাপুরী রেশমী কাপড় ; বালুচরের পষ্টবস্ত্রঃ ঢাকা ও 
 কটকের গহন! ; কাশীর পট্টবন্ত্র; অমৃতসএর শাল ও কার্পেট; যুলতানের রেশম 
ও শাল? তাণ্ররের ছুরী ও অস্ত্রাদি; ইত্যা'দ এখনও প্রসিদ্ধ *। 

ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্যাদি খুঃ ৫ম শতাব্দীতে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল; 
কেনন! উক্ত শতাব্দীতে চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক কাহিয়ান্‌ সাং ভারতীয় 
শিল্পদ্রব্য পূর্ণ বাণিজ্য পোতে আরোহণ পূর্বক সিংহল দ্বীপ ও যবদীপ গিয়া 
পুনরায় ফিরিয়৷ আসিয়াছিলেন। ইউরোপীয় এঁতিহাদিকগণের মতে খুঃ পুঃ 
৬০* বসর হুইতে ভারতীয় ও ফিনিসিয় বণিকগণ ইংলণ্ডে বাণিজ্যার্থে 
গমনাগমন করিতেন । 

মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ১৮৬১ খৃষ্টাবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
তাঁঅফলক ইংলগ্ডে পাওয়া যায়। ঙ্বোক্ষমূলার প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ 
উক্ত তাম্রফলক পঠনাস্তর স্থির করেন যে, খুঃ পৃঃ ২২০৯ বতমর হইতে ভারতীয় 
বণিকের! ইংলণ্ডে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিতেন। যাহা হউক, ভারতীয় 
শিল্পিগণ অতি প্রাচীনকালেও বাঁণিজ্যার্থ ইউরোপে যাতায়াত করিতেন । 

আজকাল যে বার্ষিক শিল্প-গ্রদর্শনী-মেলা ভারতের স্থানে স্থানে হইয়া থাকে, 
ইহা ভারতীয় শিল্পের উন্নতির একটা প্রধান উপায়। শিল্পগ্রদর্শনীতে যে 
সকল দ্রব্য প্রেরিত হয়, তাহার যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রত্যেক 
ন্ুসস্তানেরই যথাপাধ্য সাহাধ্য করা একান্ত কর্তব্য । বাহার! শিল্পীদিগের 
সম্মান করিতে জানেন, তাহারাই আজ জগতের সুসভ্য জাতি। যদিকোন 
শিল্পী মহার্ধ্য বশতঃ তাহার কৃত সুন্দর দ্রব্য প্রচার করিতে না পারেন, তবে 


তন্দেশীয় ভদ্রমণ্ডলী বহুল প্রচারের জন্য প্রস্ততকারককে সাহায্য করিয়া 
দ্রব্যটীর প্রচার করিয়া থাকেন । আমাদের দেশে এপ কোন ব্যবস্থা হইলে 


11009 69616 0781165060199--91)%%718, 31108 2100 05110665০01 11)01%. 
11859108910 811)008 1০ 08116071958. 006 [009 01 01102) 10859 08011760 
৪০:6৩ 6116 01169618180 117067100 00017106801 6109 0650 180607188 ০0103110810, 
1308 6179 1507) 0:511009 01 106111, 019 16576119:9 870 11107:969 ০: 081011688 
80. 00797 1706 ৮০)৪) &110 016 £011. 1011 811৮6] 61010:01091193 01 136178768, 
825 9811] 06191028690 10 &]1 05190107169 01%111590 দা০:10.--03190050098 
39021509101981 ১9809) 8০০৮ ৮, £8৫9 0০, 


গৌরবে ন! রৌরবে? ৪৩ 


শিল্পের বিশেষ উদতি হয়। মুসভা জগতের অ্পকা”4 রাজার রাজত্ব শিল্প ও 
বাণিঞ্জোর উপরই নির্ভর করে, তাহার! জদির খাঞাণার তত ধার ধরেন না, 
শিল্প বাণিজ্য লইয়াই তাহাদের মারামারি । বণিক-প্রধান ইংরাজ 'মামেরিকার 
শিল্পোচ্ছেণ করিতে গিয়া আমেরিক! চিরকালের জগ্ঠ হারাইয়াছেন ; ভারতের 
অনৃষ্টেও ঠিক তদ্রপ--পরিণামে কি হইবে, কে বলিতে পারে ? 

উৎক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড যেমন মাঁধ্যাকর্ষণ বশতঃ ( চিরকাল উদ্ধে না উঠিয়। ) 
অণকাল স্থিরভাবে অবস্থান পূর্বক নিয়মুখে পড়িতে থাকে, আমাদের জাতীয় 
অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পার্দির অধঃপতনও ঠিক তদ্রপ ঘটিয়াছে। ফেমন 
মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে, অথবা পুনঃ পুনঃ বলপ্রয়োগ করিলে উক্ত ইষ্টকথণ্ড 
কখনই ভূপতিত হইত না, আমাদের পূর্ববপুরুষগণ কালগ্রাসে পতিত না হইলে 
অথব! তাহাদের বংশপরগণ তাহাদের স্ঠায় উন্নতির সোপানে ক্রমশঃ আরোহণ 
করিতে চেষ্টা করিলে আমাদেরও এদশা কখনই হত না। হে ভারতসম্তানগণ! 
আইস আমর! নিম্নগমনোন্ুখ শিল্পকাধ্যার্দির উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করি, নতুব! আমাদিগকে শক্রর নিকট হান্তাম্পদ, অপমানিত ও ঘ্বণিত 
হইতে হইবে। আমর! ১৯৯৫ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াঁভি, তাহা! চিরস্তা়ী করিয়া-_-ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
আমাদিগকে জীবনোত্সর্গ করিতে হইবে | বন্দে মাতরম্‌। 

শীকুগ্ভবিহারী লাল]। 


"কিতা 2 “৮... এস 


গৌরবে না রৌরবে ? 
( তৃতীয় বা শেধ প্রস্তাব ) 
ইংলগ্ডের ইতিহাসে যে অমর পুরুষ “বীরবর” এবং "সমুদ্রের মহাবীর" বলিয় 
বর্ণিত হুইয়! থাকেন, সেই নেল্সনের নৈতিক চরিত্রে এবার হস্তক্ষেপ করিতে 
আকাঙ্ষা করি। ইনি জলপথে বনু যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ জাতির গৌরব ও 
সোরভ সম্বর্ধন করিয়াছেন ইহা সতা) জীবিতাবস্থায় তজ্জন্য ইনি মহোচ্চ, 
উপাধিতে তদ্দেশীয় নরপতি কর্তৃক সম্মানিত হইম়াছিলেন, ইহাও সত্য $ ইহার. 
পরলোক গমনের পরে ইহার কনিষ্ঠ সহোদর (1যনি গিজ্জার পাত্রী ছিলেন ১ 
“লর্ড* উপাধি এবং দশ লক্ষ মুদ্রা জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামে পুরঞ্কার, প্রাপ্ত হয়েন, 





৪১৪ অবুর। 


সিন বার্ধিক যষ্টি সঙত্র মুদ্রীর বৃতিরও বন্দোবস্ত হইয়াছিল। নেল্সনের 
তন্ীগণ প্রতোকে রাজভাগডার হইতে এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
«*সমুদ্রের মহাবীর” বকম্মাৎ সমর"তরণী মধ্যে সমুদ্রোপরে যুদ্ধকালে আহত 
হইয়া ভবলীল! সম্বরণ করিলে পর, তাহার মুতদেহ স্থলৌপরে আনীত হয় এবং 
রাজ! হইতে সামান্য প্রজ। পর্য্স্ত একত্র হইয়! মহা সম্মান ও সমারোছে শবের 
সমাধি করেন। ইহাতে বেশ বুঝা গেল, ইংরেজ জাতি নেল্সনের মহাভক্ক 
এবং তাহার যশে।গান শ্রবণে সদাই সমুৎ্স্ক। নেল্ননের দ্বারা ইংরাঞ্জের 
রাজাবুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, ক্ষমতা] ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, কে তাহ অস্বীকার 
করে? ইংরাজ জাতি যাহা চায়--সাংসারিক সুখ প্রয়ানী ইংরাজ যে গ্রকার 
পার্থিব ভোগের কামন1 করে--বীরবর নেল্সন তাহ! ইংরাজকে যে কোন উপায়ে 
হউক প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরাজের নিকটে নেল্সন্‌ সুতরাং প্রশংল! ও 
সম্মানের উপযুক্ক পাত্র, কিন্ত ভগবানের ন্যায়ের রাজ্যে নেলপন্‌ কিরূপে ব্যবহৃত 
হইতে পারেন--ধর্্ের পবিত্র, নিষ্ষলন্ধ ও নিরপেক্ষ রাঞ্ে নেল্সন্‌ কি প্রকার 
বিচারের আশা! করিতে পারেন--ইংরাজ তাহ! কখন ভাবিয়। দেখিয়াছেন কি? 
নেল্সনের গ্ররুত চরিত্র এখনও জগতের সম্মুখে অক্ষত হয় নাই, তাহা 
নিরপেক্ষভাবে অঙ্কিত হইলে ”গৌরবান্বিত নেল্সনের* স্থান তীষণ রৌরবে 
ভিন্ন আর কোথাও দেখা যাঁয় না। পাপিষ্ট নেল্সন্‌, পাপিষ্ঠ ক্লাইবেরই সমতুল্য, 
অথচ ইংরাজ শিক্ষক আমাদের তরলমতি বালকদিগকে শিক্ষা দেন "নেলসনের 
চরিত্র অস্থকরণ যোগ্য, তাহার নীতিসমূহ শিক্ষার্থীর পক্ষে উচ্চ অঙ্গের নীতি।” 
হ। হতোন্মি !! 

আঁমি নেল্সন্‌ বা ক্লাইবের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে বি নাই, 
তাহা হইলে প্রত্যেক বিষয় হুক্মাদপি সুক্ষ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দিতাম। 
নেল্সন্‌ জলপথে যুদ্ধকালে ন্যায়ের ও নীতির মস্তক পদাঘাত করিয়া, সত্যকে 
নিথ্যা এবং মিথ্যকে সতা করিয়া, নিরপরাধীকে অপরাধী ও অপরাধীকে 
নিরপরাধী করিয়।, বিবিধ 'অসং উপায়ে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহ 
প্রব সত্য। সে সর্কল গ্রাসঙ্গ এখন দৃরে থাকুক ; কেবল তাহার জীবনের 
সর্বগ্রধান কলক্ক--একটা মহা অমার্জনীয় পাপ--শরীর মন ও আত্মার 
কম্পনোৎপাদক একটা মহাকলুষের কথা লইয় এসে কিয়ৎক্ষণের জন্য 
আলোচনা করিতে আকাঙ্ষা করি। 

নেল্সন্‌ বিষাহিত পুরুষ ছিবেন। থুীয ধর্মশান্্র ও দেশাঢার মতে তাহার 


গৌরবে ন! রৌরবে? "8১৫ 


রীতিমত বিবাহ হইয়াছিল, আইনাগুসারে তাহার সহধর্পিণী ছিল। কিন্তু 
নেল্সন্‌ কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন তাহা! অনেকে এখনও জানেন না। 
সার উইলিয়ম হামিপ্টন নামে এক গুণবান পুরুষ তৎকালে এক মহ্চ্চ পে 
নিধুক্ত ছিলেন, ইহ্‌।র স্ত্রী সে সময়ে সমুদয় ইংলগ্ডে মহ। সুন্দরী নারী বলিয়া 
পরিগণিতা হইতেন। €স সময়ে সমগ ইংরাজ জাতি মধো ইহার তুল্য সুন্দরী 
রমণী আর ছিল না, ইনি ইংলণ্ডের সুরজেহান ছিলেন। হামিপ্টন সাহেবের 
সহিত নেল্সনের বদ্ধুত৷ ছিল, সেইজন্য হামিন্টনের বাটীতে নেল্সনের গতিবিধি 
ছিল। সরলচেত। সার উইলিয়ম হামিষ্টন এত বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বহদশী 
ও প্রভূত্বশালী মহোচ্চ রাজকর্খচারী হইয়াও কখনও ভাবেন নাই যে, তাহার 
মিত্র নেল্সন্‌ নরাকারে মহাঁদৈত্য এবং বন্ধুবূপে মহা পাপিষ্ঠ শক্র। এই 
বন্ধুত্বের পরিণাম ফল শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চ হইতে হয়। “সমুদ্রের মহাবীর” 
নেল্সন্, নিরপরাধা সার উইলিয়ম 'হপ্টারের সহধশ্মিণীকে বিবিধ গ্রকার 
'খসৎ উপায়ে কুচরিত্রসম্পন্না করেন এবং অবশেষে তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া 
গোপনে হামিপ্টন সাহেবকে হত্যা করেন) কেবল তাহাই নহে, এই পাশবীন্ন 
হত্যার পরে মহান্থন্দরী হামিপ্টন-পত্ঠীকে ধন, রত্ব, অলঙ্কার ইত্যাদিসহ পতিধর 
হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়! সম্ভোগ করিতে থাকেন। মৃত্যুর মুহ্্থ 
পধ্যস্ত এ পিশাচী রমণী এ পিশাচ নেলসনের সঙ্গে ছিল। এদিকে নেল্মনের 
ধর্দমপড়ী নানাবিধ উপদ্রব ও মনোবেদন! সহা করিয়া, বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, 
টক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ভবলীল! সম্বরণ করেন; নেলসনের হাতে এই 
সতী স্ত্রী একদিনের জন্যও সদ্যবহার প্রাপ্ হয়েন নাই। এখন জিজ্ঞাস! করি, 
ভগবানের দিকে চাহিয়া বল দেখি, বুকে হাত রাখিয়া ধর্শের নামে বল দেখি, 
ইংলগ্ডের ইতিহাসের "গৌরবান্বিত নেল্পন্” গৌরবের রাঞ্যে কি রৌরবের 
নরকে? 

সার উইলিয়ম হামিপ্টন বিলাতের এক কর্ণাকার জাতীয় লোকের ঘরে 
বিবাহ করেন, সেই কর্মুকারের কন্যা এ মহাল্ুন্দরী হামিপ্টশ-পত্থী।' এই 
সুন্দরীর রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া এক ইংরাঞ্জ লেখক একখানি বৃহণাকার পুস্তক 
লিধিয়াছেন, সেই পুস্তকে এ রমণীর চচ্ষু, কর্ণ, কেশ, কপোল প্রসৃতির অন্তু, 
বর্ন! আছে। সে সকল কথা এখন থাকুক, তাহার সহিত এই প্রবন্ধের 
বিশেষ সবর দেখি না। বগা বাছল্য, নেল্পনের রসে ও হামিপ্টন-পত্বীর 
গর্ডে এক কন্যার জন্ম হয়। ক্রমে উভয়ের ছুশ্চরিরের কথা লইয়] ইংলগ্ডে 


৪১৬ অনুর । 


এমন তুমুল আন্দোলন হয় যে, একজন সাহদী, ধার্থ্িক, নিরপেক্ষ ও সুলেখক 
এবিষয়ে একখানি নাটক লিখিয়। একট! থিয়েটার ( রঙ্গভূমে) অভিনয় করাইয়া 
ছিলেন। তখন সার উইলিয়ম হামিপ্টনের মৃতু হইয়াছিল। দর্শক ও দর্শিকা 
দিগের মধ্যে নেলসনের ধর্মপত্বী উপস্থিত ছিলেন । তিনি অভিনয় দেখিয়া 
মুর্ছিত| হয়েন $ বহুষত্বে চৈতনা সম্পাদন করিয়৷ রঙ্গতূমের অধ্যক্ষগণ তাহাকে 
বাটী পাঠাইয়া দেন; কয়েক দিবসের মধ্যে নেলসনের সতী স্ত্রী প্রাণ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। ক্লাইৰ ও নেলদন উভয়ে ভারতে ও ইউরোপের বনুগ্থানে 
ইংরাঙ্গ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু একজন ধার্মিক লেখক এসম্বন্ধে 
যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! একবার পাঠ করিয়! দেখিলে ভাল 
হয়। ইহার বাঙ্গাল! অস্থুবাদের আবশ।কত! নাই, ইংরাজি টুকুই যথেষ্ট। তিনি 
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১৮১৫ খুষ্টাব্বের জানুয়ারী মাসের পঞ্চদশ দিবসে হুশ্চরিরা হামিপ্টন-পত্ীর 
প্রাণ ৰিয়োগ হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই জগতেই হয়; এই সংসারক্ষেত্রই 
এক প্রকার শ্বর্গ ও এক প্রকার নরক। অতীব দারিদ্র্য ছুঃখে ও বিবিধ 
শারীরিক এবং মানদিক বাথায় হামিণ্টন পত্বীর মৃত্যু হইয়াছিল। নেলসনের 
মৃত্যুর পরে এই রমণী ভুবলীল! সম্বরণ করে। দেনার দাঁয়ে এই স্ত্রীলোক 
গ্রেপ্তার হুইয়! কয়েক মাসের জন্য কারাগারে বন্দিনীরূপে বাপ করিতে বাঁধা 
হয়, অবশেষে মুক্ত হইয়। “কালে” নামক বন্দরে গিয়৷ এক পিশাচ প্রাকৃতিক 
দুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। নেলদনের ওরসে ও তাহার গর্ডে ষে কন্যা ও 
পুত্র জন্িয়াছিল, তাহারা মাতাঁকে দ্বার চক্ষে দেখিত এবং একটি পয়সাও 
সাহাধ করিত না। মরিবার সময় এ পিশাচী রমণী কহিয়াছিল “অতঃপর 
মূনুধ্য যেন ঈখরকে ভয় করে এবং ধার্মিক হয়” । মরণের কষেক দিবদ পুর্বে, 


গৌরবে না রৌরবে ? ৪১৭ 


দে তাহার কন্ঠাকে পবন দ্বার। লিখিয়াছিল “আমি তোমাকে ঈশ্বরের হস্তে 
সমর্পণ করিতেছি, দেখিও তাহাকে ভুলিও না। আমি ভগবানকে ভুলিয়| 
নরকে যাইতেছি, "তোমরা! সতর্ক থাকিও |” এই কথার উপরে আর কোন 
মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা! হয় না, ইহাই যথেষ্ট হষ্টতেও যথেষ্টতর। পাপীর 
অনুতপ্ত হৃদর্টের কথার পরে-_মৃত্যুশয্যা?স্ত পিশাচ পিশাচীর পশ্চাৎ ভাপদগ্ধ 
হদয়নিঃস্ত কথার পরে--আর কোন কথা! কহ! অন্তায় ও অপরাধ । 

নেলসনেরও কি গ্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? পাপী নেলসন কি সুখে মরিতে 
পাঁরিয়াছিণ ? না। তাহার অপকর্ম তাহার মেদ, মজ্জা, শুক্র ও শোণিতে 
পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া তাহাকে শয়নে' স্বপনে অস্থুখী রাখিত। বাহিরে যে 
ভাবেই দেখা যাউক, অন্তরে সেই মহাপাপী নেল্সন্‌ কখন সুখী ছিল ন1। 
জগতে অন্তায় ও অসতোর বীজ বপন করিয়!, শত শত নিরপরাধী মাঁনবকে 
নির্যাতন করিয়া, সত্যকে মিথা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া, ভ্তাঁয় ও ধর্মের 
মন্তকে পদাঁঘাত করিয়া, বু লোকের সর্বনাশ সাধন করিয়া, অসংখ্য প্রাসীর 
হত সাধন করিয়া, নিরপরাঁধী, ধার্শিক, সরলচেতা ও শিশ্ব।সী বন্ধুর স্ত্রীকে হরণ, 
বথাসর্বন্ব লুঠন এবং পরিণামে এ ব্ধুকে হনন করিয়া যদি কেহ পরমাননে 
জীবন যাঁপন করিতে পারে, তাহ! হইলে "সামি পৃথিবীর ধর্মশাস্্গুলাকে খণ্ড 
থণ্ড করিয়া কর্্মনাশার সলিলে নিক্ষেপ করিয়৷ দিব, ধর্মপ্রচারকগণের সহিত 
কথোপকথন করিব না এবং ধর্শগুলাকে এক একটা মানুষের দলাদলি ভিন্ন 
আর কিছুই বিবেচনা করিব না। কিন্তু তাহা নহে? ধর্ম সত্য, ধর্মশান্্ও 
সত্য। ধর্ম গ্রচারকগণ ধর্শের আলোক এবং ভগবানের লীল! ও নিয়মাবলী 
(যতই হূর্বোধ্য হউক ন1) সদাই শুতকর এবং অনন্তযুগ স্তায় ও সত্যের 
উপরে গ্রতিষিত। পাঁপ করিয়া কে কবে পরিভ্রাণ পাইয়াছে? তবে এক 
কথ! এই, তুমি যাহাঁকে «পাপ* বল, আর একজন হয়ত তাহাকে পাপ বলে 
না। তুমি যাহা কৃষ্ণ বলিয়া ধারণা করিয়! রাখিয়াছ, হয়ত তাহ! গ্ররূত 
কৃষ নহে, উজ্জ্বল শোতন শুভ্র। আসল কথা এই, যাহ! প্রকৃত পাপ, তাহার 
প্রায়শ্চিন্ত আছে ; যাহা প্রকৃত পাপ, তাহার জন্ত দও আছে। নেল্সন্‌ কিরূপ 
দণ্ড পাইয়ছিল তাহার কথা শুন। 

নেল্সন ধর্মকে ছাড়িয়া যেদিন হইতে পাঁপকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই দিন 
হইতে তাহার জীবনাকাঁশে স্ুথহ্র্্য অস্তমিত হইয়া ছিল। সে হুর্্য আর 
উঠে'নাই। তিনি নান! স্থানে নান! উপায়ে বন্ধ অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন 


৪১৮  অগ্কুর | 
কিন্তু ছুই বেলাই তাহার ধনাভাব থাকিত। নেক বময়ে অনেকের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হুইতেন। অনেকের টাক! পরিশোধ 
করিতে ন! পারায় অপমান সম্থ করিতেন, লোকের সহিত বন্ধুতা হারাইতেন 
এবং মনোব্যথায় দিনযাপন করিতেন। উপপত্বীটা এরূপে অযধ। বায় করিত 
যে এক এক সময়ে একেবারে তাহারা উভয়ে কপর্দীকশুন্য হই! যাইতেন। 
নেল্সন্‌ খঅতান্ত ধনলোভী ছিলেন; তাহার অত্যন্ত আশ! ছিল, দেশের রা 
তাহাকে যথেষ্ট ধন দিবেন। জীবিতাবস্থায় নেলমনের এই আকাঙ্জ!] পর্ণ হয় 
নাই। মৃত্যর পরে তাহার তাই ও ভম্ত্রীগণ রাজসরকার হইতে অনেক টাক! 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নেল্সনের তাহ! ভোগে আইসে নাই। তিনি যেমন 
অভাবে থাকিতেন, মৃতার সময় পধ্যন্ত সেই অভাবই ভোগ করিয়। গিয়াছেন | 
মৃষ্ঠ্যকাল: পর্য্স্ত সমুদ্রোপরে জাহাজের ভিতরে তাহার উপপত্ী সঙ্গে ছিল, 
তাহারও এ কষ্ট, এঁ ব্যথা, ছিল। ৰ 

ফরাসীদিগের সহিত ঘোরতর জলযুদ্ধ কাঁলে, নেলসন সাহেব প্যান জোশেফ" 
নায়ী ফরাসী রণতরণী হইতে নিক্ষিপ্ত জলন্ত বারুদের আঘাতে দগ্ধ দেহ হুইয়! 
যান। সাণ্ট।জুজ নামক স্থানের যুদ্ধে নেলদনের দক্ষিণ হস্ত কাঁটা যায় এবং 
ক্যাভির সমরে তাহার বাম চক্ষু দৃষ্টিহীন হুইয়া গিয়াছিল। নেলপনের অন্যায় 
ব্যবহারে সেনাদলের মধ্যেও ইংলগ্ডে ঘোরতর অশান্তির উদ্রেক হয়, অনেক 
কষ্টে তাহ! গ্রদমিত হইয়াছিল ( জলযুগ্ধকালে শক্রপক্ষীয় "রিডাটটেবল” নামক 
জাহাজকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগে বৈরীদিগের নিক্ষিণ্ত গোলা! আসিয়া 
নেলসনের পৃষ্ঠদেশ ছেদ করিয়! উদর মধ্যে প্রবেশ করে। ৪8৭ বৎসর বয়ঃজ্র 
কালে, অক্টোবর মাসে, নেলসনের মৃত্যু হয়। মরে সাহেব প্রণাত ইংলগ্ডের 


ইতিহাসে (11005775 131560:9 0 80161800, 0. 668) লিখিত আছে 
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[1,509 17581001101) 910) 9/1)012) 16 1165. অর্থাৎ মরণোন্দুখ নেলসনের 


শেষ. কগ। এই--“কামিনী হামিষ্টনকে আমি আমার শ্বদেশবাসীদের হস্তে 
ংসার সহিত সমর্পণ করিতেছি।” মরণের সময়েও কেমন ধৃত! দেখ | 
প্রধ্যাত লেখক বাবু চন্ত্রশেখর সেন মহাশয় তাহার “ভৃপ্রদক্ষিণ” নামক 
পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন, নেল্সন্‌ মৃত্যুকালে কহিয়াছিলেন “আমি কোন 
মহাপাপ করি নাই।” এই কথা কয়েকটির প্রকৃত অর্থ পাঠকমহাশয়েরা 
বুঝেন কি? গল্পে শুনা যায় এক সময়ে ক্দলী ফলাদি চুরি করিবার অভি প্রায়ে 
এক ব্যক্তি ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়াছিল, কেহ তাহ! দেখিতে পাইয়। জিজ্ঞান! করে 


গৌরবে না রৌরবে ? ৪১৯ 


“ঠীকুরঘরে কে হে?” চোরের মুখ হইতে হঠাত বাহির ভইল ''আমি তো! 
কলা খাইনাই।” নেলসনের কথাও ঠিক তাহাই। খুষ্টীন সমাজে, খুষ্টা় 
দেশে এবং খুষ্টার় পিতামাতার ওরস ও গর্তে নেলপনের জন্ম হয় ; খুঠান শান্ত 
পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে, পাপ করিয়া গিজ্জায় অথব। পাদ্রীর নিকটে কিনব! 
জকপট চিন্কে সাধারণ সমীপে যিশুর নামে যে ব্যক্তি তাহা স্বাকার করে,বি শ্ুখুষ্ট 
তাহাকে নিশ্চয় মুক্তি দেন এবং সেই ব্যক্তি যথার্থ খুান ও বিশ্ুভক্ত বলিয়া গণ/ 
হয়। যে তাহা গোপন বা অস্বীকার করে সে (বাইবেল মতে ) মহাপাপী ও 
মহা পিশাচ। “পাপ স্বীকার কর” এই নীতির উপরে সমূদয় খু্টধর্ম ও 
খুষ্টীয় শাস্ত্র গ্রতিঠিত। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্ক্তি বলে, আমি 
পাপ করি নাই, সে ব্যক্তি মহ! মিথ্যাবাদী এবং মহা! কলঙ্কিত ব্যক্তি । যদি 
পাপ না করিয়াছ তাহা হইলে ধরাতলে জন্ম হইল কিসে ? ধরাতলে জন্ম গ্রহণ 
ঘটনাটাই তোমার পাপের পরিচয়। সাধু পল ( সেন্ট্পল্‌ ) অত বড় বিদ্বান, 
যোগী ও ধর্ক্ষেকরে দেবতাবৎ হইয়াও লিখিয়া গিয়াছেন “টব ০7৪-_:20% ৪৮৫1) 
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সাহেব মৃত্যুকালেও খৃষ্টায় সমাজকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন। নরসমাঙ্ের 
চক্ষে ধূলি দেওয়া সহজ, কিন্তু ভগশানের চক্ষে কে ধূলি দিতে পারে ? খুটীয় 
শা ও খু্টীয় সমাজ মতেও নেল্সন্‌ মহাপাপী। তবে নেলসনের স্থান কোথায়? 
জগতের ইতিহাসে নেলসন মহাবীর, মহাসাহ্‌সী, ।স্বদ্দেশসেবক, গ্রতিভাশ।লী 
ও মহিমান্বিত বলিয়া আখ্যাত হউন, ক্ষতি নাই; মানুষের লেখনী হইতে যত 
মিথ্যা! বাহির হয় তত সত্য বাহির হয় না৷ । মানবের মগ্তিফ্ষের কল্পনা, মনের 
ধারণ! ও লেখনীর উদগীরণকে আমি সদাই তুচ্ছ করি; স্তায় ও ধর্ম যাহ! বলে 
তাহাই সত্য, তাহাই গ্রহণীয়। গায় ও ধর্মের হিসাবে ক্লাইব ও নেল.সন্‌ 
গৌরবময় ধর্দশরাজ্যে নাই, মহ! ভীষণ রৌরবে বিদ্যমান । 
সমাপ্ত । 


প্রীধন্মানন্দ মহাভারতী 1. 


ঢাক বাজাও। 


তোমরা ঢাক বাজাও । 

আমি সম্পাদক, -লম্ষঞ্জনী পরিত্যাগ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াি। 
আমার মত লিখিতে কে পারে? এমন সুশ্াব্য, সুমি, স্থুরুচ্সিঙ্গত ভাষা 
গ্রয়োগ করিতে আর কে সমর্থ? থণ্ডিত অখগ্ডিত উভয়বিধ বঙ্গের লেখক 
লেখিকা, পাঠক পাঠিকা আমার গুণে--আমার সম্পাদকতায় মুগ্ধ। মুতরাং 
তোমর! একবার আমার হুইয়| ঢাক বাজাও। 

আমি সমালোচক, ইহজন্মে বিদ্যালয় নামক ভয়ঙ্কর জীবের সহিত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে পরিচয় না থাকিলেও পূর্বজন্মার্জিতা বিদ্যার প্রভাবে আমি সর্বশান্তরে 
পারদশী। স্থৃতরাং আমি শ্রেঠ সমালোচক । আমি ন্যায়ান্যায়, ধর্শীধন্ম, 
শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই জানি না, অভিখান ৰ1 ব্যাকরণের ধার ধাঁরি না। আমি 
পারি গুধু সমালোচনা করিতে ; পারি শুধু শক্ুকে বিচিত্র ভাষায় গালি দিতে, 
আর মিত্রের গ্রশংসাবাদের উচ্চ জয়ধ্বনি তুলিতে । বিশাল সাহিত্যরাজ্ে 
আমার এখন একাধিপত্য, আমার সমালোচনার ভয়ে সাহিত্যরধিবৃন্দ সদ! 
গ্রকম্পিত। ম্ৃতরাং তোমরা আমার হইরা ঢাক বাজাও। 

আমি কবি,-আমার ভাষা! কবির ভাষা) সে ভাষা অ-কবি তোখর! 
কিরূপে বুঝিবে? কোন্‌ বনফুলের কোন্‌ সন্ধিস্থলে মধুর তাণ্ডার লুক্কারিত, 
স্ুচতুর মধুকর ব্যতীত তাহার সন্ধান কে পাইবে? কোন্‌ মিষ্টান্নের কোন্‌ 
থানটাতে কামড় দিলে সমুদয় রসটুকু উদররস্থ হইবে অভিজ্ঞ ভোক্ত! ব্যতীত 
ফগারে বামুন তোমরা! তাহার কি জানিবে? কিন্ত তোমরা না জানিলেও 
আমার বড় একট! ক্ষতি নাই। আমি স্বভাব কবি। আহি যখন অগাধ 
ভাঁষা-সমুগ্রের উচ্চংদিত বক্ষে কবিতার নৃতন নুতন রঙ্গিন পাল তুলিয়! দিয়া 
আমার. সোণার তরীর হাল ধরিয়া বদি, যখন সেই তরণীবক্ষ ভেদ করিয়া, 
উদ্বেল ভাধাসাগর কম্পিত করিয়া, আমার মধুর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সাহিতা- 
কানন প্লাবিত করিতে থাকে, তখন কোন্‌ পাষাণ হদ্দয় সমালোচক সমালোচনার 
মলিন চদ্মাটা নাকের উপর রাখিয়া কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতে 
সাহস করে? তখন কি গর্ভস্থ ভ্রণ হইতে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বুদ্ধ 
বৃদ্ধার ক% ভেদ করিয়! গগনভের্দী জয়ধ্বনি উত্থিত হয় না? তবে তোমর! 


ঢাক বাজাও । রা ৪২১ 


আমার হইয়া ঢাঁক না বাঁজাইবে কেন? তোমর! বাঁজাইতে না চাঁহিলেও আমি 
জোর করিয়া বলিব, তোমর1 একবার আমার হইয়! ঢাক বাঁজাও। 

আমি উপনাপদিক,_উপন্যাস লেখাই আমার পেশা বা ব্যবনা। কোন 
শবের উন্র কোন্‌ ধাতু করিম! কোন্‌ প্রত্যয় যেগ দিলে উপন্যাপ শব্দের 
উদ্ভব হয় তাহা আমি জানি না, জানিবার বড় একটা প্রয়োজন ও হয় না। 
আমার হাত বড় সাফাই, আমার তৈললাভের লোভে কৃতজ্ঞ সমালোচক দল 
মুগ্ধ, মন্ত্রৌষধিরুন্ধ বীধ্যভূজঙ্গবৎ নিশ্চপ, নির্বাক | সুতরাং সাহিত্য ক্ষেত্রে 
আমার গতি আছে। উপন্তান লিখিতে বদিয়া মামি ব্যাকরণ মামক তুচ্ছ 'অথচ 
কঠোর বন্ধনের মধ্যে কোন দিনই আপনাকে ধর! দ্বিই না, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙগের 
প্রভেদ্দ স্বীকার করি না) যাহার! কাঁচা লেখক, এ সকল বন্ধন তাহাদেরই 
জন্য । আমি উচ্চে_অনেক উচ্চে; তোমরা জান না, আমার ভয়ে বৈদেশিক 
কবি সেক্সপিয়ার, মিলটন পধ্যন্ত কম্পিত, আমার বিজয় ছুন্দুভি মাথার উপর 
ধঁ দেবলোকে পধ্যন্ত নিনাদিত। সুতরাং এই নশ্বরময় লোকে বসিয়া! তোমরা 
একবাঁর আমার হইয়! ঢাক বাগাও। আমি আমার অমূল্য উপন্যান রাশির 
পুনঃ সংস্করণের উদ্যোগ করি । 

আমি দেশহিতৈষী,-_ দেশের হিতসাঁধনই আমার ব্রত। দেশের জন্য আমি 
বক্তত| করি, রাত্রি জাগিয়া, তৈল নষ্ট করিয়া, মাথা ঘামাইরা! বড় বড় প্রবন্ধ 
লিখি, উচ্চ কণ্ঠে স্বরাজ, স্থায়ন্তশাসন প্রভৃতি ধ্বনি তুলিয়! গবর্ণমেন্টের কর্ণ- 
জালা উত্পাদন করি। আমার অশন, বসন, শয়ন, গমন, হাবভাব, বিলাস 
বিভ্রম গ্রভৃতি সমস্ত--এমন কি অস্থি মজ্জ1! শোঁণিত এবং তদভ্যন্তরস্থ বীজাণুগুলি 
পর্য্যন্ত বিদ্বেশীর অন্থকরণে গঠিত ও চালিত হইলেও আমি শদেশের পরম ভক্ত 
আমার ভক্তি হিমালয় হইতে উচ্চ, আটলান্টিক সাঁগর হইতে ও গভীর এবং 
অদীম আঁকাশ অপেক্ষা বিস্তৃততর | স্থতরাং তোমর! একবার আমার হইয়া 
ঢাক বাজাও । ত্রিখকোট হস্ত-নিক্ষিপ্ত বিজয়মাল্য আসিয়া আমার ক 
শোভা বর্ধিত করুক । | 

আমি দাঁতা,-দানে আমি হরিশচন্ত্রের ন্যায় মুক্তহস্ত। কিন্তু তোমর! 
চ্মচক্ষে আমার দান খুঁজিয়া পাইবে না) যাহার দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে গিয়া 
সরকারী রিপোর্টের তাড়া অনুসন্ধান করুক। তখন দেখিবে দেখিয়া বিন্মিত 
এবং চমকিত হইবে, আমার দাগের পরিমাণ কি?. হরিশ্ন্ত্র দায়ে পড়িরা 
সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সুস্থপরীরে সরল অন্তঃকরণে 
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খোপ মেজাজে বিনান্ধরোধে বিনা কায়দায় ষথাসর্ধস্ব দান করিতে বসিয়াছি। 
দে কালের মুনিরা পুরাণের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের নামটা লিখিয়! গিয়াছিল, আর 
একালের কোন এঁতিহাসিকই কি তাহাদের বাঁধান খাতার মধ্যে আমার নামটা 
টুকিয়। লইবে না? তা+ না লউক, তোমরা একবার আমার হইয়া! ঢাক 
বাজাও। তাহ! হইলে আগামী বর্ষের উপাধি বর্ষণের দ্রিনে গেজেটের মধ্যে 
আমার নামটার সহিত নিশ্চয়ই রাজ! বাহাদুর উপাধিটা সংযোজিত হইবে। 

আমি গ্লেখক,_তোমর| আমাকে চিনিতে প।রিবে না, কিন্ত আমি তোমা- 
দিগকে চিশি। আমি নৃতন নই, সেই পুরাতন। তবে আমি এখন পুরাতন 
ছাড়িয়া এই নূতন ব্যবসা ধরিয়াছি। তোমরা আমার হইয়াও একটু টাঁক 
বাজাও । চারিদিক হইতে গালির কুম্ুমত্তবক সমুহ আমার মস্তকে পতিত 
হুউক। আমি কৃতার্থ হইয়া অস্কুর-সম্পাদককে অজ ধন্যবাদ প্রদান করি। 


্রীনামহীন শর্মা । 


সপ ৯ স্পা সাপ ২... ৪ প্ড-............. 


মমালোচন। । 


সুরো! যে সন্ন্যানী বা অধ্টাহে | শ্রীযুত বাম/চরণ বন্থ প্রণীত, 
একখানি চিত্তাকর্ষক কাব্যগ্রন্থ । লেখক সাহিত্য জগতে একান্ত অপরিচিত 
নহেন। বহু বৎসর পূর্বে ইনি *প্রবাহ” নামক মাসিকপত্রে "জয়টাদের চিঠি, 
শীর্ষক একটা চিত্তবিনোদক উপন্যাস প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট 
যশম্বী হন। এতদ্বযতীত, অরণ্যপ্রস্থন, বিজলী, প্রভৃতি আরও কয়েকখানি 
'গৰ্যগ্রন্থ গ্রণয়ন করিয়াছেন। আলোচ্ামান গ্রন্থথানি যেরূপ মনোমোহকর, 
এবং লেখক ইহাতে যেকপ দক্ষতার সহিত বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি যে একজন চিন্তাশীল ও দূরদর্শী স্থবলেখক তাহা সহজেই উপলব্ধি 
হয়। শ্বর্েত্যাগী,আত্মসংযমী সতীরমণী, কিরূপে স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিয়া, 
সমভাগাযুক্ত। পরিত্যক্ত! ্বপত্বীকে, নিজ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করতঃ নিজে 
বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছে, লেখক তাহা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া! নিজের 
অপূর্ব্ব লিপি চাতুষ্য দেখাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা 
পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। 

পরস্ত ইহ! যে একেবারে ভ্রম প্রমাদবর্জিত তাহ! আমর! বলিতে সাহস করি 
না। স্থানে স্থানে, ভাষার কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হয়, তবে তাহ! মণি মুক্তা- 
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গুল্ষিত-ললস্তিক! মধো ২।টা শ্কটিক ফল বিদ।মানতার নায় অনন্ভৃত, সুতরাং 
উপেক্ষনীয় ৷ পরন্ত দে সকলের প্রতি লক্ষা রাখা ও গ্লেখকের কর্তব্য ছিল। 
এস্থলে আমর! ছুই চারিটী মাব্র উল্লেখ করিব । | 

১১ পৃষ্ঠায়--“ভেসে যায় যেন আখি অশ্রজলে” 

"অশ্রু" অর্থই অশখিজল, এন্থলে নেত্রনীরে লিথিলেই ভাল হইত। 

৩০ পৃষ্ঠায়--“অন্-অধিকারে প্রবেশিয়া দোষী” 
ভাবোদ্েশ্যে এস্থলে “অগ্ঈমতি বিন1” লিখিলে দোষ হইত না। 

৩৬ পৃষ্ঠায়-_-“অজীয়ন্ত তুচ্ছ অপ্রাণ পদার্থে”, অজীযন্ত সুষ্ঠু প্রয়োগ নহে। 
জীব+শতৃ ( বিং) এবং জীব+-অস্ত (বিং) করিয়! জীবৎ ও জীবন্ত হইয়াছে 
স্থতরাং “অ'জীয়স্ত* সিদ্ধ হইল কিরূপে? “প্রাণহীন অনিত্য পদার্থে” প্রয়োগ 
কর! যাইতে পারিত। 

৩৭ পৃষ্ঠায়-_-প্রমণীর চক্ষে বারি দেখি, ওই 
সরসী সপিলে শাস্ত বীচিদ্বল, * 
নিরব পদ্মিনী, আলোকে আধার, 
নিশুবধ কানন কীর্দিল সকলে 
তার সনে। আর, অকায়-সমীর 
একটা হিল্লোলে দীর্ঘশ্বাস, জলে 
যাইল ফেপিয়া”। 





পদ্মিণীর যে রব করিবার ক্ষমতা 'আছে তাহা আমর! এই প্রথম শুনিলাম ঝা 
অবগত হুইলাঁম প্নিস্তব্ধ কানন কী্দিল সকলে” বীচ্দিল পদ্মিনী, অশাধার, 
কানন, ইহারাই !কি কীদিল? কি প্রকারে? “অকায় সমীর * **%* যাইল 
ফেলিয়া” শন্ধার্থ ও ভাব পরিস্কট নহে। 

৭১ পৃষ্ঠায়-_-“বিরতি আধারে যুগল বিকাশ” | 
অর্থকি? পরস্ত “বিরতি" ( বি+রম+তি) বিশেষণ নহে,__বিশেষ্যপদ অর্থ-- 
নিবৃত্তি, বিরাগ, শান্তি | 

১১০ পৃষ্ঠায়--( এবং অনেক স্থলে ) নতুন”, “নহে' লেখাই উচিত ছিল। 

আমরা মাত্র এই কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম। ভরস! করি লেখক ইহার 
পরবর্তী সংস্করণে এই গুলির পরিহার ও স্থলবিশেষে সংস্কার বিষয়ে যত্তবান 


হইবেন। 


8২৪ অঙ্কুর। 
পরিশেষে আমরা মুক্তকণ্ে ইহ্‌ স্বীকার করিতেছি যে লেখক একজন 


ভাবুক, বহুদুরদর্শী, এবং এই পুস্তকখানি যে ব্যক্তি বিশেষের উপকার সাধন 
করিয়া! সাধারণের নিকট আদৃত হইবে এরূপ আাশ। করা যাঁয়। 


পেশী পিপি) পাশ 
বিবিধ। 
প্রাপ্তি স্বীকার ।- আমর! মাইলে ফুড, নেস্লেম্‌ মিন্ধ, এবং 
নেম্লেম্‌ ফুড. প্রভৃতির ১৯*৮ সালের ছুই খানি ক্যালেগ্ডার ( দিন পঞ্জিকা ) 
উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হুইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই পঞ্জিকার 


দৃশ্য গুলিন যৎপরোনাস্তি মনোহর হইয়াছে। ইহাতে আগ্রার তাজ মহলের 
একটা সুন্দর ছবি দেওয়৷ হইয়াছে । . 


প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার । 


“কি কারণে বঙ্গদেশে হিন্দুঙ্জাতির হাস হইতেছে এবং তাহা নিবারণের 
উপায় কি ?*--এই বিষয়ে ধাহার প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত 
বলিয়া বিবেচিত হইবে মেই প্রবন্ধ-লেখককে -১০*২ একশত টাকা পুরজ্কার 
দেওয়া যাইবে। এবং তাহার প্রবন্ধটি বঙ্গরর্শনে ও আবশ্যক হইলে পুন্তিকা- 
কারে প্রকাশ করা যাইবে । লিখিত্ত প্রবন্ধ, আঁগমী ১২ই আশ্বিনের মধো 
১৯ নং ষ্টোর রোড-_-বালীগঞ্জ কলিকাত।-_-এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্্ 
নাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিতব্য। বিচারক :-_শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ও 
শ্রীযুক্ত প্রমথনা'থ চৌধুরী । * 


জাতি টো ৫০০০-০০-০০ তর 


* মজুমদার লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্ত্র মজুমদার এই খিজ্ঞাপনটা আমাদের 
কাগজে প্রকাশ করিবার জনা যান ॥ অমর! তাহার অনুরোধ রক্ষ! করিল।ম। 
ূ সহঃ সং। 





অআহ্কুল। 
বীজাদস্কুরনিষ্পতিরক্কুরাদ ক্ষসম্তবঃ 
ফলপ্রাদোভবেদকষথমাশাক্রমোমতঃ ॥ 





(০২০০ স্চ হি উজ যজাাতেতসয 
লস ০৪ সি  » 


২য় বধ। ] পৌষ, ১৩১৪ । [ ১২শ সংখ]। 


০ সা স্পেশাল) স্পপপপি 
পপ ০ পপ ০ শশী শশী 














ধর্ম বিজ্ঞান । 

আমর! ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি, বাহার! বলেন, প্ত্রন্মজ্ঞান সম্ভব নহে”, 
তাহাদের মতের কোনই মারবস্তা নাই । তাহাদের যুক্তি প্রণালী অতান্ত ভ্রান্ত 
এবং নানাগ্রকার স্ববিরোধিত। দোষে হুষ্ট। কিন্তু ইহাতেও আমাদের অভীষ্ট 
পূর্ণ হইতেছে না। ইহাতে ব্রহ্জ্ঞানের পথ নিষণ্টক, হুইল বটে, কিন্ত 
আমাদের গন্তন্য স্থানে পৌছিবার পক্ষে সকল বিদ্ব নিরাকৃত হইল না। এমন 
এক শ্রেণীর লোক আছেন ধাহার মনে করেন, যে মানবের গক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান 
সম্ভব, কিন্ত সেজ্ঞান প্রত্যক্ষ নিদ্ধ, তাহ! বিচারশত্তি'র অধিগম্য নহে । ব্রহ্ধ 
মানবের অধিগম্য হইলেও মানবজ্ঞান তৎসন্বন্ধীয় কোন বিচারে সমর্থ নহে। 
মানবকে যদি ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিতে হয় তবেজ্ঞানের অতীত কোন হীন্দ্রয় 
(01880 ) সাহাযে;ই তাহ! লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানের মীমাংদ। সে স্থানে 
পৌছিতে পারে না। মানব চিস্তার (16850) 01 186101021 01)02170) 
সাহায্যে ব্রহ্গকে ধারণ করিতে পারে ন1। কিন্তু সহজভ্ঞান (10010101010 ) 
বা বিশ্বাসের (910) ) সাহায্যেই তাহাকে লাভ করিতে পারে। অজ্রেমত।- 
বাদীগণ বলিয়াছেন, সসীম মানবের এমন.৫কান ইন্দ্রিয়ই নাইযাহা দ্বারা সে 
অগীম ব্রদ্দের সাক্ষাৎকার লাঁত করিতে পারে, কেননা, জ্ঞান (£68301) ব্যতীত 
মানবের জানিবার অন্য কোন শক্ত (90010 ) নই এবং জ্ঞানের 
(155500 ) দ্র! জানার অনীমকে সসীম কর *। ইহার! বলিতেছেন, জ্ঞান 
. স্* এই যুক্তির ্রাপ্তি আমর! ইত্িপূর্বেেই প্রদর্শন করিয়।ছি। 


৪২৬ অনুর । 

ব্রঙ্গকে ধাঁরণ| করিষ্েে অসমর্থ হইলেও অন্ত দ্বারে ব্রঙ্গ মানব স্তরে প্রকাশিত 
হন। ইহাদের মতে ব্রঙ্মজ্ঞান (10101206৩ 01000) সম্ভব, কিন্তু বঙ্ধ- 
বিজ্ঞান (00105 ০01 07 501600160 (16800760001 16115101 ) সম্ভব 
নছে। যেহেতু, মানব চিত্ত! (15610121 030801)%) ব্রঙ্গরাজো গরাবেশ 
করিতে পারে না। এই মত পূর্বোক্ত অজ্ঞে়তাবাদের গ্রতিবাদ স্বরূপ 
আবিভূত হইয়াছে বলিক্কাই মনে হুয়। . কেন না, প্বরহ্ধাকে জান যায় ন।” 
অন্তেমতাবাদের ধর্ববিনাশকারী এই মতধর্শা বিশ্বাসীর মনে কখনও স্থান 
পাইতে পারে না। তাই কুতার্কিকের কৃট তর্কজাল ভেদ করিতে অদমর্থ হইয়| 
্গীয় শ্বীয় ধর্ধনিশ্বাসকে অক্ষুন্ন রাখিবার যানসে বিশ্বাসীগণ জ্ঞানকে অর্দচন্্র 
দিয়া, ধর্রাজ্যের বাহিরে বিদায় করিগ্ন] দিলেন। বৃলিলেন, ধর্ম জীবনের 
অভিজ্ঞতায় যাহ! পা?য়! যায়জ্ঞান তাহার শতাংশও প্রদান করে না, বরং 
যাহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিশ্চিত সত্য তাহায়ই সম্বপ্ধে নান! সন্দেহ ও অপূর্ণতা 
আনিয়! দেয়। শ্রচরাং ধর্ম জগতে কোন মীমাংলার জন্য জ্ঞানের আশ্রয় 
গ্রহণ করা হুর্যযালোক পরিত্যাগ করিয়! অন্ধকার গৃহে দীপালোকের সাহায্যে 
বস্ু নির্ণয়ের চেষ্টার স্তায় হাসাজনক। উপাঁসন| কালে সাক্ষাৎ যোগে ব্রন্মবস্তুকে 
প্রস্তাক্ষভাবে লাভ কর! যাঁয়। এই সময়কার ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি আক্মান্ুভূতির 
হ্যায় উজ্জ্বল । সাধারণ জ্ঞানে বহিজ্জগতের সন্তা যেমন সকল সন্দেহের 
অতীত, উপাসনাকালে ব্রঙ্গসন্তার জ্ঞানও তেমনই অপিসম্বাদী । এই সময়ে 
যে ব্রহ্ধ সত্তার উপলব্ধি হয় তাহা কোনও গ্রমাণ সাপেক্ষ নহে, তাহা ব্রন্মের 
সাক্ষাৎ আাবির্ভীবের ফল; সুরা সে সগ্বন্ধেকোন প্রশ্নই উঠিন্চে পারে না। 
ইতিপূর্বে যে সমস্ত প্র-শ্নর মীমাংসা! করা হুইয়াছে-কিরূপে সসীম জ্ঞান 
অসীমকে জানে? কিরূপেই বা সসীম স্বীয় মীমা'সাকে অতিক্রম করতঃ বরহ্গ 
বস্তকে জানিতে সক্ষম হয় ?--এই সকল গ্রশ্নের কোন অন্তিত্বই সেখানে নাই। 
বঙ্গ বস্ত সাক্ষাৎ দেখিতেছি এবং ইহার অন্তিত্বজ্ঞান এমন ম্বম্প্ট যে ইহ! 
গ্রমাগ করিবার কোন গ্রয়োজনীয়তাই অনুভথত হয় না। সুতরাং বিশ্বাণী 
মনে করেন, যে সন্দেহের অভীত এই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়। সনোছের 
ভূমিতে অবতরণ করতঃ সন্দেহ নিরাঁকরণ দ্বার! ব্রহ্ষজ্ঞান লাভের চেষ্ট! একট! 
মছ। ভ্রান্তি ও পণ্ুশ্রম মাত্র । কেন না, সহজজ্ঞন (10181110 ) ব1 বিশ্বাস 
(9109) সাহায্যে আমর! ব্রঙ্গবষয়ক যে বিদ্য। লাভ. করি, জ্ঞান (16850 ) 
গুণে (909111505617) বা পরিমাণে ( 00811015115) ) তাহার 


বন্ম বিজ্ঞান । ৪২৭ 


পতাংশের এক অংশও প্রদান করিতে সঙ্গম ণহে। জ্ঞানের বিচারে তে। 
আমর! ঈশ্বরকে পাই না, তাহার মন্বন্ধে কেবল কতকগুলি গু ুমীমাংস! 
(8090180010685 ) মাত্র লাভ করি। ন্ুতরাং সে গুলির দ্বার মনে 
কোনরূপ শান্তি উৎপন্ন হওয়! সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই ধর্মগ্রবণ হৃদয়ে সে 
গুলি কখনওস্থান পায়না । চাই খাদা, পাথর লইয়াকি করিব? তারপর 
সহজজ্ঞানে বা বিশ্বাসে (10160101910) বন্ত মন্বন্ধে যে একত্ব ও 
সমষ্ির ধারণ! হয়, জান (152507) তাহ! কখনও দিতে পারে না। জান 
(16830?) বরং সেই একত্বকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করে, সেই সমাষ্টকে 
ভাঙ্গির। চুরিয়া অংশ করতঃ তাহার সমষ্টিত্ব বিনষ্ট করিয়া! দেয় | যন্দিও 
জান (18301) পরে আবার এ একত্ব ও সমষ্টিত্ব প্রদান করিতে চেষ্ট! 
করে কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ কৃতকার্ধা হুইঠে পারে না। বিশেষতঃ মানব 
জান (1625011) যত ৫কেন উন্নত হউক না, সে সসীম। ন্ুতরাং অনীমের 
মধ্য যাহা কিছু আছে সকলেই সে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। কাজেই, 
সে খন সমষ্টি করিতে যায়, তখন সেই পুর্ণ অসীম বস্তটী দিতে পারে না। 
কেন ন1, যখন দে বিশ্লেষণ (9081/১৫) করিয়াছি সে সময়ে যখন সমগ্র 
বস্তটীর সকল অংশ পায় নাই, তখন তাহার সমষ্টি কিরূপে সমগ্র বস্তটা দিতে? 
্বতরাং সহগ্গজ্ঞান ব| শিশ্ন (10001010001 0) আমাদিগকে থে 
বস্তটী প্রদান করে বিজ্ঞান (501906160 15170৬16410) যত কেন উত্তত 
হউক না, মে কখনও তাহ দিতে সক্ষম শহে। জড় বিজ্ঞন এক সময়ে 
সসীম জগতের একটা পূর্ণ ভ্ঞন মানবাত্মার সম্মুখে উপস্থিত করিলেও করিতে 
পারে, কিন্তু ব্রহ্ম ব্ষিয়ক পর্ণ জ্ঞান কখনও বিজ্ঞানের নি্ট আশ! করা ষায় 
না। জড়বিজ্ঞান সম্ভব হইলেই ত্রঙ্গবিজ্ঞান সম্ভব নছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান 
সাহাধ্য ব্রহ্মংক ধারণ। করিতে যাওয়াতে ইহাই গ্রমাণ হয় যে, ব্রহ্ম অপেক্ষাও 
উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। অনীম সগীমের নিকট আত্ম প্রকাশ;করিতে 
পারেন, কিন্তু জীব স্বীয় জ্ঞানবলে ব্রন্গাস্তকে ধারণা করিবে হহা' অতি 
অপস্তব কথ!। কেন ন1, মানবের সসীম জ্ঞানে (16850 ) যদি অমীম 
প্রন্মের অস্তিত্ব ও ন্বরূপের প্রমাণ বর্তমান থাকে, তবে ইহাই বল! হয়, ষে 
সমীম অদীম অপেক্ষা ও বড়। আুতরাং যে ব্রদ্ধকে জ্ঞান (108501)) 
গ্রমাণ করিতে মঙ্ষম তাহা কখনই শ্রন্দ নহে । উহা! ক্ষুদ্র গশীম মানবজ্জান 
পেন শু । এই মআনোঢনা গার! হাই, প্রমাণিত ইইত্চেছে £ল) 


৪২৮ অন্কুর। 


ব্রক্ষলাভের পক্ষে দার্শনিক জ্ঞান (168301)) নহে, কিন্তু সহজজ্ঞান বা 
বিশ্বাসই (101816007 ০01 (8107) একমাত্র উপায়। 

' এখন দেখ! যাক্‌, ব্রক্মবিজ্ঞানের ($01006160 1070%1508 ০ ৫০0৫ ) 
বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উাপিত হইয়াছে তাহাদের যুক্তিযুজজত! কতদুর। 
সর্বপ্রথম ইহা বল! যাইতে পারে, যে এই আপত্তিগুলির প্রকৃতি 
পর্যযালোচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আপত্তিকারিগণ ধর্মবিষয়ে 
জ্ঞানের (158508 ) কাধ্য (60000100 ) বুঝিতে ভূল করিয়াছেন। উপাসন। 
কালের অভিজ্ঞতা, আত্ম শ্ীচায় (1000100) ব| বিশ্বাম (910) এবং 
ভাল, ইহাদের মদ্যে কোনও বিরোধ নাই। ইহার! ধর্মজীবনের বিভিন্ন 
সোপানে অবস্থিত। বিশ্বাসই ধর্ম। কিন্তু গ্রকৃত বিশ্বাসে উপনীত হইতে 
হইলেজ্ঞান চাই। "বিশ্বাসী যোগে অধ্ষস্থিত হইয়া! যে ভাব উপলব্ধি করেন, 
ধর্মবিজ্ঞান কখনও সে ভাব মানুষকে দিক্ষে- পরে না । কিন্তু এই ধর্ম" 
বিজ্ঞান ব্যতীত এঁ যোগের প্‌থ কখনও মানবাত্মার নিকট প্রকাশিত হয় নাঁ।, 
সৌন্দবধ্য-বিজ্ঞান যেমন বস্তকে সুন্দর করে না, নীতিবিজ্ঞান যেমন মানুষকে 
নৈতিক জীবনসম্পর করে না, সেইরূপ ধর্দমবিজ্ঞানও মানুষকে ধার্দিক করে 
না ধ্র্বিজ্ঞানের উদ্দেখ তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্ত পথ প্রদর্শন কর! । 
বিশ্বাম ধরন্মজীবনরূপ মহাবৃক্ষের অমৃতময় ফল কিন্তু ধর্মবিজ্ঞান, কি 
গ্রণালীতে পূর্বে এই ফল ফলিয়াছে ও পরেও ফলিতে পারে এবং আমর! 
যদি আমাদের জীবনে সেই ফললাভ করিতে চাই তবে আমাদিগকে কি 
প্রথ/লী ওকি উপার সকল অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই নির্দেশ করে। 
নুতরাং আত্ম প্রত্ান্ বা সহজজ্ঞানই (17601069 ) বল, প্রতাক্ষ ব্্গা নুতৃতিই 
বল ব| বিশ্বাসই (191) বল, কাহারও সঙ্গে জ্ঞান (182501) ) বা ধর্মম- 
বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই। ইহাদের কার্যাক্ষেত্র শ্বতন্ত্র। ম্ৃতরাং 
ইহাদিগকে তুলনায় লমালোচন| কনিয়! একটীকে অন্থটা অপেক্ষা শ্রেষ্ট বা 
নিরুষ্ট বল! সঙ্গত নন্ধেশ 

আবার যে বলা হইয়াছে, আত্মপ্রত্তায। সহজজ্ঞান বা বিশ্বাসের ভূমি 
হইতে নাষিয়া আপিয়। জ্ঞান যে ব্হ্মবিষয়ক সিদ্ধান্তেন্উপনীত হয়, তাহাতে 
আমর! ব্রহ্গবস্তকে হারাইয়া তৎসন্বন্ধে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অসংলগ্ন মীমাংস! 
রও ছুই এবং দহজ চক্ষে যাহা এক ও সমগ্র বলিষ্া প্রতিভাত হইতেছিল 
তাঁহ। বছ খণ্ডে নিতক্ক হইয়। পড়ে, এই আপন্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। “কন না, 


ধর্ম বিজ্ঞান। ৪২৯ 


বিজ্ঞান ধে একত্ব সম্পাদন করিতে চার তাহ! সহজ জ্ঞানে গ্ররতিভাত একত্ব 

অপেন্ধা অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সহজ জ্ঞানে গ্রতিভাত একত্বে আপাত- 

বিরদ্ধ এবং পরস্পর বিভিন্ন ভাব গুলির কোনও যুক্তিদঙ্গত মিলনভূমি প্রদর্শিত 

হয় না। সকলগুলিকেই একত্র গ্রহণ কর! হয় বটে, কিন্তু তাহার। কিরূপে 
একত্রিত হইতে পারে তাহার কোনও কারণ নির্দেশ কর হয় না। এই 

একত্ব গ্রককৃত একত্ব নহে। উহ! সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম। উহ| একত্বের ছায়া. 
মাত্র। কিন্তু এই বাহক (585৫60191) একত্বকে অতিক্রম করিয়া 
বিজ্ঞান এক উন্নততর একত্বের দিকে ধাবিত। €নই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
বিজ্ঞান এই বাহিক একত্বকে বিনষ্ট করতঃ উহাকে-বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া. 
ফেলে, এবং দেখাইয়| ছ্রেয়, যে যাহ! সহজজ্ঞনের নিকট একত্ব বলিয়৷ মনে 

হইতেছিল তা! প্রকৃত একত্ব নছে। কিন্ত এই বহুত্বের মধে। একত যেকোথায় 
সহজজ্ঞান তা! নির্ণয় করিতে জসমর্থ, তাই বিজ্ঞানের বহত্ব প্রদর্শনকারী এই 
প্রাথমিক কাধ্য সহলজ্ঞানের নিকট বড়ই অগ্রীতিকর | কিন্তু উচ্চ লক্ষ্য 
সাধনের জন্ত বিজ্ঞান যাহ! ভাঙ্গিয়াছে, বিজ্ঞানই তাহা গড়িবে। বিজ্ঞান এই 
বাছিরের একত্বকে বিনাশ করে বটে, কিন্তু অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া 
হুঙ্ষৃষ্টিবলে ইহ! এমন এক যোগস্থত্র আবিষ্কার করে যাহাতেণনুত্রেমণি গণাইৰ* 
সমস্ত বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে । সহজজ্ঞানের চক্ষে বহুত্বপূর্ণ এই দুই জগতের 
একটা রুত্রিম একত্ব প্রতিফলিত হন, কিন্ত বিজ্ঞানাবিস্কত এই যোগন্ুত্রের দ্বার 

দৃষ্ট অদৃ্ট,এই সমস্ত বঙ্গাণ্ড শ্বীয় বহুত্ব রক্ষ। করিয়াও এক হুইয়! যায়। সুতরাং 
বিজ্ঞানের প্রথম কার্ধয একত্ব বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও একটা মহত্তর 
একত্বের পথ উন্মুক্ত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । বিজ্ঞানের এই কার্ধ্য ব্রহ্ধ 
বিজ্ঞানের স্থলেই আপত্তিকর বলিপন] মনে কর! হয়, জড়বিজ্ঞানের স্থলে সে 
সম্বন্ধে কোনও আপত্তিই উত্থাপিত হয় ন|। শারীর বিজ্ঞানবিদি পণ্ডিত, 
চুরিক! হস্তে দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ যখন তাহার বাহিক একত্বকে 
বিনাশ করিয়! আভ্যন্তরীণ একত্ব নির্ণ করেন তখন তাহা! কাহারও নিঁফটে 

আপত্তিজনক বণিক! মনে হয় না। সহজজ্ঞানের নিকট একটী শব কেমন 

মধুর, একটী রূপ কেমন স্ন্দর। কিন্তু আলোতব্ববিদ বা শবতত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিত এ্রন্প বা! শবটীকে বিশ্লেষণ করিয়! ততৎ স্থানে অ।লে। বা! শবের 
উৎপত্তি ব| লয়ের কতকগুলি নিয়ম প্রদান করেন। কিন্তু বাহিক একত্বের, 
অনুরোধে কি মানুষ বিজ্ঞানবিদের মীমাংসাগুলিকে পরিহার করে? 


৪৩৯ অঙ্কুর । 


কখনই না। যেহেতু, ধ বাস্িক একত্বের স্থানে বিজ্ঞানবিদ যে একতের 
জান প্রদন তাহ! এ বাহিক একত্ব অপেক্ষ। লক্ষগুণে অধিক 
পোভনীয়। তর বিজ্ঞানের কার্ম্য আংশিক বলির! তাঁছ। কখনও পরিতাক্ত 
হয় না। এ কথাঠিক,যষে সহজক্ষানের নিকট যেছ্ছুল একত্ব ও জগতের 
স্মগ্রত্ব প্রকাশিত হয় এবং বিজ্ঞনের হাতে যাহ! বিন হয় তাহ কখনও 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ন! | শিজ্ঞনের নান। বিভাগের ফপ একত্রিত করিলে 
একট! সমগ্র জগৎ পাই ন!। তাই বলিন্াকি বিজ্ঞানু পরিতাগ করিতে 
হুইবে? কখনই নহে। এই প্রকাণ্ড বঙ্ধাণ্ড গ্রন্থের উপরিভাগট। দেখি 
সন্ধষ্ট থাক। অপেক্ষা! ইহার একটা পৃষ্ঠার তত্ব সবিশেষ অবগত হওয়া! কি সহশ্র 
গুণে অধিক বাঞ্চনীয় নহে? যিনি গ্রতাহ এঁ প্রকাণ্ড, মহাভারত গ্রন্থখানিকে 
নাড়িয়া চাঁড়িয়। উহার বাহিরটী দেখি! অত্যন্ত বত্ধের সহিত ফুলচনান উপহার 
দিয়, তসরের কাপড় দ্বার! বাদ্ধিয়া রাখেন, ক্কিন্ত উহার মধ্যে কি তত্ব নিহিত 
রহিয়াছে তাহ! জানিবার কোনই আকাক্ষা পোষণ করেন ন1, তাহ! অগেক্ষ। 
কি ধিনি মহাভারতের বাহক স্থূল একদ্বকে বিনাশ করতঃ প্রতাহ এক এক 
অধ্যায় পাঠ করিয়া আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করেন, তিনি মহাভারতের গ্রাকৃত 
সত্াবহার করেন ন।? এই পন্থা! অবলম্বনৈই,আমর! আশা করিতে পারি যে, 
একদিন মানবাত্ম স্থির মধ্যে যে জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে তাহার সাক্ষাংকার 
লাভ করিবে এবং তখনই প্রক্কত একত্ব শাবিষ্কৃত হইবে । এই জন্তই বিজ্ঞান 
আদরণীয়। বিজ্ঞানের সকল বিভাগেরই কার্ধ্য প্রণালী যখন এরূপ, তখন 
স্থল বাহক একত্ব বিনাশকারী আপাত বিরক্তিকর এ কার্ধা দেখিয়! শুধু 
কেবল ধর্সবিজ্ঞঞনকেই কেন পরিহার করিতে হইবে? পরিকার করা কখনও 
যুক্িনিদ্ধ নহে । আবার যে বল! হইয়াছে বিক্তান ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেবল কতক- 
গুলি অসম্পূর্ণ মীমাংসা মাৰ প্রদান করে, তাহা যথার্থ নথে। কেন না,স্বূপের 
দিক হইতে ব্রহ্ম বিন্দুতেও পূর্ণ, সিদ্ধুতেও পূর্ণ । সুতরাং তাহার স্বরূপ বিষননক 
মীমযংস! আংশিক হইতে পারে না| স্বরূপ সর্বত্রই সমান। আমরা যখন তাহার 
কোনও স্বরূপের সম্মুখীন হই, তখন পূর্ণ ব্রন্মেরই সম্মুপীন হই! আর, তাহার 
স্বরূপ গুণি এক অথও বস্তর বিভির দিকৃমাত্র, থণ্ড পদার্থ নহে--অদ্বয় চিদস্ত। 
নুতরাং গ্বরূপের দিক্‌ দিয়। বিচার করিলে দেখ! যাইবে ষে,এক অথগুপুর্ণ বন্তই 
আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হছন। তবে রূপের দিক্‌ সন্বন্ধে এ কথ। কখনও 
বগ।যায় ন।। কেন না, রূপ দেশে ও কালে প্রকাশিত) দেকালে পূর্ণঃ 


ধন্ম বিজ্ঞান । ' 8৩১ 


ও লমগ্রত্ব (099110) নাই। সুতরাং আমাদের কাছে রূপের পর্ণ জ্ঞান 
অনসভভব। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পিন্সু্চ হইতে আরস্ত করিয়। 
বড় বড়জাহাঞ্জ বাড়ী পর্ধ্যন্ত লৌছের দ্বার কিকিজিনিস প্রস্তুত হয় তাহা 
ন। জানিয়াও, "লৌহ জল অপেক্ষা! এগারগুণ ভারী” উহার এই আপেক্ষিক 
গুরুত্ব, উহ।কে টানিয়। কত সরু তার কর! যায়, উহ! দ্বার কত স্যক্ম পাত 
প্রস্তত হয়, এই গুলি জান! থাকিলেই উহ! দ্বারাকিকি বস্তু প্রস্বত হইবার 
সম্ভাবন! তাহ! পূর্ণরূপে জান! হয় । কেন ন!, রূপ শ্বরূপের উপরেই নির্ভর 
করে। পক্ষান্তরে, সহজজ্ঞান যে প্রকার সমগ্রত্ব দতে চায় তাহ! যে সমগ্রত্ 
ও একত্বের ছায়! মাত্র শাহ! আমর। পূর্বেই দেখাইয়াছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! পরে করা যাইবে। যাহ! হউক, জ্ঞান যে ত্রন্ষজ্ঞান গঠন করিতে 
গ্রায়ামী হয় তাহার একটা কারণ আছে। কারণ এই যে, জ্ঞানগ্রধান জীবন 
মানবের চিন্ত! প্রবাহের অন্যান্য বিভাগ্গের ন্যায় ধর্ঘও জ্ঞানের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত । তাহ! ন। হইলে জ্ঞান (1685011 ) কখনও ধন্ম লইয়! আলোচন। 
করিতে পারিত না। স্থতরাং মানব চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ধর্ম বিষয়ক 
আলোচন! হইতে জ্ঞানকে রুদ্ধহস্ত করিলে, জ্ঞানপ্রধান জীবন মানবকে তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চত করে। তাহাতে কুফল বাতীত কোনই 
স্বফলের আশ! নাই। বিজ্ঞানের সাহায্যে যেমন মানব চিন্তার অন্যান্য বিভাগ 
পরিপু্ হইয়া বিশেষ ভাবে উন্নত হইতেছে,ধর্মম বিজ্ঞানের সাহাযো ধর্মের 
সেইরূপ উন্নতি আশা কর! যাইতে পারে । অগব| এই কথাই ঠিক যে, ধর্ম 
বিজ্ঞানের সাহাষা ব্যতীত ধর্ম কথনও প্রকৃত পথে চপিতে পারে না। সুতরাং 
ধন্ধের প্ররৃণ উন্নতি ধর্ম বিজ্ঞানের সাহাধা সাপেক্ষ । 


জ্ীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 


নি 





সমস্যা । 
অধুন! সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে একটা ব্যন্তস্ঠার মহা কোলাহল 
সমুখিত হইয়াছে, তাহার অভান্তরে কি গুঁঢ় রহস্ত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে, 
তাহার মর্রস্ভাবনে বাস্তবপক্ষেই স্তায় দর্শন ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায় উদাস 
লীরবততীয় নিম'জ্জত রহিয়াছে । পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশ প্রদেশ হইতে 
শিল্প, দাছিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন নানাবিধ যুক্তিনিষ্পেষি ত, কারুধচিত, বৈচিত্র্য- 


৪৩২" | ,. অনুর । 


ময় আলিক্ষিয়া লইয়া! আপনাকে প্রকাশ করিতেছে; আমরা কি শুধু 
'আমাদের অনন্তরন্ধ, বিশিষ্ট, তৃণাচ্ছাদ্িত, বংশবিনির্শিত জীর্ণ পর্ণকুটারের 
ছিন্নকন্থ। বিস্তৃত ও সহ্ত্র প্রকারের আবর্জন| পরিবেহ্িত অগ্যন্তর হইতে 
্বহস্তপু্ই নিরীহ সরল নুহদের সহিত আপনার ওদ্ধত্যসমূডূত ছুই চারিটা 
যৌক্তিকতার খুটিনাটি লইয়৷ আনন্দিত রহিব? জগতের সম্মুখে দঁড়াইয়। 
আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? রি 

বিমানস্পর্ণী গিরিকন্দর হইতে শ্রোতশ্থিনী ধীর, মন্থর ও বঙ্কিম গতিতে 
পার্খ্বদেশকে নি করিয়! বহুদুরের আকাজ্ফিত সাগরোদেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। 
তাহার ক্ষীণ শীবনের পথিমধ্ ক্রমে ক্রমে অনন্ত শ্রোতন্থিনী মিলিত হইয়। 
এক কুলগ্লাবিনী মহাল্রোতে উছলিয়! চলিয়াছে । উভয়কূল হইতে প্রক্কৃতি 
তাহার নীলিমাপূর্ণ উর্িম তী তরল উচ্ছ.সিত বক্ষের উপর আপীর্ববাদী নির্মান 
বর্ষণ করিতেছে । সহ বিপদসন্কুণ বাধাকে পদদলিত করিয়া সে আপনার 
হৃদয়ে নবযৌবনের জাগ্রত সংহারিণী উদ্যম লইয়! নাচিয়। চুটিয়াছে। কে 
তাহার গতি রোধ করিবে? কে তাহার বিশ্ব-মুখরিত জয়নাদকে বিভীষিকাময় 
ভয় প্রদর্শনের ভীমভৈরবতায় নীরব করিব? 

বর্তম।ন ভারতের সমাঞ্জনীতি; ধর্শনীতি ও রাজনীতি যে সমস্ত সমন্তাঁর 
সন্সীমংসার নিমিত্ত সহম্র ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত করিয়। আন্লিতত 
হইতেছে, তাহার অভান্তরীণ নিশ্ষপতার নিয়ামক হেতুকীই এই প্রবন্ধের 
আলোচা। 

-আত্মকাঁল সংবাদপত্রের স্তস্ত প্রায়সই নানাবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ দৃষ্ট হয়। 
£ধেক'বিষয় এই যে, ঈদৃশ প্রবন্ধাবলী হইতে পাঠকসম|জ কিছু প্রাপ্ত হন 
না। যাহারা আপনার ভিতর আপনাকে দাড় করাইয়। আপনার কষ্টকরিত 
যুণক্ত গ্রহরণ ধারণ করিয়া করিত উয়র্ক যুদ্ধ বিজয়াস্তর আপনি উল্লানে অধীর 
হইয়া পড়েন তাহারাই প্রান এঁতিহাসিক, সামান্জক ও রাজনীতিক ছুই 
চারিটী হেতৃবাদ লই গ্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাহারাই বিশেষতঃ এই 
প্রবন্ধের লক্ষান্থল। বল! বাহুল্য যে, এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মহা- 
মহোপাধ্যা়গণ হইতেই সর্ধরিধ অকল্যাগকর কর্ম অঙ্গদিন হুচিত ও সম্পাদিত 
হুইয়! আমিতেছে। 

স্বদেশী আন্দোলনের পুর্বে বাংলার কর্ণআোত শ্বতন্ত্রতাবে মুর গ্চিতে 
প্রবাহিত হইতেছিল। তখন দর্শন ও বিজ্ঞান সুচারুরূপে আপনার কার্ধা 


সমস্যা । তি 


নির্ববাহিত করিতেছিল | বর্তমান যুগানস্তরে তেই শোতের মধ্যে এমন এক 
ভীষণ আন্ত আবন্তিত হইয়াছে যে তাহার খর উদ্দেণতায় নৈয়াগিকতা ধীরে 
ধীরে বিলুপ্ত হইপ়্া যাইতেছে। সামগ্লিক উত্তেজনার বশবর্তী প্রগল ভ ব্যক্তি 
সমূহ আপনার আবেগময় উচ্ছাসে কর্তবাকে ডুবাইয়া দিতেছে । তদ্ধেতুই, 
অধুন। দেশব্যাপী একট! সমস্তার কোলাহল সমুখিত হইয়াছে । কে জানে, 
ইহার শেষফল কাদৃশ ? হুর্ভাগয ও আশ্চর্ষেযর বিষ এই যে,বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, 
গরা্ঞ ও নির্বোধ, বিদ্বান ও মূর্থ প্রতোকেই এই উত্তেজনায় উত্তেজিত; 
এই গ্রবাহ প্রকম্পনে প্রকম্পিত এবং এই সংশয়ে সংশয়িত। মর্মগ্রাহী 
সদ্বিবেচক সম্প্রদায়কে যে ইহা কোন প্রকার অনর্থকর শিভ্রমে পাতিত 
করিতে পারিবে না ইচ্ছ। সত্য বটে, কিন্তু তরলমতি সাধারণের ভাবন! এবং 
অব্ধারণাকে ইহ! নিতান্তই বিপথচাপিত করিতেছে, ইহা! নিনংশয়ে বল। 
যাইতে পারে। 
জাতীয় শক্তির উদ্বোধন লইয়া ভারতের নান! দিগেশ হইতে নানাবিধ 
উদ্তাবন। উদ্ভাবিত হইতেছে; প্রত্যেক উদ্ভাবনাই আপনাকে শ্ুন্দররূপে আবশ্তীক 
যুক্তিতে সংরক্ষিত করিয়! কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে । সাধারণের সরল 
সমালোচনার সন্ধান তাহাদিগের আবরণ ভেদ করিয়া! উঠিতেছেন। বলিয়াই 
আমাদের যত শঙ্কা, ষত উদ্বেগ, ও যত নৈরাশ্য। যদ্দিও সাধারণে আপনার 
যৌক্তিকত৷ লইয়া পরকীয় ভ্রম নির্দেশাস্তর অভিজ্ঞত। বলে আপনার কর্তব্য 
নির্বাচনে সমর্থ হইত তবে বড় ভাবনা! বা শঙ্কার কোন কারণ ছিলন|। 
অঠ্াদশ শতাবীর মধ্যভাগে এমন ভাবে একবার সমগ্র ইউরোপ জুড়ি এক 
মহ! আন্দে।লন হয়। এমনভাবে তদ্দেশীয় জন সাধারণ একবার সহত্র খিদ্রমে 
পাতিত হুইয়াছিল। ফান্স, স্পেন, রুশিয়!, দেনমার্ক ও ইংলগু জুড়ি এমন 
ভাবে তৎকালে একবার ভৈরব কোলাহল উঠিয়াছিল। ফরাসীঞজাতি আপনার 
ংশয়ের মধ্যে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া! আ.স্মক্ষমতার অন্থবলে জাতীয় স্বাধীনতার 
গৌরব গ্রদ স্বাতত্ত্য সস্থাপিত্ত করিল; আর ইংরাম্ছ এই হিভরমের মধ্য' দিয়া 
জনস্তকালের জনা আপনার অঙ্গে ছুরপনেয় কল আরোপিত করিঞ।. 
ওয়াটালুর ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজ আপনার বীরত্বের সহিত বীরেন্দ্রসমা্র ত্বণিত, 
নারকীয় কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিয়াছে, ফতদিন ইতিহাস থ|কিবে, 
যতদিন. জগৎ থাকিবে, যতদিন বীরধর্শোর গর্ববোজ্জল অমলজ্যোতির গিগ্ধ মধুর 


সৌন্দর্ধ্য প্রস্ব.ট থাকিবে, ততদিন ইংরাঁজ জাতির নাম স্বশিত, ধীন্কত এবং 
৫৫ 
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নিক্ষিপ্ত নিষীবন সংগৃক্ত হইয়া! রছিবে। কে বলিতে পারে যে আমাদের 
বর্তমান বিভ্রমের মধ্য দিয়া জনস্তকালের জনা আমরা ভগবানের পবিত্র 
ঈঙ্গিতবশে আপনার মহতী কল্যাণ প্রাপ্ত হইব না? আর ইহাওবাকে 
বলিতে পারে যে এই বিভ্রমের মধ্য দিয়াই আমাদের জাতীয় হৃদয়ের উপর 
বিষম ব্যাসঙ্গময় অকল্যাণ আরোপিত হইবে না? যাহা হউক, কীর্দপ উপায়ে 
আমর! আমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের আকাজিকিত সাধনার পথে অবিচলিতভাবে 
নির্বিিত্ব যাত্র। সমাণ্ড করিতে পারি, ইহাই বর্তমানের আলোচ্য। হয়ত প্রসঙ্গ 
ক্রমে, ইহার আলোচনার ছুই একটা দার্শনিক তত্বের অবতারণাঁও 
হইতে পারে। ৃ 

এই সমস্যার মৌলিকতা! এবং মনুষা হৃদয়ে আথ্িপত্য বিস্তার বিষয়ক 
আলোচন! করিতে হইলে, প্রথমতঃ মান্ধকে ভাগচতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়! 
লওয়! স্থুসঙ্গত। যাহার! মনুষ্য ভাঁতির আদর্শস্থল, ধাহার। জাতীয় জীবনের 
অন্ধকারাবুত অমানিশার উজ্জ্বল ঞ্রবতার1$ এবং ধহার। বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান 
বলে, অন্ধকারে আলোকজাল বিস্তার করেন, তাহার্দিগের আলোচনাই 
সর্বাগ্রে করণায়। তাহাদিগের হৃদয় প্রশান্ত মহাসাগরের মত স্থির, ধীর ও 
গম্ভীর ॥ তাহাদিগের হৃদয়ে সংসারের ব| সমাজের বিশৃঙ্খগ উদাস প্রবাহ 
অস্তঃনার শুন্য নিরর্থক প্রবল উচ্ছবাসের ঝটিক! তুলিতে সমর্থ হয় না। 
তীাহাদিগের হৃদয় কখনও একটু উত্তেজনায় উদ্বেল, কিংবা! অকারণ সঞ্জাত 
ভীতির কল্পনায় সঙ্কুচিত হয় না। তাহার! প্রবাহে স্থির) অবধারণে ধীর, 
এবং অবলঘনে গণ্ডীর। তাহার! সহ গ্রলোভনের মধ্যে রহিয়াঁও অলুন্ধ 
এবং হত আকাজ্জায় বিজড়িত রহিয়াও বিষন্ন নিষ্পৃহ। তীহার! 
ভোগী হুইয়াও যোগী । তাহাদিগকে কোন অভিমত সমস্তায় পাতিত করে 
না। বাণীর চাতৃধ্যময় অশেষবিধ যুক্তি সমন্বিত অভিমত তাহাদিগকে অধীর 
করিয়। তুলিতে সমর্থ হয় না। তাহার! স্বীয় গ্রতিভাবলে সৎ হইতে অনৎ, 
' ভাল হইতে মন্দ .এবং শুভ হইতে অণ্ভ বাছিয়। লইতে পারেন। সুতরাং 
তাহারা ঈদৃশ কোন সমস্তাতেই ভ্রান্ত হয়েন ন1। তাঁহার! লোকাভিজ্ঞ/নের 
নিকট নির্বোধ এবং অকর্গ্য প্রতীত হইলেও বাস্তবিকতার পুণামন্দিরে 
মানবের -আস্তরিকতার অর্চন] পাইয়! থাকেন। লোক চক্ষুর আগোচরে 
তাহাদিগের দেবত্ব বিকশিত । তাহারাই মানবজ।তির অগ্রনায়ক। তাহার) 
মনুষ্যের প% প্রান্তে রহিয়াও কৌস্ততের শোভা বিকাশ করেন। তাহার! সাধু 
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ও পুণ্যশীল। তাহার! মন্ষোর হৃদয় মন্দিরের উপান্ত মনেবতা। তাহাদিগের 
অনুষ্ঠান কল্যাণকর। ফলত; তাহাদিগের পরিচাঁলনে সাধারণ বিভ্রোমৎ- 
পাদিত বিবাদে আপতিত হওয়। এক গ্রকার অসম্ভব । 

বাহার! এই প্রবন্ধের লক্গ্যন্থল, তাহার। সাধারণতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত। 
অতঃপর আমর! একা ধিক্রমে প্রত্যেক বিভাগের রীতিনীতি আলোচন। করিব 
এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! আত্মগঠিত আঅভিমতের অনুদারক। 
আমর! তাহাদিগকে উদ্ধতই বলিব। আত্মভিমান তাঁহাদিগের মনোবৃত্তির 
বিকাশভূমি ও পরিচালক । তাহার! সর্বপ্রকারের আলোচনাকে আপনার 
ভ্রান্ত অভিমতের দ্বারা আলোচিত করিয়! এমন একট! অবতারথ! করিয়া 
বসেন যে, যদি নৈয়ায়িকত1 সহন্রবারে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক তাহার্দিগের 
ভ্রান্তি গ্রদর্শিত করিয়! টয় তথাপি তাহার! আপনার অন্ধ বিশ্বাসের উপর 
আপনাকে অবস্থিত রাখিতে প্রয়াস পান। তাহার! কোন যুক্তিকে অবলগ্গনীয় 
মানিয়! লইতে একেবারে ম্রিয়মাণ হুইয়! পড়েন। স্থৃতরাং তীহার। অবিনীত 
বা উদ্ধত। তাহাদিগের ওদ্ধত্যের পরিণাম ঈদৃশ ভয়াবহ হইয়! দীড়ায় যে 
তাহার অবশেষে আপনার আলোকাকীর্ণ চতুর্দিককে ঘন অন্ধকারের গণ্ী 
বলিয়া অনুমান করেন। তখনই তাহাদিগের জৈবশ্রোতের উপরে সমন্ত। 
আবর্তিত হয়। ইংলগেডের রাজ প্রথম চালস ইছার এক উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
মন্ত্রিমভার যৌক্তিক নীতিকে পদদলিত করিয়। চার্লন তাহার ওদ্ধত্যের 
শোচনীয় ও বিশ্ময়াবহ পরিণাঁম দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন। ইংলণ্ডে 
মার্সটন মুর নেস্‌্বি এবং স্কটলণে ফিলিপ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! 
ভাবিলেন--আপনার দৃঢ়তা সংবলিত ওদ্ধত্যের অনসরণই তাদৃশী জয়ী 
লাভের উপাদ্দান। এবংবিধ ধারণায় তিমি আপনি স্ফীত ও গর্বিত হইতে 
ছিলেন। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে দুর্নীতির ওয়লাভ ক্ষণন্থায়ী। তিনি 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আপনার তুর্বিনীত চরিত্রের লোমহর্ষণ পরিণতির 
উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সংস্থাপিত করিবার জন্য আপনার বহুমূল্য জীবনকে উৎসর্গী- 
কৃত করিয়াছিলেন। যতদিন পৃথিধী থাকিবে, ততদিন ইহা বক্ষে 
মানবচক্ষুর উপরে উদ্ভাসিত রহিবে। যাহার! আপনার বিশ্বাস ও ধারণায় 
আপনি অন্ধ, তাহাদিগের পক্ষে চার্লসের দৃষ্টান্ত অবলোকনীয়। 

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তীহার! ওচিতে)র মৃছল উপদেশকে 
উপহাস করেন। তাহারা আপনার অভিমত লইয়! আপনি গর্ব্বিঠ। তাহা? 


৪৩৬  অকুর। 


প্রায় সকল বিষয়েই দত্তের এক বিকট মুষ্তিধারণ করেন। তাহার! অন্ধ 
বিশ্বাম লইয়। আপনি এমন গর্বিত ষে পরকীয় সদুপদেশকে পদদলিত করিতে 
একটুকুও কু বোধ করেন ন|। তাহাদিগের মনোবুতি সমাজের লহিত 
অদমঞ্জসীভূত্ত। তাহার! আপনার ভ্রাস্তিকে লইয়া আপনি উন্মাদ। তাহার! 
ভ্রাস্তির মেবক। তীহাদিগের চরিত্র ওদ্ধত্যে চিহ্ধিত। তাহারাও শেষ 
জীবনে বিষম সমন্তায় পতিত হুইয়। আপনাকে হাঁরাইয়া ফেলেন। তীছার। 
জগতের একতানের সহিত আপনার কণ্ঠ মিলাইয়! লইতে আপনি অনিচ্ছায় 
-মৃতপ্রায় হপ্নেন। তাহাদিগের পরিণামও যে ভয়াবহ ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। 
ল্যাংসাইডের যুদ্ধে পরাজিত1, কিংকর্তবাবিমুঢ়। স্কটরাপী মেরি এলিজাবেথের 
নিষ্ষট আশ্রয় ভিক্ষা! করিয়। ইংলগ্ডে পলায়ন 'করিলে, তাহার গর্বিত 
অবিমৃষ্যকারিতার কীদৃশ পরিণতি হইয়াছিল, ইহ! ইতিহাস পাঠকের অবিদিত 
নছে। দিলীয় অধীস্বর প্রবল গ্রতাপাম্থিত রাজ! জরচন্ত্রের গর্বি্বিত চরিত্র 
শোচমীয়ত। পৃথ্থারাঞ্জের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত ইইলে, আত্মপ্রকাশ করে। 
রাজচক্রবর্তিত্বে আপনাকে বরিত করিধার নিমিত্ত রাজা জয়চন্্র পৃথীরাজকে 
হীনত। শ্বীকারের জন্ত আহ্বান করিক্সা, এবং তোরণদ্বারে দ্বাররক্ষকরূপে 
পৃথথীরাজের প্রতিষুত্তি সংস্থাপিত বরিয়! যেই গর্বের দাস্তিকত! প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহ! বাঁজকন্তা সংহুক্তার স্বয়ন্বরে চূর্ণাকৃত হুইয়াছিল। 
বাহার] ঈদৃপ গর্বে গর্বিত হইয়। পরকীয় যৌক্তিক উপদেশকে অবজ্ঞা 
করিয়! আপনার অযুর্তিক আঠিমতকে অবিচপিত ও অসংযত রাখিতে 
গ্যাস পান, তাহাদিগের গোচরীভূত করিবার জন্য মেরি এবং জয়চঙ্জের 
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তই একমাত্র আদর্শ । | 

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! সহজ ও সরল বিষয়ের 
অবধারণেও বিষম সমস্যায় পতিত হয়েন। তীহাদ্দিগের হয়ত অসাধারণ 
গ্রতিভ| আছে, তাহার! হয়ত আপনার প্রতিভাবলে এবং বুদ্ধিবলে আপনাকে 
সংশয়মুক্ত করিতে সমর্থ। কিন্তু তাহার তৎসাধনে সমর্থ হয়েন ন1। 
তাহাদিগের এই অসমর্থতার একট! প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে । যতদিন ন! 
তাহার সংহার হয়, ততদ্দিন তাহার! সহশ্র কল্পিত ভয়ে আকৃষ্ট রহেন। 
তাহার! ভীত। এই অন্তরায়কে আমর! সন্দেহ বলিয়! বলিব। ইহ! এক 
প্রকার জাঁপনাকে অবিশ্বাস। তীহাদিগের দৌর্বল্যের মধ্য দিয়া এই 
অন্তরায় গ্রলঙ্বরী মুষ্তিতে আবিভূর্তি হয়। তাহারা কোনমতেই এই অন্তরার 
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ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। দিগন্তের মত একটির পর একটি করিয়।, 
এই অন্তরায় তাহাদিগকে তেরিয়! রাখে। ইংলত্ডের এথেল রেড, ও বাঙ্গালার 
লঙ্ণসেন এই গণ্ডির মধ্যে পড়িয়! আপনার হিতাহিত জ্ঞানকে হারাইয়। 
ছিলেন। কর্তব্যাবধারণের সমস্তায় পড়িয়া এখেলরেড. ডেইনের চরণতলে 
আপনার নিরীহ ভক্ত প্রজার বুকের শোণিত অঞ্জলি দিয়াছিলেন। এবং 
এই সমস্যায় পতিত হইয়া লক্ষমণসেন অষ্টাদশ অশ্বারোহীর আক্রমণে গ্রাণাধিক 
স্ত্রীপুত্র ও পরিজনকে হোমানলের বিলোল-শিখা-মুখে আহুতি অর্পণ করিয়! 
পলায়ন করত ভারতীয় রাজন্তবর্গের অক্ষয় বিজয় কীর্তিস্তস্তে কলঙ্কের রেখ! 
পাত করেন। 

অধুনা আমরাও সেই সমস্তায় পতিত হুইয়াছি। আমাদিগের চারিদিক 
হইতে বহু কোঁগাহ্ল স্মামাদিগের হৃদয়ে গ্রতিধ্বদিত হইতেছে । আমাদিগের 
প্রত্যেকের মধ্যে এমন একট! প্রশ্ন উঠিয়াছে-_-আমাদের কর্তব্য কি? আমর! 
অদ্যাপি তাহার 'অবধারণে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। 
যদ্যপি আমার ঈদৃশ অনুমান অমুলক হয়, তবে বছ দিবসের সমগ্রী ভারতের 
জাতীয় মহাসম্মিলনী প্রাচীন কংগ্রেসের উপরে এমন একটা গ্রচ্খ আঘাত 
পড়িবে কেন? আমাদিগের বহছুদ্দিবসের কঠোর সাধনার ফল, যাঁহ। আমরা 
আপনার ওঁদ্ধতা, গর্ব এবং কল্পিত ভয়ের তাড়নায় হারাইলাম, তাহ] কি 
আর কখনও ফিরাইয়! পাইবার আশ! করিতে পারি? তত্ধেতৃুই বলিতে- 
ছিলাম, আমর! ভারতবসী, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন সমস্ত লইয়া! আপনার 
গৃহকোণে অবস্থিত আছি। বাহিরের কোন কোলাহল আমার্দিগের কর্ণ- 
গোচর হইলেই, আমর লাঁফাইয়! উঠিয়! তাহার সহিত যোগদান ফরি। 
ভালমন্দ, সদনদ, শুভাগুভ চিস্তা না করিয়াই কখন কখন ন্যায়ের গ্রাতিকুলে 
এবং অন্যায়ের অনুকূলে আপনাদ্িগকে ভাসাইয় দিই। যতদিন না আমর! 
আমাদিগের এই সমন্তাকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়। প্রকৃত মর্দাজ্ঞ হইতে 
পারি, ততদিন আমাদিগের পক্ষে জাতীয় উন্নতির আকাজ্ক। আকাশ-কুনুম। 


যাহার জন্য ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া একট। তুমুল আন্দোলন উিত হইয়! পৃরিবীকে 
চমকিত এবং স্তস্তিত করিয়! দিয়াছে, তাহ! যদি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সমস্যা 
বিজড়িত অভিমতের অন্ধ সেবায় নিক্ষলতার আকার ধারপ করে, তবে 
আর ছঃখের অবধি রছিবে কেন? | | | 

| জ্রীমতী শচীবাল! বিশ্বীদ। 





তুমি যে দেবতা মোর । 


ভূমি যে দেবতা মোর। 
তোমারই সাথে, জীবন আমার 
ইয়ে আছে আখি-লোর! 
জীবনের পথে চলিতে চলিতে 
দিক্‌গুলি যবে হারাই চকিতে; 
পারিন! যখন কিছুই দেখিতে, 
তখন যেহাত তোর, 
আঁধারের মাঝে, যায় চলে নিয়ে 
হাতখানি ধরি মোর। 
তুমি যে দেবত1 মোর 
তোমারই সাথে, জীবন আমার 
হয়ে আছে আধি-লোর! 


ভুমি যে দেবতা মোর । 
নিরাশ,তরাস,বিষাদ-বেদন 
ফেলে ঢাকি” ববে ঘোর,-. 
যখন অতীত লইয়া কুহকে 
বিষাদ লহরী তোলে সারাবুকে ; 
যখন পাইনা ভাবিয়া কাহাকে।, 
ভূমি, নাথ, থাক মোর 
সম্মুখে দাড়া+য়ে শান্ত করিতে 
বাধিয়। প্রেমের ডোর। 
তুমি যে দেবতা মোর 
নিরাশ,--তরাস,--বিষাদ-বেদন 
ফেলে ঢাফি' যবে ঘোর। 
তুমি যে দেবতা মোর। 
জীবনের শত ছাড়াছাড়ি মাঝে 
তুমি যে বাঁধন-ডোর। 


ূ 


জগতের ছখে যখন পরাণ 
গলি' একেবারে হয় ভ্ির়মাঁণ, 
যখন পারিন। করিতে ধেয়ান 
শোভন-চরণ তোর 
পলক-শ্রান্তি-অবসাদ মাঝে 
যবে ঘুমে রহি” ঘোর। 
তুমি যে দেবত! মোর, 
জীবনের শত ছাড়াছাড়ি মাঝে 
তুমি যে বাধন-ডোর! 


ভূমি যে দেবতা মোর। 
স্থখ-ছুখ গাথ। জীবন-যামিনী 

ভূমি করে দাও ভোর। 
আশাধারের মাঝে আলোক ফুটাঃয়ে, 
জগতের সাথে দৃষ্টি বাঁধিয়ে, 
তুমি দাও দেব! প্রফুল্ল করিয়ে 

ধঁ হদয়খানি মোর! 
ভক্তি-মলিন করে দেয় ধৌত 

আপন আখির লোর। 

ভূমি যে দেবতা মোর, 


 স্ুখ-ছুখ গাথা, জীবন-যামিনী 


ভূমি করে দাও ভোর! 


তুমি ষে দেবতা মোর। 
যখন পারি ন।, কিছুই জানিতে. 

কে আপন ফেব! তোর। 
বিভীষিক! মাঝে শত ছলনার 
যখন হারাই আপন! আমার 
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গাই খুজি ফা'র দয়ায় অপার | আঁধারের মাঝে পড়িয়ে একেলা 
ভগন আমারে মোর £ তরঙ্গ-আঘাতে যা'বে ভেঙ্গে খেলা, 
ঝহি উদ্ধামুখে, চেয়ে শূন্য বুকে )-- | দৈন্য-ভীতি-শঙ্ক! বসাইবে মেল! 
কে তুমি পরাণ মোর ?1--. জীবনের "পরে মোর; 
তুমি যে দেবতা মোর, আমি-হার! মোরে নিও তুলে, নাথ, 
যখন পারি না, কিছুই জানিতে কপার হস্তে তোর। 
কে আপন কেবা তোর? তুমি ষে দেবতা মোর 


সারের ষবে ঝটিক|-তুঁফান 


তুমি যে দেবত| মোর। 
খেরিবে আমারে ঘোর ! 


সংসারের যবে ঝটিকাওতুফান 
ঘেরিবে আমারে ঘোর? 
ভ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস । 


০ ০ 


চক্র-মাহাত্বয | 
 চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যে! ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ। 


অহে! চক্রদ্য মাহাত্মযাৎ ভগবান্‌ ভূততাং গতঃ ॥ 

“ভগবান্‌ পণ্ডিত” নাম! জনৈক ব্রাহ্মণ কোন এক নরপতির রাজসভাঁদদ 
ছিলেন। তিনি, স্বীয় বিদ্যাবলে, ও বুদ্ধি-কৌশলে, অতি অল্পকাল-মধ্যেই 
সেই অধীশ্বরের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়! উঠিয়াছিলেন। ভগবান পণ্ডিতের 
বহুবিধ সদগ্ডণে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া, নরপতি তাহাকে স্বীয় রাজকার্ষোর 
বিশেষ বিশেষ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ভগবান পঞ্ডিতকে এক দণ্ড কাগ 
দেখিতে ন! পাইলে, রাজ্যাধিপতি একেবারে ব্যাকুল হুইয়া উঠিতেন। 
ভগবানের সহিত পরামর্শ ব! যুক্জি ন৷ করিয়া, রাজা কোন কার্ধ্যই করিতেন 
না। বাস্তবিক, বলিতে কি, ভগবান গঞ্ডিত অতি অগ্পকাল মধোই রাজার 
এতাদৃশ প্রির়পাত্র হইয়া! উঠিলেন যে, ভগবান যাছ। বলিতেন, তাহার গুতা 
বিচার না করিয়াই, রাজ। ততক্ষণ দে কার্ধা সম্পঃ করিতেন। নরপতির 
উপর ভগণান্‌ ,পগ্ডিতের এবম্প্রকার প্রভাব পরিদৃষ্টে রাজ অমাত্যাদি প্রধান 
প্রধান সভাঁসদবর্গ, 'ভগবানের' উপর অতাস্ত অসন্তষ্ট হইয়া, তাহার প্রতি 
যথেষ্ট হিংসা করিতে আরম্ত করিল? ক্টবং কি উপায়ে ভগবান্‌কে রাজপুরী 
হইতে দুরীকৃত_করিবেঃ সকলে সমবেত হুইয়া, দিবানিশা সে বিষয়ের পরামর্শ 
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করিতে লাগিল। মন্ত্রণ! স্থির হইলে, তাহারা নকলেই একত্র সম্মিলিত 
হইয়া, রাজ ভবনের সিংহ্বার রক্ষকতে নিষেধ করিয়া দিল যে, সে ব্যক্তি যেন 
ভগবান পণ্ডিতকে, কোন ক্রমেই আর রাজপুরোমধ্যে প্রবেশ করিতে না 
দেয়। রাজ। শ্বয়ং এইরূপ আদেশ দিয়াছেন, ইহার অন্তথা হইলে দ্বার রক্ষক 
রাজ-দণ্ডে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে । ভগবান্‌ পঙ্ডিতকে যেন কোন 
হত্রেই রাজপুরে আপিতে দেওয়! ন। হয়। তোরণ-দঘ্বার রক্ষক রাজাদেশ 
শিরোধারধ্য করিয়া, ভগবান্‌ পঞ্ডিতকে আর রাজ সতায় গ্রাবেশ করিতে দিলনা। 
এইরূপে ছুই এক দিবস অতিবাহিত হইলে পর, ভগবান পগ্ডিতের অদর্শনে 
রাজ। অতন্ত উ্িপ্র-চিত্ত হইলেন এবং সভাসঘর্গকে ভগবান্‌ পণ্ডিতের রাজ 
সভায় অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞান। করিলেন । সভাদদের! সকলেই একবাক্যে 
উত্তর প্রদ্দান করিল যে,_“মহারাজ, আমরা সকলেই অতাস্ত শোক-সত্তপ্ত- 
চিত্তে নিবেদন করিতেছি যে, ভগবান্‌ পণ্ডিত সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে আমর! সকলেই একাত্ত মর্মাহত 
ও যৎপরো নাস্তি কাতর হইয়াছি। তীস্থার হ্যায় বিচক্ষণ ও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন 
সৃভাসদের অকাল মৃদ্্যুতে রাজনত। যেন অঙ্গহীনা হইয়াছে এইক্ূপ জ্ঞান 
করিতেছি।” রাজার সর্বপ্রধান বৈদ্যও, সভাসদগণের এই অলীক বাকোর 
অঙ্গুমোদন করিয়া, কৃত্রিম শোক গ্রকাশ করিলেন । তগবান্‌ পণ্ডিত ই- 
জগৎ হইতে অন্তর্থিত হইয়াছেন বুঝিয়া, রাজ! অত্যন্ত শোক ও কাতরতা 
গ্রকাশ করিতে লাগিলেন । | 

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে পর, এক দিবস নরপতি নগর 
পরিভ্রমণার্থ রাজ-গ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ভগবান্‌ 
প্ডিত, রাজার সহিত. সাক্ষাৎ করিম! আত্ম-রাছিনী গ্রকাশ করিবার 
অভিপ্রায় রাজ-সমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত জনতা ও 
রাঁজার.বছুসংখাক অন্ুচর ভেদ করিয়! রাজ-সমীপবর্তী হইতে একান্ত অসমর্থ 
হইলেন। উপায়ান্তর ন! দেখিয়া অগত্যা তিনি একটী স্ু-উচ্চ বৃক্ষে 
আরোহণ পূর্বক, রাজার আগমন অপেক্ষা রুরিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে 
রাজা, সেই বৃক্ষটার সমীগবর্তী হইলে, সেই সময়ে, ভগবান্‌ পণ্ডিত অতি 
উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করতঃ রাজাকে সম্বোধন পূর্বক কছিতে লাগিলেন-_ 
“মহারাজ ! অনুগ্রহ পূর্বক আমার গ্রত্বি, একবার কৃপাদৃ্টি করুন। আমি 
আপনার সেই ভগবান। আমি আপনার সেবক তগবান।” ভগ্ববান 


রস্তরমাল। | 88১ 


পণ্ডিতের এই কৌশল পরিদৃষ্টে, রাজার গ্রাসান পান গভাসদেরা ভীত তা 
উঠ্ঠিগ। মনে করিল, যদি এই সুযোগে ভগবান সকল কথা রাজার কর্ণগোচর 
করে, তাহ হইলে মহ। অনি সংঘটিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এই 
মুহূর্তেই ইহার প্রতিকার একাস্ত আবশ্তক। এইরূপ জ্ঞান করিয়া, প্রধান 
গ্রধান রাজ কর্মচারিগণ চিৎকার করিয়া উঠিল এবং রাপ্রাকে সম্বোধন করিয়। 
কহিল-_”মহারাজ ! & দেখুন, »শ্ুণব্তী প্র প্রকাও পুন্লাগ পুষ্প বৃক্ষের উচ্চ 
শাখায় দেখুন, তগবান পণ্ডিশ্ঠ স্বীয় কর্ধরফলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে । এ 
দেখুন এঁ উচ্চ শাখাটাকে আশ্রয় করির়। রহিয়াছে। আর ওদিকে অগ্রসর 
হওয়া! বিধেয় নহে । এক্ষণে--এই সন্ধ্যার প্রাকালে-_-উহা1 হইতে কোন না 
কোননূপ বিপদ ঘটিতেঞ্পারে ; অতএব অবিলম্বে অন্য পথে গমন করুন|” 
অমাতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নরনাধুক অধীশ্বর ভয়বিহবল হৃদয়ে 
ততক্ষণাৎ সে পথ পরিত্যাগ পূর্বক পণান্তরে গমন করিলেন। হতভাগ্য 
ভগবানের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া! গেল। নিরাশার বিষম বেদনায় তাহার হৃদর 
বিকল হইয়! উঠিল । এই অচিস্তানীয় ঘটন] পরিৃষ্টে, ভগবান পণ্ডিত অত্যন্ত 
আক্ষেপ করতঃ, উপরোত্ত শ্রোকটী বলিয়াছিলেন। উক্ত শ্নোকের ভাবার্থ 
এই যে, রাজার সেল! কর! যেরূপ কর্তবা, চক্রের৪ তন্দপ সেবা করা কর্তব্য। 
চক্র সেবা না করিয়, কেবল মাত্র নৃপঠিসেব! করিলে কোনই ফলোদয় হয় 
না। অহে!! এই চক্রের মাহায্মে ভগবানকে ও আগ্ি ভূত তইতে হহইীল। 

আমাদের দেশে “দশচক্রে ভগপান্‌ ভূত” কথাটি যে আবাল বনিতার 
মুখে শুন! যায়, এই ঘটনাটীই তাহার মূল । 

গল্পটা “ফুলরাণী”কে উপহার দিলাম । 
শ্রীমতী জ্যোত্ল্াময়ী ঘোষ । 


রত্বমালা | 
(১০৭) 
মপ্যার্ধাস্তদ্য মিত্রাণি যদ্যার্থাস্তস্য বাদ্ধবাঃ| 
যদ্যার্থাঃ স পুষাল্লোকে বসাথা? ম হি পণ্ডিত ॥ 
ভবার্থ--ধন আছে যার, 
সবে মিত্র তার; 
খংন্ধব হাছার হব সব্বগল। 


৫ 


৪৪২ অঙ্কুর । 


আছে মা'র ধন, 
সমাজে সে জন, 

পুরুষ বলিয়া সদা গণা হন ॥ 
আছে ধন যা+র, 
এ ধরা-মাঝার, 

পণ্ডিত বলিয়। তিনি খ্যাতি পান। 
ধনের প্রভাবে, | 
সর্ব সিদ্ধ ভবে, 


ধন.বলে সবে হয় বলবান ॥ 
(১০৮) 


সহাং তেজীয়সস্তেজন্তেন তেজীয়সো ন হি। 
যুদ্ধি সহাংরবেস্তেজে। ন পদ্ভ্যাং তাঁপিতং রজঃ ॥ 
ভাবার্থ-_শ্বীয় তেজে তেজোময় হয় ষেই জন। 
তা”র তেজ সহা নূহ কঠিন তেমন ॥ 
পরঃ তেজে তেজঃবান যেই জন হয়। 
'ঠা,র তেজঃ সহা কর! কঠিন নিশ্চয় ॥ 
তীব্র রবি-তেজ, শিরে সহা কর! যায়। 


রবিতেক্জে তপ্ত বালু নাহি সনে পায়॥ 
(১০৯) 


ঈর্ষা ঘৃনীত্বলন্তৃষ্টঃ ক্রোধনো নিত্য শঙ্কিত | 
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখ ভাগিনঃ ॥ 
তাবার্থ__ঈর্ষী ঘ্বণী অসস্তুষ্ট, ক্রোধন শঙ্কিত নিতা, 
পরভাগয উপজীবী এই ছয় জন। 
অভ্তিশয় হঃখ ভাগী, হয় ভবে নিরম্কর 
মিথ্য। নহে কভু উহ! শাস্ত্রের বচন ॥ 
ূ ১১৬৩) 
সস্ভোষম্পরমাবস্থায় বাধ সংযতো। ভবেগ | 
সন্তোষমুলং হি হখং দুঃখ মুলং বিপর্ধ্যয় 
তাবাথ-_স্ুার্থী যে জন, হইবে সংযত, 
লাভ করি” পরম সন্ত্োষ। 
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যেহেতু, সন্তোষ সর্বব-সুখ-মূল ১--- 
হঃখ-মুল হয় অসস্তোষ ॥ 
(১১১) 


সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে। 
কাব্যাম্বৃতরসান্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈ ॥ 
ভাবার্থ--এ সংসার বিষবৃক্ষে আছে ছ'টী সুধাময় ফল। 
কাব্যম্থধারসাঙ্ধাদ, আর সাধুসগগহ কেবল ॥ 
(১১২) 
বিন্ময়ঃ সর্ববথাহেয়ঃ প্রত্যুহঃ সর্ববকণ্মণাম্‌। 
তম্মাদ্বিল্ময়মুৎস্জ্য সাধ্যে নিদ্ধিবিধীয়তাম্‌ ॥ 
ভাবাথ--দেখা যাঁর পূর্ববাপর, মনের াস্রয়। 
নিখিল কার্যের বিশ্রস্বরূপ নিশ্চয় ॥ 
বিশ্ময়ে সর্বথ! তাগ করি জ্ঞানবান | 
করিবেক সাধ্যকশ্মে সিদ্ধির বিধান ॥ 
(১১৩) 
এক ভূরু ভয়োৌরেক দলয়োরেক কাওয়োঃ | 


শালিশ্যাম! কয়োর্ডেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥ 
ভাবার্থ--এক ক্ষেত্রে শালি শ্যাম! জন্মে ছুই ধান। 
উভয়ের দূলকাণ্ড সকলি সমান ॥ 
প্রভেদ দোহের কিছু নাহি দেখা যায়। 
ফলেতেই উভয়ের প্রভেদ জানায় ॥ 
(১১৪) 
অস্তি পুন্রো বশে যস্য ভূত্যে। ভাধ্য! তথৈৰ চ। ... 
অভাবে যদ্য সন্তোষঃ স্বর্গস্থোহসৌ মহীতলে ॥ 
ভাবার্থ--বশীভূত স্ুত যা'র, অন্থগত ভৃত্য দার, 
অভাবেও সম্তেষ ধাহার। 
সেই ভাগাবান জন, সদ! স্থখভাগী হন) 
মিলে বিশ্বে শ্বগ-সখ তার ॥ 


88৪8 অহুর। 
(১১৫) 
নিজ প্রয়োজনোদ্দেশাদর্চয়ন্তি ন ভক্তি ত। 
' দুগ্ধদাত্রীতি গৌর্গেহে পোষ্যতেহনথ! ন তু ॥ 


ভাবার্থ--সকলেই এ সংসারে, অন্তের অচ্চনা করে; 
স্বার্থসিদ্ধি লক্ষাই তাহার। 
৩ভ্ভি, হেতু নাহি করে ; দেখ! যায় পূর্ববাপরে 


ইঞলাত:উদ্দেশ) পূজার ॥ 
হৃপ্ধ দেয়-_-তার তরে, লোকে গোপালন করে, 
গোধনের হিত হেতু নয় । 


এ - 
হঞ্ধ ষাদ নাহি দিত, গো রক্ষণ কে করিত ? 
স্বার্থপূর্ণ এ বিশ্ব (নিলয় ॥ 
0১১৬) 


অপমানং পুরস্কত্য মানং কৃত্বা চ পুষ্ঠকে | 

স্বকার্ধ্যমুদ্ধরেৎ প্রীজ্ঞঃ কারধ্যধবংসে চ মূর্খতা ॥ 
ভাবার্থ২_অপমানে অগ্রে করি”, মানটীকে পশ্চাতে করিয়! । 

উদ্ধারিবে বিজ্ঞজনে নিজ কার্যয--সতক হুইয়া॥ 

যেহেতু, কার্ষ্ের ধ্বংসে মূর্খতাঁর সুপ্রকাশ হয়। 

যত্ব দ্বারা কৃতকাধ্য বাথ হ'লে ক্ষোভ নাহি রয়॥ 

(১১৭) 
অহিংস! পরমোধর্ন ইত্যেবং পরম মতিঃ। 
অহিংল)। পরমংদাঁনমিত্যেব কবয়ো বিছুঃ ॥ 


ভাবার্থ--বিজ্ঞজনে কয়, পঅহিংসা”ই হয়, 
শ্রেষ্ঠ ধম্ম--ধরায় নিশ্চয় । 
শাস্ত্রের বিধান, সব্ব শেঠ দান 


অহিংসাই-_-মিথা। কথ! নয় ॥ 
শ্রীকুষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনৌদ 


করাত গতোস্বোরত 





তহন্কঙ্খ। 


১। ম্থমধুরবচন সংযুক্ত দান, গর্ববিরহিত জ্ঞান, ক্ষমাগুণ সমন্থিত 
শৌর্ধ) এবং দ্ানগুণান্থিত বিশ্ত,এই চারিটী শুভ লক্ষণ,এবং জগতে অতি হূর্লভ। 


২। দরিদ্র ব্যক্তির দান, গ্রভূর প্রশান্ত ভাব, যুবার তপশ্চরণ, জ্ঞানী 
বাক্তির মৌনভাব, স্তুখীর ইচ্ছ। নিবৃত্তি এবং সর্বজীবে দয়], এই কয়েকটা 
গুণ মন্তুষাকে স্বর্ণগামী করিয়! থাকে। 


৩। মূর্থব্রাহ্মণ বৃদ্ধকামাতুর, অর্থহীন গৃহী, ধনবান তপস্বী, কুরূপ। 
গণিক।, এবং বিধন্ধী বাজ, এই ছযনটী জীবলোকে বিড়স্বন। মাত্র । 


৪। যাহাদিগের প্রচুর অর্থ আছে কিন্তু গর্ব বা অভিমান নাই, যাহার! 
যুব! হুইয়াও চঞ্চল নহে, এবং প্রতূত্ব থাকিতেও যাহার! সর্বদ| অপ্রমত্ত ও 
সর্বদ! নঅভাবে থাকে, তাহারাই মহামহিমবান্‌। 

৫। এ জগতে শরীরধারিগণের শরীরের পূজা! হয় না। অবস্থারই 
পৃজ। হুইয়। থাকে । মনুষ্য যখন ষে অবস্থায় থাকেঃ তখন সেইরূপ অবস্থান্থ- 
যায়ী সন্মান ব1 পৃজ। প্রাপ্ত হয়। 

৬। সুন্দর ও উপাদেয় ফলপুষ্পপূর্ণ রম্য কাননে শৃকরসমূহ যেমন 
কেবলমাত্র পুরিষের অনুসন্ধান করে, সেই রূপ, খলগণ গুণপুর্ণ বস্তুতেও 
দোষের অন্বেষণ করিয়! থাকে । 

৭। জ্ঞাতিগণ বিদ্যাধন ভাগ করিয়। লইতে সমর্থ হয় না; তস্করগণও 
উহ। হরণ করিতে পারে না; দান করিলেও বিদ্যাধনের ক্ষয় হয় ন1। 
অতএব বিদযাধনই মহাধন। 

৮। বর্ষারস্তে মধুরক কোকিলগণ যে নীরবে বান করে, তাহাহ্যায়- 
সঙ্গত। কেননা, যেখানে ভেক বক্তা, সেস্থলে কোকিলের মৌনাবলম্বনই 
শোভা! পায়। 

৯। ফলিত বৃক্ষ ও গুণবান ব্যক্তিই নম্র হয়। কিস্তৃশুফ কাঠ ও মুর্খ 
ব)ক্তি ভগ্ন হইবে, তথাপি নম্রতা ধারণ করিবে ন|। 

১০ | বিদ্যা উপার্জনে যে কিরূপ ওরুওর পরিশ্রম করিতে হয়, তাহ। 


8৪৬ | 'সুর। 


কেবলমাত্র লিত্বানই অনগত আছেন, মূখ হাত! জানিতে পারে ন|। যেমন, 
বন্ধযানারী গ্রাসব বেদন। বুঝিতে পারে না। 


১১। বিদা|, তপঃ, দান, বিনয়, সৌজন্ত, পুত্র, যশঃ, জলাশয়খনন, 
দেবতা প্রতিষ্ঠা--এই নকলের দ্বার৷ পুণ্য লক্ষণ গ্রকাশিত, হইয়া থাকে। 


১২। ফল ফুরাইয়! গেলেই পক্ষীগণ বুক্ষ পরিত্যাগ করিয়। থাকে; 
সলিল গুফ হইলেই জলচর পক্ষীর! সরোবর পরিত্যাগ পূর্বক জন্তত্র উড়িয়। 
যায়? মধু ফুরাইলেই মধুকরের! পুষ্প পরিত্যাগ করিয়! অন্যত্র চলিয়। যায়; 
বন, দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেলে, মৃগাদি পণুুগণ তথ হইতে অন্য বনে চলিয়। 
যায়; ধনহীন হইলেই সে পুরুষকে বন্ধুগণ পরিত্যাগ করে) রাজাত্রষট 
হইলেই সেরাজাকে অমাত্যগণ ত্যাগ করিয়! চলিয়া: যায়। দেখা যায়-_ 
এ সংসারে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ই একে অন্কের মিত্র হুইয়! থাকে । স্বার্থ 
ফুরাইলে কে কাহার বন্ধু ব! প্রিয় হয়? | 





শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ । 
(কোন্নগর ) 
গঙ্গারাম। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


স্টামার পলায়নের বৃত্তাত্তট! একদিনেই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। 
রুদ্রনারারণও ইহা গুনিলেন, গুনিয়! একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন প্রায় 
সন্ধ্য। হইয়াছে । তিনি রাধানাথকে ডাকিয়! আনিবার জন্ত লোক 
পাঠাটলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়। সংবাদ দিল, রাধানাথ বাড়ীতে নাই, 
তিনিও অশ্বারোহণে কোণায় চলিয়! গিয়াছেন। তখন মঞ্ররীর ডাক পড়িল; 
কিন্ত মঞ্তরীও নাই। রুদ্রনারায়ণ তখন রাধানাথ ও মঞ্জরী উভদ্বের ভিপরই 
খড়াহস্ত হইলেন। 

কিন্ত মঞ্ররীর উপর রাগিলেও তিনি তাহার কিছু করিতে পারিলেন ন!। 
হাতের নিকট পাইলেও যাহ। হয় একট! করিতেন, কিন্ত সে তখন হাতের 
বাহিরে। সুতরাং তাহার সমস্ত রাগট। রাধানাথের উপরই পড়িল। তিনি 
বুঝলেন, রাধানাথই শ্তামাকে লইয়! পলাইয়াছে। তখন রুদ্রনায়ায়ণ জনৈক 
কর্মচারীকে .ডাকাইয়! বঙ্জর! প্রন্তত করিতে এবং প্রভাতেই রাধানাথের 


গঙ্গারাম । ৪৪৭ 


স্থাবর অস্থাবর নাবতীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইভে আদেশ দিলেন। 
কশ্মগারী মবিনয়ে জানাইল-_গশুনিতেছি কলিকাতা হইতে তিন হাজার 
ইংরাজ সৈন্ঠ রওন| হইতেছে ।” | 

রুদ্রনারায়ণ উগ্রস্বরে বলিলেন,--*সেকথ! পরে শুনব, আগে আমার 
আদেশ প্রতিপালন কর।” 

কর্মচারী আর কোন কথ। বলিতে সাহস করিল না, সে প্রভুর আদেশ 
পালন করিতে চলিয়া গেল। 

অবিলম্বে বজ্র প্রস্তত হইল। কুদ্রনারায়ণ সন্ধার পর বঞ্জরায় উঠিয়। 
বরা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। বজ্জর। দক্ষিণ মুখে ছুটিল। 

আমার অপরাধ থ্কি প্রভূ! কি দোষে আমায় ত্যাগ করিলে? আমি 
তোমায় ভালবাসিনা-সভালবাস! কাহাকে বলে তা” যে আমি জানি ন1। 
আমার শিখাইয়। দেও, কেমন করিনা ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া 
ভালবাসিঞেে তুমি তৃপ্ত হও । আমি জ্ঞানহীন! রমণী, তুমি ন। শিখাইলে কে 
আর আমায় শিখাইবে দেবতা? আমায় শিখা, কেমন করিয়! দেবতাকে ভাল 
বাসিতে হয়, কেমন কগিয়। দেবতার পুঞ্জ করিতে হয়, কেমন করিয়! 
দেবতার পায় আত্ম+পি দিতে হয়। আমি তে তোমায় আমার করিতে 
চাই না, আমি তে! তোমার ভালবাসা চাই না) আমি চাই তোমার পুজ! 
করিতে, তোমার উরণে আমার সর্বস্ব চালিয়। দিতে। তবে কেন আমার 
নিদয় হও প্রভূ! আমি যে তোমার চরণাশ্রিত। দ্বাসী, আমায় ছাড়িয়! যাইও 
নাঃ একবার এস--এম আমার দেবতা, এন আমার আরাধ্য, এস আমার 
ধ্যানের ধন? বুঝাইয়। দেও তোমাকে কি দিয়! পূজা করিলে তুমি অঃমার 
পুজা গ্রহণ করিবে । আমায় ফেলিয়া! যাইও না) তুমিত্যাগ করিলে আমি 
আর কাহার কাছে দাড়াইব? আমার আর কেআছে? এস এস প্রভু, 
এস গুরু, এস শিক্ষাাত1, শিখাও আমাকে, কি করিলে দাসী তোমার 
দাসী হইতে পারিবে। বু 

কিন্ত রুক্মিণীর এ আকুল প্রার্থনা কে শুনবে? যেশুনিবে সে তখন 
'বহুদুরে। কিন্তু রক্সিণীর সে জ্ঞান ছিল না।. মে তখন তাহাকে আপনার 
মানস নয়ন সমক্ষে রাখিয়া! তাহার চরণে হৃদয়ের আকুল আহ্বান ঢালিয়। 
দিতেছিল । গম্ভীর! গ্রকৃতি স্থিরভানে বগিয়! তাহার ক্ষীণ কর এই কাতর 
আহ্বান প্নতেছিল। 


৪৪৮. | অঙ্কুর । 


অনেক কাদিয়। অনেক ডাকিয়া রুক্সিণী যখন দেবতার নিকট একটাও 
উত্তর পাইল না, তখন সে ভাবিল, মরি ন| কেন,--দেবতার প্রীতির জন্য 
দেবতার সম্মুখে আপনাকে বলি দিই না! কেন? সহসা করুক্নিণীর চমক 
হইল। চাহিয়া দেখিল, দেবত| কোথায়_-কত দূরে ? কল্সিণীর আর মর! 
হুইল ন|। কিন্ত ন| মরিয়া সে কি করিবে? কাহার মুখ চাহিয়! কি জন্ত 
সে সংসারে থাকিবে? মৃত্াই তো এখন তাহার একমাত্র আশ্রয়, শাস্তিস্থল। 

কিন্ত রুক্সিণী ভাবিল, না এখন মরিব না। যাহার জন্ত তিনি আমাকে 
শত্রু স্থির করিয়াছেন, আগে সেই শ্তামাকে খুঁজিয়। বাহির করিব। তারপর 
তাহাকে তীহার হাতে দিয়! বলিব, আমি ভালবামিতে জানি না, তাই 
তোমাকে ভালবাসিয়! সন্তুষ্ট করিতে পারি না; কিন্ত তাই বলিয়৷ আমি 
তোমার শক্র নই, আমি তোমার সুখের পরিপন্থী নই। তোমার সুখের 
জন্ত, তোমার তৃপ্তির জন্ত আমি নব করিতে পারি। এই দেখ তোমার জন্ত 
আতি আমি-_- 

*্রি_-রি-_রি-_রি* রজনীর গভীর নিস্তবত1 ভঙ্গ করিয়! বিকট শব্দ 
উঠিল ; "রি-ব্ি_রি_রি” | চমকিত হইয়। শ্যামা উঠিয়া দড়াইল। 
আবার--আবার নৈশগগন প্রকম্পিত করিয়! সেই ভীষণ শব্দ উথিত হইল। 
রুল্সিণী ছুটিয়৷ গবাক্ষের নিকটে গেল। দেখিল বা'ছরে কতকগুল1 মশাল 
জঅলিতেছে। তাহার পার্খে দাড়াইয়া কতকগুল! বিকটাকার লোক ভীষণ 
চীৎকার করিতেছে । কক্সিণী বুঝিল বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। . সে 
কিংকর্তবাপিমূঢ় ভাবে সেই স্থানে দাড়ায়! রহিল] 

তারপর লাঠীর ঠক্ঠকি,অক্ত্রের ঝন্ঝনা,লো কজনের চীৎকার,সকল মিলিয়! 
এক তুমুল শব্ধ উৎপন্ন করিল। রুক্মিণী বুঝিগ,শব্ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে, 
ডাকাতের! বাটীতে প্রবেশ করিরাছে। সে তখন আর সেখানে দীড়াইয়। 
থাকিতে পারিল না, আত্মরক্ষার জন্তঠ যত না হউক, ধর্ম রক্ষার জন্য বাস্ত হইয়। 
পড়িল। সে ছুটিয়া ঘরের বাঁহরে আদিল । দেখিগ, একদল ডাকাত সিঁড়ি 
ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেছে । নীচে যাইবার প্রন্থ আর একট। গুপ্ত সীড় ছিল, 
রুক্সিণী সেই সীড় বহি! একবারে বাটার পশ্চান্বারে উপস্থিত হুইল, এবং 
্রস্তভাবে দ্বার খুশির। বাটীর বাছির হছল। (সখানে৪ একজন ডাকা 
মশাল জ্বালাইর। ধাড়াইয়াছিল,কিপ্ত রুঝ্সিণী তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই উর্ধা- 
শ্বাসে ছুটিল। ঘে ডাকাত দাড়াইয়াছিল সে ইহ! দেখিল, দোখয়। দেও রুক্মিণীর 
পশ্চাৎ ছুটিল। * | ত্রমশঃ| 

জ্ীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য । 


আশ হস আর ্পশ শীশ্পশসসথকা আ পর৮৭ পপ পপি 





* সানাভাবে এব।রে গল্পটার এক পরিচ্ছেদ মাত্র দেওয়। হইল। সহঃ-সং। 


সখী-রূপ। 


তুমিক হেরাজ, আসিয়াছ আক্গ | মরমের কোণে নীরবে গোপনে 
সখীর বেশে? যে ভাবরাশি 
এরূপ তোমারি লব কিবা বরি+ । রহিত থুমায়ে ধুলায় লুটায়ে 
মরম-দেশে! র দিবস-নিশি! 
আমার সকল হাদয় হরিতে, নৃতন জীবন দান করি সবে 
আমারে তোমার আপনা কৰিতে, জাগাইয়ে প্রভূ ! দিলে তুমি কবে, 
শুনা জীবনে আ'ময়। ভরিঠে তা”দেরে কি ধুকে তুমি তুলে লবে 
মধুর হেসে ভালবাসি ! | 
তুমি কিগে হরি,  ব্সখী-বেশ ধরি” | ওগে। গু মোর, ওগে! মন-চোর, 
দাড়ালে এসে! ওগে৷ রূপান। 
তব আঁখি“ছুটি কি মদ্দিরা লুটি' ৃ মোর মন মাঝ যতটুকু আজ 
আবেশ ভরা । | শৃন্ত গড়ে'-- 
তব হাসি মাঝে কি জানি কি রাজে | পদ-৫্ণু দানি” দিবে কি তা” রাণি, 
মানস হর ! পুর্ণ করে”! 
প্রতি কথা তব আজি কোথাকার কাদিয়া বেড়ায় মোর যে সকল 
না বুঝিগে! আসে কিবা সমাচার সাধ-আশা-তৃষা বিফলে কেবল, 
দগধ পরাণ নিমেষ মাঝার তুমি কি তা”দের লবে আঞ্জি বল, 
শীতল কর]! তোমারি তরে !1-- 
তব পায় পায় বাজিছে কি ভায় | তব স্টথে ছখে মিশাতে কৌতুকে 
সপ্রস্থর ! আবেগ ভরে! 
চির-ম্ুন্দর দেবতা হে মোর! | সকল সাধন! সকল কামন। 
হে মোর সথি! আমার আজ 
বাহিরের কোন হীন-আভরণ | করিতে সফল তুমিকি কেবল 
লওনি দেখি! এসেছ রাজ! | 
তোমার মুক্ত স্থষম। অপার লও, লও তবে, লওগেো আমায় 
গ।য় জয়-গীতি তব মহিমার, অর্থ) করিয়। তোমারি পূজায় 
পুর্ণ চার্দিম! কনকের হার | ভকত মেবক তব করুণায় 
কতু মাগে কি?-- | শিশ্ব-মাঝ 
সহজ সরল তুমি স্থুবিমল ধন্য হইবে তোমারি গৌরৰে 
সবে উপেখি' ! ূ সখীলো৷ আজ! 


ঈজীবেন্দ্রকুমার দত্ত | 





৫৭ 


স্বদেশী স্বণকাঁরের কারখানা । 


বর্ধমান ভারতবাসীর পূর্পুরুষদিগের জ্ঞানবিষয়ণী কথ! বপিতে গেলে 
বাঁপবার অনেক আছে? কিন্তু সেই খধিকল পুর্বপুরুষগণের অলৌকিক 
কাধ্যকল!গ বর্ণনা করিতে শিয়। যদি আমর1- অধম সন্তানগণ, ফেবল আত্মা- 
ভিমানে স্ফীত হইয়া স্থথলব স্বপ্নে বিভোর হইয়া! থাকি, আমর! কত ক্ষুদে, 
আমাদের শক্তিই বা কতটুকু, তদ্ধিষয়ে নিবেচনাবিভীন হইয়! কেবল খধষিগণের 
শক্কিপ্রভাবের গ্রশংসার ছলে আত্মগ্রশংসায় বিরত থাকি তাহাতে আমাদের 
উপকার অপেক্ষ। অপকানের সম্ভাবনাই অধিকতর ; উহাতে 'আমর! নিজের 
অসামর্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া স্টন্নঠিকষ্লে চেষ্টাবিহগীন হওয়ায় আত্মোন্নতির 
পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলি। তবে যদি সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। দিন দিন 
উন্নতির পথে, জ্ঞানের স্টচ্চতর মোপানে আরোহণ করিতে পারি, আমাদেরই 
পূর্ববপুরুষগণের অস্কিচ পথ বলিয়া ঘর্দ কর্তবা বু্ধ আমাদিগকে সেই পথে 
পরিচালিত করে, তবে তাহাতে আমাদের সমধিক উপকারের সম্তাবন!। 
সেই আশ! বুকে ধারণ করিয়! আজ একটী অভীতের কথ! বর্ণন! করিতে 
অভিলাষ করিয়াছি । 

বৎ্সার়ন বিরচিত কামপুর নামক গ্রন্থে যে চৌধট্রিবিধ কলার (41 
৪00 501607৫6) বর্ণনা! আছে তাহাতেই সকলে অনুমান করিতে পারেন, 
হিন্দুগণ কত বিবিধ বিষয়ে মধিকার লাভ করিয়াছিলেন । উক্ত গ্রন্থে ধাতুবাদ 
€ 010617)1501 210 10121100165 ) নামে যে বিষয়ের আলোচন। আছে 
তাহারই কিয়দ্ংশ বর্ণনা করিয়। হিন্দুগণের রসায়ন শান্্রাভিজ্ঞত1! সাধারণের 
জানগোচর করিতে চেষ্টা করিব। 

_কপিকাত! প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের সুযোগ্য অধ্যাপক 
খ্যাতনাম! গ্রযুক্ত গ্রফুল্রচন্ত্র রাঁয় মহাশয় “ছিন্দুরসায়ন” ( [1900 016- 
[)150%)নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন,তাহাতে আমাদের দেশীয় স্বর্ণকার- 
গণ কি উপায়ে অলঙ্কারার্দি রউ. করিয়া থাকে ও সেই সকল প্রণালীর 
আধুনিক ব্যাখ্যাই বা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ের যে বর্ণনা আছে প্রধানতঃ 
তদবলম্বনেই বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত | 

উল্লিখি 5 বিষয়টাকে গ্রধানত: দুই ভাগে বিভক্ত করিয়! বুঝিতে হইবে। 


স্বদেশী স্বর্ণকারের কারখানা । ৪৫১ 


প্রথমতঃ -স্বর্ণকারগণ কি .কি উপায়ে অলক্ক/রে রং ফণাইয়! থাকে এবং 
তাহাতে কি কি ভাবে অলঙ্ক(রের সোণ! অব্যবহ্ার্যযরূপে নষ্ট হইয়! যায়। 

দ্বিতীয়ত:-_কি কি উপায়ে এ ন্ট নোণার পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে। 

ত্বর্ণকারগণ গহন! প্রস্তুত করণের প্রথম হইতে রংফলান শেষ কর! 
পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় সোণ। নই করিয়া থাকে তাহ। আধার প্রধানতঃ 
তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায় । যথ। ;-- 

(ক) অলঙ্কারে “পান” দিবার সময় বিস্তর সোণ। অপচয় হয়। 

(খ) উখা (11৫) দিয়া ঘণ্সিয়। পালিস করিতে ও অন্যান্য খোদাই 
অস্ত্র দ্বার! অলঙ্গারের উপর লশ্তাপাতা প্রভৃতি থোদিত করিতে অনেক সোণা 
অনর্থক নষ্ট হইয়। যায়» 

(গ) রংফলানের প্রক্রিয়া গুলিতে রামায়নিক উপায়ে অনেক সেণ! 
নষ্ট হয়। 

উপরোক্ত বিষয় তিনটা একে একে বুঝিতে চেষ্ট৷ পাইব। 

( ক) পা”ন দেওয়! |-_-€সাণ! গলাইয়া পিটিয়া পাত করিয়া পরে এ 
পাতকে আবশাক মত কোনও 'মাকার দিয়! তাহার উপর কাজ করিতে হয়। 
এইরূপ ছুই বা ততোধিক পাতকে জোড়! লাগাইতে হইলে এ জোড়ের মুখে 
সোণা গালিয়। দিতে হয়; ইহ্াকেই পা”ন দেওয়! বলে । এই পান দেওয়া কালে 
স্বর্ণকারগণ অনেক সততার পরিচয় দিয়া থাকে । পান, একই সোণার ন! 
হইয়।, কম মূল্যের সোণাঁর সহিত অন্য নিক ধাতুব খাদের সংমিশ্রণে, তৈয়ার 
হইয়। থাকে । পরে রং করিবার সময় এ পানের রং গ্না যে সোনায় 
প্রস্তুত তদন্থুরূপ রং করিয়া খরিদদারগণকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। এ 
অলঙ্কার গালাইলে কাজে কাজেই কম মূলের দোণ! হইয় যায়। 
অতঃপর পা'ন দিবার সময় সরু, বক্র-গ্রীবৎ লৌছের নলের মুখে কু'দিয়া 
প্রদীপের যে শিখ। অলঙ্কারের উপর পাতিত কর! হয়, তাহাতেও এ্রস্থানের 
মোণ! কিয়ৎ্পরিমাণে তরল হইয়া বাম্পীর় আকার ( ড০01911158007 ) 
ধারণ করে । এই শেষোক্ত প্রকারে যে সোণ! নষ্ট হয় তাহার পুনরুদ্ধারের 
€কোনই উপায় নাই এবং তাঁহার পরিমাণ একশত ভরি স্বর্ণে ৭৯ পাই। 

(খ) খোদাই ও নক্স! করা 1-_-এই বিষস্টী বুঝবার জন্ত বিশেষ 
আয়াস স্বীকার করিতে হঈবে না। ইই| সহজেই বোধগম্ হয় যে, স্ৃতীক্ষ অল 
দার! নক্স! করিতে গেপে অনেক দোণ! চুর্ণাকারে চভুর্টিকে বিক্ষিপ্ত হইয়। 


৪৫২ অন্কুর। 


পড়ে। এবং ফাইল দিয়া পালিম্‌ করিবার কালেও এ আকারে কতক সোণ। 
নষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে নষ্ট সোগার অনেকাংশই পুনরুদ্ধৃত হইতে 
পারে? যথাস্থানে তাহার বিষয় বর্ণিত হঈবে। 

(গ) রংফলান।-__এই প্রক্রিয়াগুলি সাধন করিবার সময়ে অনেক 
পরিমাণ সোণ! (যাহ। স্বর্ণকারগণ নিজেরাও বুঝিতে পারে না) রাসায়নিক 
উপায়ে নষ্ট হইয়া! থাকে। 

ংফলান একটা মাত্র প্রক্রিয়া! নহে। ইহ! করিবার পুর্ব্বে তিনটা প্রক্রিয়! 
সাধিত হইয়া থাকে ) তন্মধো প্রথম দুইটার উদ্দেশ্য অলঙ্কারগুলিকে পরিষ্কার 
করা, তৃতীক্নটীর উদ্দেশা পূর্বোক্ত পা+নের সাদাটে রংকে আমল সোণার রংএ 
পরিণত কর! । ঠা 

(১) অলঙ্কার পরিক্ষার করণ। . 

থাটী সোণায় অলক্কার প্রস্তুত হইলে ভাল হয়না । কেন ন1 খাটা 
সোণা অত্যন্ত নরম, সহজেই নোয়াইয়। যায়। সেজন্য তাহার উপর 
কাজ করা সহজ নহে। এজন্য প্রয়োজনানুষয়ী কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
তামা, সোণার সহিত খাদ মিশান থাকে । সোণা ও তাম! গলিয়া একটি মিশ্র 
ধাতু (9119) ) প্রস্তত হইয়৷ থাকে । এই মিশ্রাবন্থ। একটু বুঝান আব্শ্তক। 
কেহ যেন মনে ন। করেন যে, এই তাম। ও সোণা মিশিয়। একটি রাসায়নিক 
যৌগিক পদার্থ (০1)001081 ০00809800 ) স্থষ্ট হয়। তাম! ও সোণা মিশিয়। 
যখন মিশ্র পদ্৫থ (101%1016 ০07 ৪1109 ) প্রস্তত হয়, তখন সোণার অণুগুলির 
পাশাপাশি তামার অণুগুলি সন্নিবেশিত থাকে বুঝিতে হইবে । 

এইরূপ সো! দরিয়া যখন অলঙ্কার প্রস্তঃ হয় তখন অগ্রাত্তাপে তামার 
অণুগুলি বায়ুস্থ অন্নজানের (05290 ) সহিত মিলিত হুইয়! একটি কাল 
রঙ্গের যৌগিক পদার্থ (০০09৪4-০%1 ) প্রস্তুত হইয়! অলঙ্কারের উপরিভাগে 
ঈষৎ কাল রং করিয়। তুলে । যদি তামার পরিমাণ অল্প থাকে, তবে, সোণার 
রং এঁ কাল রং ছাপাইয়! উঠে, এজন্ত তত কাল বোধ হয় না। কিন্তুহাতুড়ী 
দিয় একটু পিটিলেই এ কাল অগুগুপি উপরিভাগে বেশী পরিমাণে আসিয়! 
পড়ে এজন্ত সমস্ত অলঙ্কারথানি কাল দেখার। ন্বর্ণকারগণকে এই কালো 
হওয়ার কারণ জিজ্ঞাস করিলে বলে যে, লোহার হাতুড়ীর রং লাগিয়াছে। 
এই সঙ্গে জানিয়! রাখ! উচিত যে, সোণাকে যতই উত্তাপ দেওয়! যাউক না 
কেন, 'তাহা তরল হইয়া বাম্পীয় আকার ধারণ করিবে তথাপি অশ্লজানের 


স্বদেশী স্বর্ণকারের কারখানা । 8৫৩ 


সহিত রাসায়নিক উপায়ে মিশ্রিত হইবেনা। কেবল উত্তাপ সেজন্ত যথেষ্ট 
নহে, অন্ত সামগ্রী আবশ্তক। যথা স্থানে এই বিষয়টার আলোচন। 
করিব! 

এখন অলঙ্কার পরিষ্কার করণ প্রক্রিয়ার প্রপান উদ্দেশা এই যে, যাহাতে 
অলঙ্কারের উপরিভাগ হুইতে উপরোত্ত কাল রংয়ের জঁগার অংশ দূরীভূত 
হইতে পারে। 

অনেকেই দেখিয়। থাকিবেন যে, স্বর্ণকারের। অতি সহজেই অলঙ্কারের 
কাল রং পরিবন্তিত করিয়া সোণার রং প্রকাশ করিয়। থাকে । তাহার! 
অলঙ্কার গুলিকে অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া, কয়ল! দ্বার! ঢাক! দিয়া, জোরে 
বাতাস দিতে থাকে ;'কচুকাল পরে, উপরিস্থিত কয়লার উপর জল প্রক্ষেপ 
দ্বার! অগ্নির তাপ মৃদু করিয়া যখন অলঙ্কার বাহিরে আনেঃ তখন সোণার রং 
কাচ হলুদের ন্যায় সুন্দর দেখায়। হ্বর্ণকারগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে কিছুই বলিতে পারে না। আমর] উহার কারণ নিয়ে বর্ণনা করিব । 
অলঙ্কার গুলি যখন অগ্নির অভ্যন্তরে রাখিয়া করল! চাপ] দিয়া বাতাস করা 
হয়, তখন কয়ল! আপন প্রকৃতিগত ক্ষমতায় কাল রংএর তাম! হইতে অগ্- 
জানকে বিচ্ছির করিয়! লইয়! নিজে তাহার সহিত রাসায়নিক সংযোগে আবদ্ধ 
হয়। এরূপ অবস্থায় জল প্রক্ষেপ দ্বারা শীতল করিয়া অলঙ্কারটীকে বাহিরে 
আনিলে তহপরিস্থিত তাম! আর অম্রজানের সহিত মিলিয়! কালে। হুইতে 
ন! পারায়, অলঙ্কারের রং খাটী সোণার ন্যায় উজ্জল হুরিদ্রাবর্ণ দেখায়। 

এই অবস্থায় অলঙ্কারের রং অধিকদিন স্থায়ী হয় না। কেননা, অলঙ্কারের 
উপরিস্থিত তামার অণুগুলি আস্তে আস্তে আবার কাল হয়! আসে। 
কাঁজেই অলঙ্কার গুলি উপরোক্ত উপায়ে অতি সহজে পরিষ্কৃত হইলেও, উহ 
অলঙ্কার গুলিকে স্থায়ীভাবে পরিষ্কার করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। অলঙ্কারের 
উপরিভাগ হইতে তামার অণুগুলি রাসায়নিক উপায়ে দূরীভূত করাই পরিফার 
করণ প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত 
উপায় অবলন্বত হুইয়! থাকে । 
* প্রথমতঃ--কাঠকয়লার অগ্নিতে অলঙ্কার গুলিকে উত্তপ্ত করিয়া, তেল, 
কয়ল। ও অন্যান্ত ময়ল| বিদুরিত করতঃ একটী মাটীর পাত্রে কাচা তেঁতুল 
সিদ্ধ করিয়! তাহার ঘন আঠার ন্যায় পদার্থের মধ্যে অলঙ্কার গুলিকে ডুবাইয়| 
খোলায় ( গহনাদিতে তাপ দেওয়ার জন্য শ্বর্ণকারের কারখানায় যে কয়লার 


8৫৪. অস্কুর। 


চুল্লী থাকে তাহাকে খোলা কহে) চড়াইয়! দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ তাপ 
দেওয়ার পর খোল! হুইতে নামাইয়! পরিষ্কার জলে অলঙ্কার. গুলিকে ধৌত 
করা হয়। তেঁতুলের গাদে যথেষ্ট পরিমাণে টার্ট(রিক য্যামিভ (12151710 
801৫ ) ও মন্ান্য যাসিড থাক। হেতু গহনার উপরিস্থিত কালো! তামার অণু- 
গুলি গলিয়া বিদুরিষ্টীহয়। ' উপরিভাগে কাজেই কেবল স্বর্ণঅধুগুলি গলিয়! 
যায়। এজনা গহন! গুলতে সোণ!র রং ফণঠ হয় ও পরিফার দেখায়। 

দ্বিতীয়তঃ-_-মলঙ্কারের পরিমাণ অনুমারে কিছু সাধারণ লবণ ও কিছু 
ফটুকিরি একত্র চুর্ণ করিয়! জলনংযোগে ঘন কাদার ন্যায় করিয়৷ গহন। 
গুলিতে মাধিয়া আগুনের উপর ধর! হয়। পরে শুকাইয়! গেলে গহন! গুলি 
পূর্বের ন্যারন ধৌত কর! হয়; তাহাতে গহনার রং 'নারও একটু উজ্জ্বল 
ও পরিষ্কৃত বলিয়! বোপ হয়। প্রথম বারে যে সকল কুষ্ণ বর্ণ তাত্রাণু বিদূরিত 
হয় নাই, শেষোক প্রকারে ততসমুদায় দুবীভূত্ত হওয়ায় স্বর্ণের রং অধিকতর 
ওজ্জল্য প্রাপ্ত হয়। | 

প্ীঃ__ 


নীহারবালা । 


( মৃত্যু--১৩১৪ সাল, ১১ই মঙ্গলবার, কৃঞ্ঝ ৭মী,রাত্রি ৩--:৪০ মিনিট ) 


যেথা” হ'তে যত জীব আমে এ ধরায়; 
লীল। সাঙ্গ হ'লে, পুনঃ, যেথা” চলি" যায় 
সেই পুণা পুরে প্রাণ-পুলী 'নীহার,, 
গিয়াছে মোদের অগ্রে--আধারি' সংসার। 
ক্ষণ অদর্শনে যার হ"তাম অজ্ঞান; 

সে বিনা সংসার হেরি শ্বশান-সমান। 
পুণাবত্ঠী পুণ্য-বলে গেছে পুণ্য লোকে; 
দহি*ছে অনলে অঙ্গ,--প্রাণ-বাল! শোকে । 
দাও শান্তি, শান্তিদাতা ! 'নীহারবালায়”, 
দাও শাস্তি, কন্তাগত প্রাণ বাপ মায়। 
ভূলোন! মোদের, বাল! ।--মরণের পরে 
জুড়া*ব হদয়-জালা, তোরে হদে ধরে। 
হ»বে তিন প্রাণ এক )--মিলিবে 'নীহার+ | 
নিথিল যন্ত্রণ! হঃতে পাইব নিস্তার ॥ 


'নীহারবাঁলাঁর” হতভাগ্য পিতামাতা | 


সমালোচনা । 

নববোধন |--শ্রীযুহ নারায়ণচন্ত্র ভট্টরাচার্ধা বিদ্বাভৃষণ প্রণীত। 
ইইার অধিক পরিচয় দেওয। বাহুলা মাত্র। ইনি বঙলগসাহিত্য সংসারে একজন 
লুলেখক ও পম্থদেশী” নামক মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক । পরন্ত ইহা 
তাহার গুণের বিশিই পরিচায়ক নহে। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু যে ভাষা লিখিয়! 
চিরযপস্বী ভয়! গিয়াছেন, যে অলঙ্কার ও সুললিত শব্ববিস্তাসে তিনি সাহি তা- 
সেবাদিগের নিকট চির আদরণীয় ও পুজনীয় ভইয়া গিয়াছেন, পূজ্যপাদ 
নারায়ণ বাবুধ লেখনীনিঃস্যত রচনাবলি তদপেক্ষ। কোন অংশে নিকৃষ্ট নভে । 
আলোচ্ামান গ্রন্থখা্ি পাঠ করিতে বসিলে ধৈর্যাচ্যুন্ি ঘটে না, পরস্ 
গ্রস্থনায়ক রূপনাথের ও তদদীয় উপযুক্ত ভার্ধ্যা কমলার অদ্ভুত বীরত্ব, শ্বদেশ 
ও স্বধন্্ম সংরক্ষণার্থ আত্মত্যাগ, তাহার শিষ্য শঙ্করের ওদার্যা, গুরুভক্তি, 
স্বদেশভভক্তি, গ্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে জদয়ে এক অনির্বচনীয় উত্তেজন! 
ও আনন্দের উৎস্ত উথলিয়! উঠে। লেখক বলিয়াছেন যে “বর্ণনীয় কালে 
উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধোই লাঠী খেল! একট! সাধারণ ক্রীড়ার মধ্যে 
পরিগণিত ভিল। প্রায় সকলেই তাহাতে অল্প বিস্তর শিক্ষিত হইত। * * 
সেই অসভ্য যুগে লাঠীর সাহায্যেই যে বাঙ্গালী আম্মরক্ষা! ও দেশরক্ষণ কবিয়া- 
ছিল ইহা নিশ্চয়। এবিষয়ে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় আজ এই বিংশ শতাব্দীর অভুদয়ে বঙ্গীয় যুবকবুন্দ, ক্ষণিক 
বিলাস ও বিভ্রমের বশবর্তী হইয়া, স্থখপিম্ধুর খরোতে গা! ভাসাইয়া সেই 
সকল শিক্ষায় বঞ্চিং। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পমাজ রক্ষ! ও শ্বধন্্ন রক্ষার 
জন্য আজ অপত্ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। হায়! সেই মার্ধ্যকালের, 
ননর্ণ প্রথ! আজ অভীতের অন্ধ তামসগর্ভে বিলীন হয়! গিয়াছে। হায়! 
বাঙ্গালীর বাহু কি তবে এতই ছূর্বল? না!! আমরাও গ্রস্থকারের সঙ্গে 
বলি না, “বাঙ্গালীর বাহু ছুর্বল নহে, বাঙ্গালীর হৃদয় দুর্বল, বাঙ্গালী শক্তি- 
হীন নছে, বাঙ্গালী সাহুসহীন, বাঙ্গালী ক্ষমতাশূনা নহে, বাঙ্গাণী একতাশুনা । 
অনুশীলন অভাবে বাঙ্গালী হীনবীর্যা। তবে সম্প্রতি আ্রোত বেভাবে প্রবাহিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আশ! কর! যায় যে কালে বাঙ্গালী আপনা- 
 দ্িগের লুপ্বরত্র উদ্ধারে 'সফলকাম হইবে_-বাঙ্গাপী আবার ক্গননীর ঘুখাজ্জল 
করিতে সমর্থ হইবে। 


8৫ ৬ অস্কুর। 


পুস্তকের অপরাপর লোকচরিত্র বর্ণন! ও সেই সকলের সামন্রস্ত মখাযথ 

তাবে সংরক্ষিত হওয়ায় পুস্তকখানি বড়ই উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ হুইয়াছে। 
ইহা আবালবুদ্ধবনিত! সকলেরই স্থখপাঠা । বাক্তি মাত্রেরই এইরূপ উপাদেয় 
পুস্তক পাঠ করা কর্তব্য। মুল্য এক টাক1। 

কথাকুঞ্জ ।-_উক্ত লেখক কহ কতকগুলি গল্পসংগ্রহ। ইহার গল্পগুপি 
বড়ই মধুর ও চিন্তরপ্ক। গন্নগুল পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন মাসিরুপত্রে প্রকাশিত 
ও ভৎসমুদায়ের খ্যাতিপূর্ণ সমালোচনা! বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বাহির হুইয়া- 
ছিল, সুতরাং এঁ সকলের পুনঃ সমালোচন নিপ্রয়োজন | মুল্য ॥০ মানা । 

ভূতের খেলা | _শ্রীধুত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং শ্রীযুত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা । একখানি ক্ষুদ্র 
নাটক। পুস্তকথানি নিতান্ত মন্দ নহে; ইহাতে অঙ্কিত চরিত্র কয়েকটা 
লৃষ্পুই হইয়াছে; তবে মধ্যে মধ্যে ভূতের উপদ্রব ও পাগলের পাগলামীর 
মাত্রাধিক্য তওয়ায় কিঞ্চিৎ বিসারৃশ্ত ঘটিয়াছে। তাহা হইলেও, গ্রন্থকার 
ইছাতে নিজের যথেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এতন্বার] গ্রন্থকারের আয়াস 
সার্থক হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠষোগ্য। 


বিবিধ। 


প্রাপ্তি হ্বীকাঁর ।--মামরা ১৩১৫ সালের একখানি "গুপ্ত প্রেশ” 
পঞ্জিক! উপহার স্বরূপ প্রাপ্ন হইয়! কৃতভ্ঞতা স্বীকার করিতেছি । এ পঞ্ভিকা 
সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর! বাহুল্য মাত্র। তবে দিন পঞ্জিকা ব্যতীত 
ইহাতে যে সকল অত্যাবশ্তাক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে তদ্বার। যে 
সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আঞ্জ কাল এরপবিশ্তদ্ধ ও প্রামাণিক পঞ্রিকা অতি বিরল। 
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